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দ্বিতীয় মুদ্রণের নিবেদন 


পরমারাধ্য পিতৃদেব “বেদান্ত প্রবেশ” পুস্তকটি গথম মুদ্রত ও গ্রকাঁশিত করান 
১৩৪৩ বঙ্গাবে। 'ক্রহ্ষহুত্র ও শ্রীমদভাগবত্” গ্রস্থের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত “বেদান্ত 
গুবেশ” একটি দ্বষং অম্পূর্ণ গ্রন্থ। বেদান্তের বিষয় সমূহ, বিশেষ করে ব্রহ্মতত্, 
সপিত তব, মায়াত্বত্ব ইত্যাদি তত্বসমুদায় অতি সহজ, সরল, প্রাঞ্ুল ভাষায় এতে লেখা 
হয়েছে । ব্ষনত্র ও শ্রীমদূভাগ বত” সম্বদ্ধে আগ্রহী পাঠন্রর্গ সহজে এই মহাগ্রন্থের 
রসান্বাদনের জন্য নিজেকে উপযোগী করে তোলার কাজে “বেদাস্ত গুবেশ" এর 
সাহায্য প্রার্থন। করবেন--একথা লেখক ন্বয়ং অনুনান করেছিলেন। এখন বাস্তবে 
তা৷ উপলব্ধি করছি কারণ এব্রহ্ষস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত” গ্রস্থের ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পাঠক এই পুস্তকটি পাওয়|র জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন। পূর্বে 
মুদ্রত “বেদান্ত গ্রবেশ” নিঃশেষিত হওয়ায় ফার্মা কে, এল, এমের সত্তাধিকারী 
শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় পুনরায় “বেদাস্ত প্রবেশ” মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন । 
সার্বজনীন হিতাকাস্থায় তার এই সাধু গরচেষ্টা নিঃসন্দেহে অস্থুকরণীয়। 


পরমভক্তিভাজন, পণ্ডিত কুলতিলক ডঃ শ্রী! শ্রীজীব ন্থায়তীর্থ মহ[শয়ের এই ভূমিকা 
পুস্তকটির অভিনব ভূমিকা লিখন আমার ৬পিতৃদেবকে মহিমামণ্ডিত করার সঙ্গে সঙ্গে 
যুক্ত ন্তায়তীর্থ মহাশয়কে ম্মরণীর করে রাখবে। ৮৮ বংসর বযস্ক এই পণ্ডিত 
প্রবরের কাছে আমি চিরকৃত্তজ্ঞ। তাকে জানাই আমার তক্তিপূর্ণ গ্রগাম। 

কলিকাতা বিশ্ববিালয়ের সংস্কৃত শান্তেরে অধ্যাপক পরম ভাগবত 
ড; শ্রনারায়ণ চন্দ্র গোম্বামী মহোদয় সারগর্ত যুখব্ধ লিখে আমার কৃতজ্ঞতা পাশে 
আবদ্ধ করেছেন। 

সৎ প্রচেষ্টা সত্ব নতুন, সংস্করণে কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থেকে গিয়েছে। এর জন্য 
আমি দুঃখিত। 


. ২১-ডি মহেন্দ্র রোড, 
কলিকাতা __২৫, শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায় 


প্রথম মুদ্রণের নিবেদন 


। পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিককাল বেদাস্ত ও শ্রীমদ্‌ ভাগবত আলোচনা করিয়া 
আপসিংছিঙ্গীম ; উক্ত আলোচনায় উভয়ের আশ্র্য্য এঁক্যভাব দেখিয়া 
বিশ্মিত হইয়াছিলাম এবং উভয়ের মিল একখানি খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছিলাম। ফলে মৎকৃত “ক্রহ্ষনত্র ও শ্রীমদ্তভাগবত” গ্রন্থের উৎপত্তি। 
বর্তমার মুদ্রিত “বেদান্ত প্রবেশ” উক্ত “ত্রহ্গসত্র ও শ্রীমন্তাগবত"” রস্থের, 
ভূমিকারূপে লিখিত হইছিল এবং উহা! মূল গ্রস্থের সহিত মুদ্রিত করিব, 
এই ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু অর্থকস্থতা নিবন্ধন উক্ত ইচ্ছা সম্পূর্ণ অসম্ভব, 
বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু আমার ভ্রাতা, আত্মীয়, 
হিতৈষী বন্ধু, এবং অন্ঠান্য বছ ব্যক্তি, ভূমিকাটি পাঠ করিয়া, উহা, 
ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করায়, উহা গ্রস্থাকারে, 
প্রকাশিত করিয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। যদি বর্তমান গ্রন্থ, 
জিজ্ঞান্থ পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়, এবং তাহা হইতে তাহাদিগের 
মূলগ্রস্থ প্রাঠের আগ্রহ অনুধাবন করিতে সমর্থ হই, অধিকন্ত মূল গ্রন্থ 
ছাপাইবার ব্যয়ভার বহন করিবার সামর্থ্য ভগবান প্রদান করেন, তবে উহা! 
ভবিষ্তাতে গ্রস্থাকারে মুদ্রিত করিয়া সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারি, 
নতুবা উহ! পাওুলিপি অবস্থায় থাকিয়া! বহুদিনের জন্য বংশপরম্পরায় 
সহত্র সহস্র কীটের আহার সংস্থাপনের কারণ হইয়া সার্থকত1 লাভ করতঃ 
ধন্য হইবে। বর্তমান গ্রন্থে ভাগবতের শ্লোক সংখ্মাদি বহরমপুরে মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত ৬রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের পুস্তক হইতে প্রদান করিয়াছি 
এবং গ্লোকের বাঙ্গল৷ অর্থ তাহারাই পুস্তক হইতে বন্থস্থানে অপরিবন্তিত 
রাখিয়া অথবা! অধিকতর সরল করিবার জন্য অল্প পরিবর্তন করিয়া 
সন্নিবেশিত করিয়াছি । -এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 'করিলাম। 
কিমধিকগ্রিতি__ * 


ভ্রীরামপদদ দেবশর্মা 





এব্লামপদ চট্টোপাধ্যায় 


॥ জন্ম ] ॥ মৃত্যু ॥ 

১ল। চৈত্র, বুধবার, ১২৭৯ ২১শে ভাদ্র, বৃহস্পাতিবাব, ১৩৬৩ 
১৫ই মাচ, ১৮৭২ ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ 

বাবা, * 


আজ “রন্গসূত্র ও শ্রীনদভাগবতের" সমাপ্তি খও ও সেই সঙ্গে “বেদান্ত প্রবেশ? 
প্রকাশনের মাধামে আমার কতব। আ্ধাশক সমাধা হ'ল । আপনার পৃবপ্রকাঁশত, 
বর্তমানে নিঃশোষত, গ্রন্থন্যয় “গায়ত্রী রহস্য" এবং “চতীরহস্য বা মাতৃপূজ।" ও অন্য 
অপ্রকাশিত গ্রন্থগাল প্রকাশ করার একান্ত বাসন৷ রইলো । ঈশ্বরের করুণায় ও 
আপনার আশীর্ববাদে সে প্রচেস্টায় সফল হতে পারলে আমার জীবন ধন্য মনে 
করবো । 
১৫ই পৌষ, ১৩৪৭ শ্রীচরণাশ্রত 


শ্রীঅনিলহবি চট্টোপাধ্যায় 


ওম্‌ নমো ভগবতে বানুদেবায়। 


উৎস 


পিতৃদেব ! 

আপনার শ্রীমুখে প্্রীমদ্‌ ভাগবত পাঠ ও ব্যাথা শুনিবার মৌভাগা 
ছাত্র জীবনে কিছুদিন পাইয়াছিলাম; তাহা হইতেই প্রীমদ্‌ ভাগবতের 
মাধুর্য কথঞ্চিং উপলব্ধি করিয়। উহার আলোচনায় আগ্রহ জন্মে। কর্ণ- 
জীবনে সেই আগ্রহ মিটাইথার চেষ্ঠা ও গ্রযড় বরাবঃই ছিল। আড় 
জীবনের এই শেষ অংশে প্রায় গচিশ বংসরেরও অধিককালের আলোচনার 
পরিণত ফল আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিবার মৌভাগ্য হওয়ায় 
ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম এবং সাঁধারধ সমীপে প্রকাশ করিতে সাহসী 
হইলীম। ইতি 


প্রীচরণে প্রণভ 


পাদ 14777 


শ্রীরাম: শরণম্। 
বেদাস্ত প্রবেশ- ভূমিকা । 


- মনীষী শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যা বেদাস্তবিষ্ঞর্ণৰ মহোদয়ের রচিত «বেদাস্ত প্রবেশ 
গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার জন্ত আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। উক্ত বেদাস্তবিষ্যার্ণৰ মহোদয় 
প্রণীত “বস্ত্র ও শ্রীমদ্‌ ভাগবত” গ্রন্থের ভূমিকা__এই ৭বেদাস্ত প্রবেশ, গ্রস্থ। ইহার 
ভূমিক! অর্থাৎ ভূমিকার ভূমিকা লিখিতে হইবে। মূল ভূমিকাটিই একাদশ তল, 
অর্থাৎ একাদশ পরিচ্ছেদে সমাধ্ু--তাহার উপর আর এক তল-__-রচন৷ অতীব 
ছুঃলাধ্য। বিশেষতঃ আমার মত ৮” বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে ইহ] অপাধা বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। তথাপি তাহার পুত্র শ্রীমান্‌. অনিলহরি চট্টোপাধ্যায়ের মত 
পিতৃকীন্তিরক্ষণপরায়ণ ব্যক্তির অনুরোধে আমি গাঙ্গাজলে গঞ্গাপূজার মত এ 
তূমিকারই ভাব সংক্ষেপ করিয়া কিছু লিখিতেছি। 


প্রথম কথা হইতেছে-__'বেদাস্ত' কাহাকে বলে?-বেদাস্তে। নাম উপনিষৎ 
তত প্রমাণ।নি শ্ত্র ভাধ্তাদীনিঃ । বেদাস্ত শব্ষের অর্থ এই যে উপনিষৎ ও সেই 
উপনিষৎকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়। যে সকল স্তর অর্থাৎ ব্র্ষমত্র এবং ভাঙ্যাদি 
রচিত হইয়াছে, ত্বাহার নাম .বেদাস্ত। এখন প্রশ্ন জাগে-__ভাষ্য বছব্িধি একই 
ত্রন্ব্থত্রের শ্রীশঙ্করচার্ধা, শ্রীরামানুজাচার্ধা, শ্রীনিষ্থার্কাচার্ধয, শ্রবল্লভাচার্ধয, শ্রীমধৰা চার্ধা, 
শ্রীভাস্করাচার্ধ্য এবং আরও অনেকে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাহার ফলে বিভিন্ন 
সম্প্রনায় গঠিত হইয়াছে । (১) অঙ্থৈত (২) বিশিষ্টাদ্বৈত (৩) দ্বৈতাদ্বৈত, (৪) শুন্ধাদৈত 
(6) দ্বৈত (৬) শাক্তাছৈত প্রভৃতি । 


এই বেদান্ত প্রবেশ গ্রন্থ পাঠার্থার প্রথমেই সন্দেহ হইতে পারে__কোন্‌ সম্প্রদায়ের 
বা কোন্‌ আচার্ধ্যের মতবাদকে শিরোধার্ধ্য করিয়া ইহ! রচিত হইয়াছে? ইহ! 
কি স্বতন্থ “বেদাস্ত' সম্প্রদায়? না পূর্বোক্ত কোন সম্প্রবাযের বা আচার্ধের মতের 
অন্তর্গত? ইহার উত্তরে বলিতে হয়-তিনি (গ্রন্থকার ) কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই 
নিজেকে ধরা দেন নাই। ব্রদ্ধমত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতের সামঞ্রন্ত প্রদর্শন করিতে 
যখন যেরূপ সাম্প্রদায়িক মত প্রয়োজনে আলিয়াছে বা বিরুদ্ধমত বলিয়৷ বোধ 
হইয়াছে, তখন একের গ্রহণ ও অপরের খণ্ডন করিয়াছেন । তবে, শ্রীমদ্‌ ভাগবত সহ 
্হ্ষজ্রের সামঞ্জস্ত বিধান অর্থে ই ভক্তিবাদের প্রারধান্থ স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার 
ফলে শ্রীরামান্ুজাচার্ধেযর আংশিক মতাগুদরণ ম্বতঃই আশিয়া পড়ে। গ্রন্থকার 
ভাগবতের প্রমাগানছারে জ্ঞান ও ভক্তিকে প্রায় এক পর্যায়ে নিবিষ্ট করিয়াছেন। 
সুতরাং তাহার এই মতবাদ "ভদ্র একটি “ভাগবভ- বেদান্ত মত বল। 
যাইতে পারে। শীরামাহুজাচার্ধয জান ও ভক্তিকে একন্ধপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 


করেন নাই। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,আমি যে অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা 
আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। আমি ভাস্বন্কারগণের পদাুদরণ করিয়াছি।” 
তিনি কোন বিশিষ্ট ভান্তকারের মতানুসারে--ব্যাখ্যা! বিশ্লেষণ করেন নাই--সকল 
ভাষ্বই তাঁহার মান্ত, এজন্ত-_ইহা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মতবাদ বল যায় না। ' 
মনীষী বিছ্যার্ণব মহাশয় 'বেদাস্ত প্রবেশ" গ্রন্থে যে ১১টি পরিচ্ছেদ গ্রহণ করিয়া বিচার * 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ--(১) ব্রক্ষন্ত্র পরিচয় (২) বর্ষ তত্ব (৩) সষ্টিতত্ব 
(৪) মায়াতত্ব (৫) দেশকালতত্ব (৬) জীবত্তত্ব (৭) কর্মতত্ব (৮) উপাসনাতত্ব 
(৯) অবতার তত্ব (১৭) শ্রীমদ ভাগবত প্রলঙ্গ ও (১১) উপদংহান্ন। এখন এই 
১১টি পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত মন এইরূপ £-- 

(১) ব্রল্গসূত্র অর্থে-_“শান্জ সাহায্যে বদ্ধ তত প্রকুতভাবে নিরপণ”। ব্রন্ষত্রের 
৪টি পাদ--গ্রথম অধ্যায়ে পপমন্থয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'অবিরোধ”, তৃতীয় অধ্যায়ে 
সাধন ও চতুর্থ অধ্যায়ে “সিদ্ধি । প্রতিপাদে অনেকগুলি অধিকরণ আছে, আবার 
অধিকরণ এক বা একাধিক স্থত্তে গঠিত। অধিকরণে_-বিচার প্রণালীসহ গি্ধাস্ত 
প্রদূশশিত হইয়াছে। বিচার প্রণালী এইরূপ, প্রথমে বিষয়ের উল্লেখ, তাহাতে যেরূপ 
সংশয় হইতে পারে-_তাহার উত্থাপন, সেই সংশষ্নকে খণ্ডিত করিবার জন্ত বিচার 
প্রদর্শন, বিচারের পর নির্ণয়, তৎপরে প্রয়োজন বা সঙ্গতি প্রদর্শন । তবে বিচার 
দ্বারা পরমতত্বের অপরোক্ষান্থৃভূতি লাভ করা যায় না। ব্রন্ষেষ অপরোক্ষ অনুভূতিই 
চরম লক্ষ্য। ব্রদ্ধতত্ব ন্বগ্রকাশ। তবে বিচার কেন? তাহার উত্তর-_- 

২। ব্রন্মত্তত্ব__-বড়ই দুরূহ। ইহাঅনস্ত। যিনি বলেন, যে,তিনি ব্রদ্ধকে জানিয়াছেন, 
তিনি ব্রদ্মতত্ব সন্বপ্ধে অজ্ঞ। যিনি বলেন, যে আমি জানিতে পারি নাই, তিনি ব্রদ্মতত্ব 
কিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন (কেনোপোনিষৎ ২।১১)। ব্রদ্মতত্ব যখন এরূপ দুরূহ, তধন কি 
ইহার আলোচনা নিরর্থক? তাহা নহে। ভাগত বলিয়াছেন--[ ১/১৮।২এ ) আকাশ 
অনস্ত, তাহার পারে যাইতে পারে না বলিঘা কি পক্ষিগসণ আকাশপথে উড্ডীন 
হইবেন? না, তাহাদের সামর্থ্যান্থপারে পক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করিয়! থাকে, 
সেইরূপ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ অধিকার ও সামর্থ অন্ুপারে ব্রন্ঘতত্ব লাভ করিবেন। 

রহ্ষশবের বুৎপত্তি ল্য অর্থ__তিনি চিরপূর্ণ, অনন্ত, অর্থাৎ বৃহত্তম, এক ও 
অদ্বিতীয় শৃন্তবাদী বৌদ্ধমতের সঙ্গে বেদাস্তমতের পার্থকা এই যে, বেদাস্তের পূর্ণ 
বা শুন্য দুইটাই ভাব পদার্থ। বৌদ্ধদের 'শূন্ত' অভাব পদার্থ ব্রন্ধকে 'অগোরণীয়ান্ঃ 
ও 'মহতো মহীয়ান বলার ইহাই তাৎপর্ধয। বেদের প্রতিমন্ত্, গ্রতিত্তি, প্রতিকণ্ম 
একমাত্র পরমতত্বকেই নির্দেশ করে । 

সবিশেষ নিহিশেষ, মূর্ত অমূর্তভাব ব্রদ্ষের ম্বরূপ হইতে অভিন্ন। ব্রদ্ধ জগতের 
উপাদান ও নিমিত্তকারণ, কিন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রদ্ধ হইতে অপৃথক হইলেও ব্রদ্ধ বিশ্ব হইতে 
পৃথকৃ। বিশ্বন্রির উদদেশ্ত বা প্রয়োজন কি? পাশ্চাত্যদেশের দর্শনশান্ত্রে এক এক দার্শনিক 
এক এক প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতী দর্শনে 'লীলাকৈবলা, মান 


উল্লিধিত হইয়াছে । বালক ব| বালিক! যেমন ক্রীড়া করে, সেইরপ ব্রর্খও লীলাবশে 
জগৎ স্থট্টি করিয়াছেন-_তাহার নিজের কোন উদ্দেশ্ত বা প্রয়োজনবশে নহে। উদ্দেশ্য 
ব! প্রয়োজন নির্দেশ করিলেই তাহার অপূর্ণতার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। জীবের 
প্রতি করুণ! বা মুক্তির জন্য তাহার এই লীলা। ব্রন্ধ “সত্য জান ও আননদ্বরূপ' । 
তিনি শ্বগ্রকাশ ও স্বয়ং জ্যোতিষ্থেরণ। রি ১৯, 


৩।  হষ্টিতন্বনথির ৭ মূল ব্রন্ধ। হুট ব্রদ্মের সন্প্প হইতে উদ্ভৃত। মানবের 
পক্ষে সম্কল্প চিত্তের স্পদন। ব্র্ধের ইচ্ছামাত্রই স্বল্প । হৃষ্টি অনাদি । শক্তিমান্‌ 
যে শক্তি আশ্রয় করিয়! সৃষ্টি করেন, তাহাই মাঁয়ানামে অভিহিত । গ্রন্থকার সৃষ্টির 
ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতির একটি সুদ্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন (৩২ পৃঃ)। 
বিবরণে প্রলয়াবস্থা হইতে ক্রমে কিরূপে জগৎস্থট্টি হইল-_-তাহার কাল পরিমাণ-_ 
উদ্লিধিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত) বিষুপুরাণ ও মন্থুসংহিতার মতে কল্প ও 
মন্বস্তরের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে । 


টি স্থিতি ও লয়ের মূলে একই মহাশক্তি বিদ্যমান । এই মহাশক্তি শ্রীভগবানের: 
সঙ্কল্ন। হ্টি অনাদি বলিয়া ইহার অভিব্যক্তি নৃতন নহে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মাত্র । 
গ্রন্থকার মতে_ স্যার মিথ্যা বা'ভ্রাস্তি নহে। তবে সৃষ্ট জগতের অস্থিরতা ও 
নঙ্বরতার নামই 'অসৎ'ভাব, আর যাহ] নিত্য স্থির তাহাই ব্রন্থা পদার্থ। 

শঙ্কর বেদাস্ত মতে-_হ্ষ্ট জগৎ মিথ্যা। অবিগ্ভার পূর্ণবনাশ হইলে জগতের 
সত্তাও তাহার নিকট বিলুপ্ত হইবে, কোনরূপ দ্বৈত্দূর্শন থাকিবে না, তবে, ইহার 
অধিকারী চতুর্থাশ্রমী মাত্র! 


৪। মার়াতন্্_-এই মায়াকে সাংখ্যোক্ত গ্ররুত্তির সহিত সমপর্ধ্যায়ে অনেকে 
চিন্ত। করেন। 'অজামেকং লোহিতঙুরুরুষ্াম__রজ:, সত্ব ও তমোগুণের দূমূদরিকে 
প্রকৃতি বল! হ্ইয়াছে। সাংখ্যাশান্ত্রের মতে প্রকৃতি জড় ও অচেতন, পুরুষ সান্নিধ্য 
বশতঃ ইহা! হইতেই হ্ছ্টি হুইয়া থাকে। ভগবান্‌ শঙ্করাচারধ্য তাহার ব্রহ্ষহত্রভান্ে 
অচেতনা প্রতি হইতে জগৎৃষ্টি হইতে পারে না-_ইহা প্রতিপন্ন করিয়া 
সাংখ্যমতকে দুষিত করিয়াছেন এবং এইমত অবৈদিক ইহাও বলিয়াছেন। এইভন্ত 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এই মন্ত্রের 'অজা” শবে ছাগী অর্থ করিয়া অচেতনত্ব খণ্ডন 
করিয়াছেন এবং অন্তত্র 'অজ” শব্ের অর্থ যে. জমন্রহিতা নিত্যা পরযেশ্বরের শক্তি 
ইহাই প্রকাশিত কগিয়াছেন। ছাগী শব্দার্থ, অভিধাশক্তিবলে পাওয়া গেল এবং 
বাঞ্জন! শক্তি বলে 'ক্রদ্ষশক্তি'ও বোধগম্য হইল। ইহা অলঙ্কার শান্ত্রমতে 'সমাসোজিঃ 
'অলঙ্কার। হৃতরাং শ্রীমৎশহ্বরাচার্ধ্য যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাস্তকার নহেন, 
ইহা! নিশ্চয় করা যায় না। মায়া সতী নহে, অসতী নহে, সদ্দসতীও নহে-- 
ভ্ীমৎশঙ্করাচার্্যও বলিয়াছেন-_“সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যা” অবিষ্তা বা মায়া। গ্রন্থকার 
, সর্ষসার়োপনিষৎ হইতেও এমা প্রার্শন করিয়াছেন এবং প্রীমৎ ভধর স্বামীর 


শী 


ভাগবতের ২।৯।৩৩ সংখ্যক গ্সোকের ব্যাখ্যায় মায়াশবের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহাও বেদাস্তমতের অন্ুকৃলই হুইয়াছে। ব্যবহারিকদশায় জগতের জ্ঞান ভ্রমাত্মক 
নহে, পারমাধিকদশায় হ্বৈতজ্ঞান ন৷ থাকায়-_-জগৎ মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহা 
শ্রীমৎশঙ্করের মত-_ইহাও গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদে প্রদর্শন করিয়াছেন । এবিষায়, 
অন্টান্ দার্শনিকগণের মতভেদ আছে তাহাও এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে । 
মায়া ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি। 


৫। দেশ-কাল-তত্ব-দেশ ও কাল অখিলের আশ্রয়। দেশ ও কালতত্ব 
ভগবান্‌ হইতে তত্বান্তর নহে। ব্রদ্ধ বা ভগবান্‌ দেশকালতত্বের অন্তরে ও 
বাহিরে অবস্থিত । 


৬। জীবতত্ত্ব-_-সংন্বরপ সেই দেবতা সঙ্থল্প করিলেন যে, আমি ক্ষিতি, অপ,, 
তেজ: এই তিন দেবতার জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ অভিবযক 
করিব। (ছান্দোগ্য ৬৩।২ ) 


জগত্তের পঞ্চভৃতাত্মক যে কোনও বস্তুতে সতম্বরূপ ঠতন্য জীবাত্বরূপে বর্তমান । 
কোথায়ও অনভিব্যক্ত, কোথায়ও অল্প অভিব্যক্ত, কোথায়ও তদপেক্ষ/! অধিক 
কোথায়ও বা সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। এই বস্তরবা দেহ উপাধি--আর তাহাতে-_ প্রবিষ্ট 
চৈতন্-দেহী। দেহী দেহকে পরিচালিত করে। যাহাকে আমর! জড় বলি-__সেই 
উপাধিরূপী জড়েরও বিপুল কার্ধযকারিতাশক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। তাহা মূলগ্রস্থ 
প্রদশিত হুইয়াছে। 


মানবদেহধারী জীবের ম্বরপ কি? জীবত্ব ওব্যক্তিত্ব এক নহে। *আমি? বা 
“আমার বর্তমান দেহে অভিব্যক্তি এক বনস্তনহে। আমার ব্র্তমানদেহে মানবরূপে 
অভিব্যক্তি বর্তমান জন্মে হইয়াছে । কিন্তু আমার জীবস্থের আরম বিশ্বস্ৃ্টির আরম্ভ 
হইতে । আমিও অনাদি; বিশ্বহুটিও অনাদি। 

স্থাবর পদার্থ হইজে ক্রমপরিণামে কখনও উদ্ভিদ, কখনও কীট, কখনও পতঙ্গ, 
কখনও নিক পশু গ্রভৃতির ভিত্তর দিয় বর্তমানে ব্রাহ্ষণকুলে মানবদেহে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে । এ জদ্ের মৃত্যুতে আমার মানবদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহা! উপাধির, 
( দেহের ) ধ্বংসমাত্র, জীব বা আত্মার নহে। 


উপনিষৎ আলোচনায় আমর! চারিটি মহাবাকোর সন্ধান পাই-_ 


(১) স্তত্বমসি* (ক্রহ্মই তুমি) (ছান্দোগ্য ) (২) “অহং ব্রদ্ষাশ্মি” (আমি 

্রষ্ধ ) (বৃহদারণ্যক ) (৩) প্প্রজ্ঞানং ব্রক্ক'” (জ্ঞানই ত্রদ্ধ) ( ইতরেয়ো উপঃ) (৪) 

"অয়মাত। বর্ম” ( এই আত্ম! ব্রন্ধ ) ( মাওুক্য )_-এই সকল ৰাক্যই জীবাত্মার সহিক্ত 
পরমাত্ম। ব৷ ব্রদ্বের একা জাপক। 


ভাগবত (৪1২৮1৫৫) গ্রন্থে উ্জ হইয়াছে-_“আমিও যে তুমিও সে, তুমিও যে 
আমিও সে, আমাদের পরম্পরের পার্থক্য নাই, ইহা বিশেষরূপে অন্থ্ধাবন কর ”। 


উপনিষৎ ও ভাগবতের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নাই। 


* * গ্রান্থকার--ভাগবত দৃষ্টি বিচারে-_শ্রীমৎ শঙ্ছরাচার্ধ্যের যত বিষয়ে স্থানে স্থানে 
ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন-__অর্থাৎ শঙ্কর সিদ্ধান্তে নিগুণ ব্রহ্মা উপাসকগণ ব্রদ্গের 
সহিত এক্যগ্রাপ্ত হইবেন, আর অগুণ ব্রহ্ম উপালকগণ বিভূতিবিশেষ লাভ করিবেন, 
ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্তি হইবেন না--এই ফল তারতমা সঙ্গত নহে-__ইহ1 এই 
্রস্কারের মত। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, চতুর্থাশ্রমী অর্থাৎ সন্ন্যাসী 
অধিকারীর পক্ষেই নিগুণ ব্রন্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে ।. গৃহস্থাদি অধিকারীর 
পক্ষে সগ্তণ ব্রহ্ষের উপাসনার বিধান থাকায় এবং ব্রন্ষনথত্র চার আশ্রমীরই আলোচ্য 
এইজন্য অধিকারিভেদে সগ্ুণ ও নি ব্রদ্ষের উপাসনাহেতু ফলেরও তারতম্য বণিত 
হইয়াছে । 


গ্রন্থকার জীব ও ব্রক্ষের সহাবস্থান জ্যোতিঃ ও জ্যোতিক্মানের একত্র স্থিতির 
সদৃশ গ্রতিপন্ন করিয়া শ্রীমৎ শঙ্নরাচার্ধেযের অদ্বৈত বাদও এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়াছেন । তাহার মতে ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ অর্থ-_পহাবস্থান। কিন্তু ইহা 
বিচারলহ নহে। 'জীবো ব্রদ্ধৈব" ব্ররপ্ষবিদ্‌ ব্রদ্মেব ভবতি” এই “এব,কার দ্বার! পূর্ণ 
অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে । বৈষ্ঞব সম্প্রদায় বিশেষে-__সহাবস্থান স্বীকৃত হইয়াছে 
তাহাতেও কিছু কিছু মততেদ আছে। “সালোক্, 'সার্টি”-_ প্রভৃতি দিদ্ধিতেও 
সহাবস্থান স্ত্বীকুত, এবং ভের্দাভেদবাদ বা অচিন্ত্য ভেদাভেদ্বাদ কল্পিত হইয়াছে, 
কিন্তু অগ্বৈতবাদে তাহা স্বীকৃত হয় নাই। 

জীবের উপাধি বিশ্লেষণে গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র দৃশ্ঠমান 
স্থলদেহই জীবের উপাধি নহে। অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোমন্ন কোষ, 
বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ-_ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতি সম্মত। অন্নময় কোষই 
স্থল শরীর, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষকেই লিঙ্গ শত্বীর বল! হুইয়াছে। 
সাংখ্য দর্শনে সপ্তদশ হুক্ম অবয়বে সম্পন্ন লিঙ্গশরীর বল! হইয়াছে । পঞ্চতন্নাত্র, 
একাদশ ইন্দ্রিয় (নুক্্স) ও আত্ম। কোনমতে অষ্টাদশ অবয়বে লিঙ্গশরীর গঠিত 
বল। হইয়াছে । এই বিজ্ঞানময় কোষে বা লিঙ্গশক্ীরে অবস্থিত জীব লোক হইতে 
'লোকাস্তরে গমন করে। যত দিন নালিগ্গ শরীর রূপ আবরণ অপম্থত হয়, ততদিন 
জীব আত্মন্বনূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। এই আবরণ শ্রীভগবখ কৃপায় উপাসন- 
ফলে জীব অপলারণ করিতে পারে, জীব তখন মোক্ষ লাভকরে। জীব-নিত্য, 
কিন্ত আচরণ নিত্য নহে। 


৭। কর্মতত্ব-কর্ম বলিতে শান্থবিহিত যজই প্রকট কর্ম। যজ হইতে বুষটর, বৃষ্টি 
হুূতে অল্ধের এবং অন্ন হইতে প্রাণীর উৎপত্ধি। এইজগ্ত বৈধ কর্ম জাবের অপরিহার্ধ্য। 


সেই কর্ম নিষ্কামভাবে করিলে কর্মের কষায় উৎপন্ন হয় না। কর্ম ব্র্ষে অপিত হইলে 
অর্থাৎ ব্দ্ববুদ্ধিতে কর্ম সম্পন্ন করিলে কর্ম বন্ধনের হেতু হয়ন]। গ্রন্থকার দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়াছিন যে, নিত্য তর্পণ করিবার পরে যদি মনে উদয় হয় যে আমি তর্পণানুষ্ান 
করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিলাম তাহাতে আমার ন্বর্গলাভ হইবে ঝা স্থখভোগ ঘটিবে, তখন 
উক্ত তর্পণ যজ্ঞ হইল না। ইহা বিদ্যাধিকার হইতে অবিষ্ভার অধিকারে পতিত হুইল) 
আর যর্দি ধাহাদের উদ্দেশ্ে তর্পণ করা হইতেছে, তাহার! তৃধিলাভ করুন, আমার 
কোন ফল কামন] নাই-__তাহ! হইলেই তাহা যজ্ঞের রূপ ধারণ করিল। এইরূপ 
সকল কর্মই শ্রীভগবৎ গ্রীতি কামনায় করিতে পারিলে-_সেই কর্মবিষ্াধিকারের অস্তভূ ক্র 
হইবে। এইবিষ্ঠা বা জ্ঞানই মুক্তির কারণ । তবে, জীবের স্বরূপের সহিত কর্মের 
নিত্য সন্বন্ধ নাই, কিন্ত তথাপি সংরাধন অর্থাৎ শ্রীতগবানের অম্যক আরাধনারূপ কর্মের 
আবশ্তকতা আছে। তাহা দ্বারাই "জীবের আবরণ উন্মোচিত হইয়। ম্ববূপ 
প্রকাশিত হইবে। 


৮। উপাসন। তত্ত্ব ত্রন্ষে বা ভগবানে আমাদের নিত্য আপন-_অর্থাৎ সন্থন্ধ 
থাকিলে আমরা বুঝিতে পারি না, আমাদের অন্ভৃতি ইন্্িয়ধারে আবদ্ধ। এই 
ইন্ড্িয়গণ বহিমু্খীন, বহিবিষয়েই আমাদের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। এখন 
ইহাকে উপ-সমীপে অর্থাৎ আমাদের অগ্ুভূতির মধ্যে শ্রাভগবানের আসন প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবে। মনই বন্ধনের কারণ। বিষয়গ্রস্ত মনই জীবের বন্ধন। বিষয়কে 
এইজন্/ বন্ধন অর্থে শাস্ত্রে কথিত হুইয়াছে। হিস্রিত্গ্রণকে অন্তমু্বীন, করিলে 
আর বিষয় প্রতীতি, থাকে না। মন ইন্ড্িরগণের নিষস্তাঃ মনকে বশে আনিলে 
অন্যান্ত ইন্দ্রিয় বশতাপন্ন, হ্য়। মনই সংসার । অভ্যাস ও বৈতাগা দ্বারা মলকে_ 
নিগৃহীত করা যায়। উপাসনার অভ্যাস করিলে মনে বিষয়ের উপদ্রব থাকে না 


তা 


বা ক্রমে ক্রমে বিষয়ানুরাগ হ্রাস পায়। উপাসন! সাধারণতঃ দ্বিবিধ (১) আত্মো- 
পাসনা ব্রন্মোপাঁসনা বা নিরাকার-উপাসনা । 

(২) প্রতীকোপসন] বা সাকারোপসন1। প্রতীক শব্দের অর্থ অবয়ব, ব্রন্মের 
অবয়বকে মৃত্তিবপে আমক। উপাসনা করি। যে কোন যৃত্তি হউক না কেন-_বিষ, 
শক্তি, গণেশ, শিব, বা সূর্য্য সবই ব্রদ্ষের অবয়ব বা প্রতিচ্ছায়৷। সর্বব্যাপক ব্রদ্ষের 
বাহিরে ত কিছু নাই--সবই তাহান্ু অন্তর্গত। এজন্ত যৃত্তিপুজা জ্ঞানীদেরও অনুষ্ঠেয় 
হইয়। প্রচলিত আছে। মৃত্তিপূজা1 পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহার সর্ব 
অবয়ব সমকালে বিভু অনস্ত__ইহাই চিন্তনীয়। ব্রহ্মোপলন্ধি কর্মলত্য নহে, উপাসনাদি 
কর্মঘার! চিত্বশুদ্ধি হইলে--ম্বতঃ সিদ্ধরূপে ব্রদ্দের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা 
বছ ক্লেশসাধ্য। গ্রতীকোপাসনার সি অল্পক্লেশসাধ্য। 


এই উপাসন1 অধিকারিভেদে জ্ঞানযোগ, কর্দমযোগ ও ভক্তিযোগপথে পরিচালন! 
করিতে হইবে। ধাহার! সন্্যাসী বৈরাগ্য সম্পন, তাহাদের জানযোগ, সংসারীর 


প্টও 


পক্ষে কর্মযোগ এবং ধীহার! কাম্যকর্মে অত্যাসক্ত নহেন, ভগবতকথায় শ্বভাবতঃ 
অন্থরক্ত তাহাদের ভক্তিযোগ পথ, অবলম্বনীয়। ভাগবত ভক্তিযোগের মহিম 
বিশেষভাবে কীত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অধ্বৈতভাবে জ্ঞানযোগের মুক্তি অপেক্ষ! 
'ভক্তিযোগের মুক্তির প্রশংসা! করিয়াছেন, ইহাতে দ্বৈতভাব থাকিলেও ভক্ত ও ভগবানে 


পবিশেষ পার্থকা থাকে ন1। জ্ঞানও ভক্তির পন্থা £ অধিকারি ভেদে চিন্তনীয়। সর্বোপরি 
শ্রীগবানের কপাই অবলম্বনীয়। 


৯। অবতারতত্ব-গ্রন্থকারের মতে প্রত্যেক অবতারই পূর্ণ। তবে যে, 
অংশাবতার, পূর্ণাবতার, পূর্ণ তমাবতার, প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া! হয়, তাহার কারণ, 
এই প্রকার উক্তির মৃল--শক্তি গ্রকটনের আপেক্ষিকতায়। অবতারে জীবভাব ও 
ব্রহ্মভাৰ উভয়ভাবই বর্তমান। ভগবানে যে কোনভাব অর্পণ করা যাইতে পারে, 
তাহাতে তাহার ব্রশ্মভাবের হানি হয় না। বেদেও অবতারবাদ আছে, ইহা 
পুরাণ কথিত বিষয়মাত্র নয়। 


« ১০। ভ্ীমদৃন্ভাগবত প্রসঙ্গ গ্রন্থকার কেন ভাগবত সহ ব্র্স্ত্রের 
সম্যয়ের চেষ্টা করিয়াছেন_-তাহার উত্তরে সহজভাষায় জানাইয়াছেন ইহা 
রী শ্রী চৈতন্থদেব বলিয়াছিলেন যে, শ্রীমদভাগবত ব্রশ্স্ত্রেরই ভাঘ্ত-:এই প্রেরণাবশে 
তিনি তাহার সমগ্রজীবনের পরিশ্রমে সেই উক্তিকে রূপায়িত করিয়াছেন । ভগবদবত্তার 
ভীচৈতন্যদেবের মুখনিংস্থত এই বাণী যে সত্য--তাহা! তিনি প্রমাণিত করিলেন । 


১১। উপসংহার--এই পরিচ্ছেদে তিনি ভারতীয় ভাব যে বিজ্ঞান সম্মত, 
তাহ! বড় ঝড় বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ দ্বার! প্রমাণিত করিয়াছেন । 

সত্যই ৰেদাস্ত গ্রবেশ গ্রন্থখানি--বছব্ধি চিন্তার আকর; ইহা! ভারতীয় ধর্ম্মবিষয়ে 
অনুদন্ধিতহথমনের পরম উপাদেয় সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহার প্রচার হওয়! একাস্ত আবন্তক। 

আর শ্রমান্‌ অনিলহরি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দেই। শত আশীর্বাদ 
করি, তিনি তাঁহার পৃজনীয় পিতৃদেবের কীন্তিকে অক্ষয় করিয়া রাখিলেন। বর্তমান 


যুগে এরপ পুত্রও ছুর্ণভ। শ্রীভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, যেনু তাহার প্রচেষ্টায় সনাতন 
ধর্মাবলীদের গৃহে গৃহে এই গ্রশ্থখানি বিরাজ ব করুন ॥ ॥ ইতি 
৯৫৯ 


ঘ্ভী উ্ীজীব এ 
ভট্টপল্লী 
১২ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 


ভ্ীত্রীহরিঃ শরপম্‌ ॥ 
মুখবন্ধ 


আচার্ধ] শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়ের সারম্বত সাধনার নির্ধাস “'বর্থনূত্র ও শ্রীমদ্‌-' 
ভাগবত”, গ্রন্থ একটি প্রশত্য প্রয়াস, ভারতীয় অধ্যাত্বভূমিতে পবিত্র প্রয্নাগ।' 


জাহবী যমূনার সংযোগই প্রয়াগ। জাহ্বী ব্র্বদ্ববময়ী, যমুনা কষ্ণলীলাময়ী। 


শপ পরান আর», 


হিমালয় হইতে উভয়ের উদ্ভব, প্রয়াগে উভয়ের একভাব। ব্রহ্ষনত্র জাহবী লোত, 


শ্রমদ্ভাগবত যমুনা প্রবাহ। মহধি বাদরায়ণ হতে উভয়ের আবিভাব,_ আচার্য 
রামপদের গ্রস্থে উভয়ের সদুভাবে প্রয়াগ_ প্রধীগ । 

 জাহৃবী যমুনার রসসঞ্চারে ভারতভূমি শশ্ত সম্পদে শ্যামল । ব্রশবন্ত্রের বিচারচার 
জ্ঞানচর্চায় শ্রীমদ্ভাগবতের সরসমধুর শুক্তিচর্ধযায় ভারতচিত্তভৃমি প্রশদ্য সম্পদে 
সমুজ্জলা। ব্রক্ষন্থত্রে ভারতীয় মনীষার ও শ্রীযদ্ভাগবতে ভারতীয় মনম্থিতার 
পূর্ণ প্রকাশ । মনীষা নিবিশেষ নির[কার পরক্রন্ষের শ্রবণ নিদিধ্যাসনে সাযুজ্য 
সাধনায় সদ! অবহিত। মনম্বিতা সবিশেষ নরাকার পরব্রহ্গের শ্রবণ কীর্তন স্বরণ 
বন্দন আত্মনিবেদনে নিত্য সেবাসাধনায় সদ নিমগ্র। সাষূজ্য সাধনার ফল আনন্দ 
হওয়া । সেবা সাধনার ফল আনন্দকে আনন্দিত কর]। 

শক্তি ও আসক্তির তারতমো এই উভয় সাধনাধার] ভারতীয় অধ্যাত্তূমিতে 
পৃথক্‌ পথে প্রবাহিত । বিচার চতুর চিত্ত মনীষার মহিমায় ও ভাবগ্রবণ মন 
মনস্থিতার মধুরিমায় তন্ময়। জ্ঞাননিষ্ট সাধক ব্রক্গন্ত্রের আন্গত্যে ব্রক্ষমজিজ্ঞাসায়, 
ও ভত্তিতুষ্ট সাধক শ্রীমদ্ভাগবতের আহ্বগত্যে ভগবছুপালনায় রত। বিধিবিড়ঘ্বশায় 
উভয়ে নিজের উৎকর্ষ ও অপরের অপকর্ধ প্রকাশে প্রতিদ্বন্বিতায় অবতীর্ণ । 

্স্থত্রবিচাররত জ্ঞানলিপ্ম, বলেন-নিহিশেষ নিরাকার আবাঙযনোগোচর 
ব্রদ্ষই সত্য। তদৃভিন্ন সমস্তই মিধ্যা। সবিশেষ সাকার ব্রহ্ম মিথ্যা, জীব মিথ্যা, জগৎ 
মিথ্যা। যা বস্তুতঃ নাই, অথচ প্রতীতির বিষয় হয়, তাই মিথ্যা । নিবিশেষ নিরাকার 
বক্ষই সদ বস্ত। য| অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে ভবিষ্ততে থাকবে অর্থাৎ ত্রিকালে 
অবাধিত, তা”ই মৎ। সাকার ব্রক্গ, জীব ও জগৎ অতীতে ছিল বর্তমানে আছে 
কিন্তু ভবিষ্ততে থাকবে ন।। - সাকার ব্রক্ষ জীব ও জগৎ অনাদি হলেও 
অনস্ত নয়। একমাত্র শ্ুদ্ধচৈত্বন্ত হ্বরূপ নিঘাকার ব্রদ্ধই অনাদি অনস্ত। 
এ শ্রদ্ধচৈতন্ত ব্রদ্ধ কাল্পনিক অবিদ্ভার কাল্পনিক সম্বন্ধবশতঃ সাকার ব্রদ্ধ জীব ও 
জগদ্রূপে গ্রত্তীত প্রতিভাত হন। জীব যদি অভেদ ভাবনার দ্বার! এ কাল্পনিক 
অবিষ্তার উচ্ছেদে সক্ষম হয়, তাহলে সাকার ব্র্ষ, জীব ও জগৎ্এঁ এক অদ্বিতীয় 
মহাটতন্তে পর্যবসিত হয়। এইকপ সিদ্ধান্তই জানপ্রিয় ভক্তিনিরপেক্ষ বেদাস্তচার্ধ্ের 
্রত্বহবজালোচনায় চরম পদ্লিগাম। শ্রীমদ্ভাগবতাম্বাদরত ভক্তিপ্রেপ্প বলেন-- 
সবিশেষ সাকার নরাকার ব্রদ্ধই সত্য। মিবিশেষ নিরাকার ব্রন্ধ অগ্রমাণিত। যদি 


শ্ট 


১২ 


তিনি বাকা ও মনের অগোচরেই হবেন, তাহলে তাঁকে বোঝাতে নির্ধিশেষ নিরাকার 
সত্য জ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম গ্রভৃতি শকের গ্রয়োগ সঙ্গত হবে কিভাবে? যদি কোনো 
শবই তাকে বোঝাতে না পারে তাহলে অবাঙমনোগোচর শবটি নিরর্থক হয় 
নাকি? অতএব বলতে হবে-_সবিশেষ সাকার বেদবেষ্ঠ ব্রন্মই সত্যা। জীব সত্য, 
জগৎও সত্য। জীব শ্রীমদ্ভাখবতান্ুগত্যে তদীয়ভাবনার দ্বারা সেবনোচিত 
স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপ সিদ্ধান্ত ভক্তিপ্রিয় জ্ঞানিরপেক্ষ ভাগবতাচার্যের 
শ্রীমদ্ভাগবত পর্ধযালোচনার ফলশ্রুতি 

জ্ঞান ও ভক্তির ছুটি ধারা পৃথগ ভাবে ্ব ম্ব বিভবে পৃথক পথে প্রবাহিত। 
উভয়ের অনুগামী পরস্পরের সিদ্ধান্তের শৈথিল্য গ্রকাশে সতত ব্যাপৃত ও প্রীত । 

গরুড়পুরাণ প্রণয়নরত মহষি শ্রীরষ্দ্বৈপায়ন এ উভযধারার সন্মেলনসাধনের 
সামগন্ত স্থাপনের পন্থা প্রদর্শন করেছেন । শ্রীযদ্ভাগবতের পরিচয় প্রদানে বলেছেন 
--'অর্থোহয়ং ব্রক্ষহ্ত্রানামঃ | শ্রীম্দ্ভাগবতের আলোকে ব্রক্ষস্থত্রের অর্থ বোদ্ধব্য। 
মনন্ঘিতার মাধ্যমে মনীষার রহস্য সাক্ষাৎকার কর্তব্য । কিন্তু শ্রীমদীচার্ধ্য শঙ্কর, 
শ্রীমদাচার্ধ্য ভাস্কর প্রভৃতি বেদাস্তভান্তকারবুন্দ মহষি শ্রীরষ্দ্বৈপায়নের প্রদণিত 
পশ্থায় অগ্রপর হন নাই। তার সমন্বয়ের বাণী ফলবী হয় নাই। 

পরবর্তীকালে শ্রীরুষচৈতন্য মহাগ্রভু বেদব্যাসের সমন্বয়বাণীর মহত্ব ও মর্ধ্যাদা 
স্বীকার করেছেন । “শ্রীমদূভাগবতই ব্র্ধনত্রের প্রকৃত রহস্ত প্রকাশক ভাঘ্* এই 
মনোভাব প্রকাশ করে তিনি চিরন্তন বিরোধের মৃূলোচ্ছেদ করেছেন । 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুদরণে বেদাস্তাচার্ধাবর্ধ্য শ্রীমজজীব গোম্বামী শীমদ্‌- 
ভাগবতের আলোকে ব্রহ্মনত্র * সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 
সহায়তায় ব্রহ্গন্তত্রের অর্থ প্রকাশে সুপামঞ্জন্ত হয়। নিরাকার নরাকার। নিবিশেষ 
সবিশেষ, অবাউ.যনোগোচর বেদান্তবেগ্ভ এইরূপ বিরোধের লেশ থাকে না। সমস্তই 
স্বর্ূপই একান্ত সত্যরূপে সিদ্ধ হয়। শ্রীপাদ শ্রাজীব ব্র্নথত্রের প্রতিটি স্বত্রের 
আলোচনা করেন নাই, বেদাস্তবিষ্ঠার্ণব গ্রন্থকার শ্রীরামপদ শ্রীভাগবতাহুগত্যে ব্রহ্ধ- 
হুত্রের সকল শ্ত্রের অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। ব্্রন্ষস্ত্র ও শ্রীমদ্‌ ভাগবত গ্রন্থে 
জান ও ভক্তির উভয়ধার! অবিরোধে মিলিত হয়েছে । 

কান্তপগোত্রজাত ব্রাঙ্ষণ্যধর্মনিষ্ট শ্রীরামপদ এই মহাগ্রন্থে জানভক্তিমার্গের সকল 
জাতব্য বিষয় স্থচারুভাবে উপস্থাপিত করেছেন । গ্রন্থকারের মনীষা মনস্থিতা 
মননশীলত| বহুশান্্ব্যৎপত্তি পরিবেষণ পরিপাটা জ্ঞান গানভীরধ্যভক্তিলোন্দর্ঘয অতুলনীয় 
অভিননানীয়। জ্ঞানজাহবীর ভক্তিঘমূনার সঙ্গমে এই গ্রন্থ প্রয়াগে অবগাহন 
করে সকলে নির্মল হবেন, পবিজ্র হবেন, ধন্যাতিধন্ত হবেন এতে সদ্দেহ নাই। 


২রা পৌষ, ১৩৮৭,  ভ্ীনারায়ণ চন্দ্র গোম্বামী 
কলিকাতা 


বিষয় নির্ঘণ্ট 


প্রথম পরিচ্ছেদ-্রক্মসূত্র পরিচয় ১ হইতে ১০ পৃষ্ঠা 


মঙ্গলাচরণ ১, ব্র্মস্থত্র--উত্তর মীমাংসা--বেদাস্ত দর্শন ১, হ্ুত্রপদের অর্থ ২, 
্রহ্মন্প্রের উদ্দেশ্ত ২, অধিকরণ ৩, তাৎপর্য নির্ণয়ের পদ্ধতি ৪, ব্রদ্ষন্ত্রে বিচার প্রণালী 
দৃঢ়ভাবে গ্থায়ানুসারী ৪, অপরোক্ষানুভূতি লাভই প্রধান লক্ষ্য ৫, ত্র প্রত্যক্ষ অন্থমান 
ও এতিহ্‌ প্রমাণগম্য নহেন ৬, প্রত্যক্ষ দরষ্টা খর অপরোক্ষান্গভূতি লব্ধ উক্তি ৮. ব্রহ্ম 
শান্তগ্রযাণে উপগম্য' ৯, পরমতত্বের জ্ঞান” কর্মলভ্য নহে-_ইহা! অপৌরুষেয় ৯, «বেদ” 
অবের অর্থ কি ১০। 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ-_ব্রদ্দতত্ব ১১ হইতে ৩০ পুষ্ঠ। 


্্মতত্ব_অনস্ত, অসীম, দৃব্রিগাহ্‌ ১১, অনন্ব__চিরপূর্ণ ১২, চিরপূর্ণের একদিকে 
অনস্ত এবং একদিকে শূন্য ১২, সমূদায় বাদ ব্রদ্ধকেই নির্দেশ করে ১৩, সবিশেষ- 
নির্ধিবশেষ ভাব, মূর্তাযূণ্তভাব, ব্রন্ষের ম্বরূপ হইতে অভিন্ন ১৬, কার্ধা-কারণ শৃঙ্খল 
অন্থবর্তন করিতে করিতে আমর] পাই, একমাত্র মূলকারণ ব্রদ্ধ ১৭, ব্রদ্ম জগতের 
উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ১৮, বিশ্বপ্রপঞ্চ শ্রদ্গ হইতে অপৃথক্‌ হইলেও ব্রচ্ম বিশ্ব হইতে 
পৃথক্‌ ১৮, ভগবানের “অপরা” ও “পরা” প্রক্কতি পরম্পর বিরোধী নহে-_স্থাষ্টকর্তীর 
সংকল্পান্ছদারে পৃথকৃভাবে অভিব্যক্তি ১৯, জগত্তত্ব, জীবতত্ব, সমুদায় ব্রক্ষতত্ের 
অস্ততুক্ত ২*, হৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ২১, স্ষ্টর প্রয়োজন কি ২২, কৃষি সংকল্লের 
কারণানুসন্ধান নিরর্থক ২৩, জগতের ছুংখকষ্টের অনুভূতি ভবরোগের নিদর্শন ২৫, 
জগত ক্রীড়ায় সাধক ও শাসক নিয়ম ২৫, বিশ্বরঙ্গমঞ্চে ক্রীড়ক, বুঙ্গমঞ্চ, সাজ, পোষাক, 
দৃ্যাবলী--সমুদায় একেরই বিভিম্ন অভিব্যক্তি ২৭, একমাত্র ব্রদ্ষই হ্বপ্রকাশ, শ্বয়ং 
জ্যোতি: ২৮, ব্রহ্গই-_অমৃত্ঠ ২৮, ব্রক্গ-_সত্য-জ্ঞান-আনন্দ ম্বূপ ২৮, উপসংহার ৩* | 


তৃম্ভীর পরিচ্ছেদ_সৃষ্টিতত্ব ৩০ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা 


তত্বপদের অর্থ ৩*, চ্যটি সংকল্লাত্মিকা-_দোলকের দৃষ্টান্ত ৩১, সস ক্রমাভিব্যক্তি 
ও ক্রম পারণতি- চিন্তরাকারে প্রদশিত ৩২, গ্রলয় চারি প্রকার (১) দৈনন্দিন প্রলয় 
(২) প্রার্কতিক প্রলয়, (৩) নিত্য প্রলয়, (৪) আত্যস্তিক প্রলয় ৩৪, সৃষ্টি, স্থিতি ও 
লয়ের মূলে একই মহাশক্ত ৩৫, দৈনন্দিন কার্ধ্যে গ্রাণশক্তিন্ন অল্লাধিক ব্যয়-_-আংশিক- 
মৃত্যু ৩৬, হুট অভিব্যক্তি নৃতন কিছু নহে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ৩৭, শষ মিথা। 
ৰা ভ্রান্তি নহে ৩৮, 'স্থ্টি পদের বুৎপত্বিগত অর্থ ৩৮। 


[%*] 


'তুর্থ পরিচ্ছেদ-__মায়াতত্ব ৪০ হইতে ৫৩ পৃষ্ঠা 
মায়ার প্রয়োজনীয়তা! ৪*, মান্ধা যা, প্ররৃতিও তাই ৪১, মায়া--সতী' নহে, 
অসতী নহে, সদলতীও নহে ৪১, শ্রীমদ ভাগবত মতে মায়ার সংজ্ঞা ৪২, মায়া--- 
ক্রিয়াভেদে, বিদ্যা, অবিষ্া ও প্রধান এই তিনরূপে প্রীতি হয় ৪৫, মিথ্যা কি ৪৬, 
" হি মিথ্যা নহে- নশ্বর ৪৭, ভ্রমদর্শন-_তাহার প্রকার ভেদ ৪৮, মায়ার দৃষ্টাস্ত, ৫*, 
'মায়া-__অনাদি, নিত্য ৫০, উপসংহার ৫£১। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ্ব--দেশ কাল ত্ব ৫৪ হইতে ৬১ পৃষ্ঠা 


দেশ ও কাল দোলকের দোলনের সহিত অবিচ্ছেষ্ভাবে সংজড়িত ৫৪, সম 
'বিশ্বের ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতি যাহা-_বাষ্ট্িপক্ষে তাহাই ষড়বিকার ৫৫, টির 
পরিণামিত্ব বশতঃ দেশ-কালের এঁকাস্তিক আবশ্তকতা ৫৬, দেশ--অসীম, এবং কাল-_ 
অনস্ত কি ন৷ ৫৬, দেশ ও কাল পৃথক বস্তাকি না ৫৭, বস্তমান, দেশ ও কাল--পরম্পরের 
নিত্য সন্বদ্ধ ৫৭, আমাদের দেশ কালের ধারণা! আপেক্ষিক ৫৮, ভগবান অখিলাশ্রয় 
এবং আপনি আপনার আধার ৫৯, কাল ও ভগবানে মৃত্তি ৫৯, উপসংহার ৬*। 

যন্ঠ পরিচ্ছেদ-জীবতন্ব ৬২ হইতে ৮১ পৃষ্ঠ। 

জগতস্ব পঞ্চভৃতাত্মক যে কোনও বস্তুতে সব্দ্রপী-চৈতন্য জীবাত্মারূপে বর্তমান ৬২, 
উপাধি-_দেহ, তাহাতে উপহিত চৈতন্য-দেহী ৬২, উপাধির বিপুল কার্ধ্কারিকা 
শক্তির দৃষ্টান্ত ৬৩, জীবত্ব ও বক্তিত্ব ৬৪, জীবত্ব ও বাক্তিত্ব উভয়েই অহং প্রত্যয়ের 
পরিচয়ে পরিচিত ৬৫১ “অহং* জ্ঞানের সহিত "ত্বং* জ্ঞান জড়িত ৬৬, চারটি 
মহাবাক্য--উহ!র1 জীবাত্ম! ও “পরমাত্মার এঁক্যভাব জ্ঞাপক ৬৬, অন্পক্ষে জীব 
্রদ্ষের পার্থক্য বোধক প্রমাণ ও স্প্রচুর ৬৭, জীব-বরদ্ধের একতা ও পার্থকোর 
সমাধান ৬৮, জীবাভিব্যক্তিকারিণী পক্তিব্ন ত্বরূপ ৬৯, জীবাভিব্যক্তিকারিণী শক্তিকে 
তটস্বাশক্তি বলে কেন ৭*, অচিস্ত্য ভেদাভেদ বাদ ৭*, অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধে ভগবান 
স্থত্রকারের অভিপ্রায় ৭১, শঙ্কর মত উল্লেখ ৭১, ব্রহ্মের সহিত জীবের নিত্য, সম্বস্ক' ৭২, 
জীবাত্ু। ও পরমাত্মার নিত্য সহাবস্থান ৭২, “তটস্থা” পদের লক্ষা ৭৩, উক্ত নিত্য 
সহাবস্থান গীতা সাহায্যে বুঝিবার প্রয়াস ৭৩, এই নিত্য সহাবস্থানের উপর ভিন্ন 
:ভিন্ন বাদ প্রতিষঠিত ৭৪, অস্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা--একই ভাগবত্ী শক্তির ভিন্ন ভিন্ন 
মাম ৭৪, জীবের উপাধি ৭৫, মৃত্যুর শ্বরূপ ৭৬, স্ুল' শরীর, লিঙ্গ শরীর ও কারণ শরীর 
-৭৭, সত্যলোক পর্যন্ত পুনরাবর্তন চক্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ৭৮, বন্ধ মোক্ষের ম্বরূপ ৭৮, বন্ধ 
মাক্ষের সহিত জীব-ন্বরূপের সম্বন্ধ ৭৯, জগৎ টিতে ্রশ্থের স্বরুপ বিচ্যুতি হয় না ৮*। 


লগ্তম পরিচ্ছেদ কর্তত্ব . ৮২ হইতে ৯৮ পৃষ্ঠ! 


কর্মের সংজ। ৮২, সমুদায় কর্দের মূলে এক মহাশক্তি ৮৩, বিশ্বচক্রে আব্রক্ন্ত্ব পর্যাস্ত 
-সকলের নির্দিষ্ট স্থান ও নির্দিষ্ট কর্ণ আছে ৮৪, বিভ্তযাধিকারে কর্মা-_গ্রকৃতি যজ্ঞ ৮৫, 


| ৬/* ] 


বর্ষ ভিন্ন তত্বাস্তর নাই-__এই জ্ঞান বিস্তাধিকারের কর্তত্বের মূলে ৮৬, বৃদ্দাবনে 
গোপ ॥/গোপীগণের আচরণ-_বিষ্াধিকারের কর্মের উচ্চে ০৮, ্রীর়ামচন্্র__শ্রীরুফ্াদিয় 
আচরণ--বিষ্যাধিকারের কর ৮৮, আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের কর্ম অবিদ্যাধিকারের 
কর্ম ৮৯, ভগবদ্‌ প্রদত্ত স্বাধীনতার জন্য মানবের সন্তাব্যমান উন্নতি অলীম ৯০, পুনঃ 
পুনঃ অনুষ্ঠান শ্বভাঁব গঠন করিয়! থাকে ৯১, ম্বভাবের বল এত অধিক, যে ইহার নিগ্রহ* 
দুঃসাধ্য ৯২, হৃষ্টির অভিব্যক্তির জন্য বিদ্যা! ও অবিদ্যা উভদ্নই প্রয়োজনীয় ৯৩, আনন্দের 
অন্বেষণে অবিশ্রাস্ত প্রধাবন আমাদের মনের চঞ্চলতার মূলে ৯৪, বিদ্যা! ও অবিষ্তা যেমন 
পরস্পরকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ বন্ধ ও মোক্ষও পরস্পর পরম্পরকে অপেক্ষ। করে ৯৪, 
কর্মে কর্তৃত্ব বুদ্ধিই বন্ধনের কারণ ১৫, জীবের ম্বরূপের সহিত কর্দের নিত্য সস্ক 
নাই ৯৫, অবিগ্ভাধিকারে কৃত কর্ম চারি প্রকার, উহাদের কাহারও হার! ব্রহ্ষততর 
লাভ হয় না ৯৬, সংরাধনরূপ কর্মের প্রয়োজনীয়তা ৯৬, কর্মের দৃট ও অনৃষ্ট উভয় 
বিধ ফল ৯৭। 


অষ্টুম পরিচ্ছেদ_-উপাসনাতত্ ৯৯ হইতে ১৩৭-পৃষ্টা 


ব্রহ্ম বা ভগবানে জীবের নিত্য আসন ৯৯, উপাপনা ৯৯, প্রাকৃতিক নিয়মে 
সকলে কোন না কোন প্রকারে উপসন1 করিতে বাধ্য ১০০৪ বিষয়ের স্বরূপ ১০২, 
ইন্দ্রিয়গণকে অন্তশ্রুখীন করিতে পারিলে আর বিষয় প্রতীতি থাকে না, আত্মদর্শন 
হয় ১.৩, বিষয় ব্রদ্ধ হইতে তত্বাস্তর নহে, তবে শাস্ত্রে হেয় বলিয়। নিন্দিত কেন ১০৪, 
বাহু জগৎ ও মানস জগৎ ১০৫, বিষয় ন্বতঃ দোষাবহু নহে, তবে বিষম হুইতে 
ইন্ড্রিয়গণের প্রত্যাহারের উপদেশ কেন? ১০৬, বিষয়ের সহিত জীবের সংস্পর্শ 
ভগবদ্দ বিধানে সংঘটিত ১*৮, মন ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্ত। ও রাজা-_-মনকে বশে আনিলে 
অন্ান্ত ইন্দ্রিয় বশতাপন্ন হয় ১*৮, মনই সংসার-__ইহা বলা হয় কেন? ১*৯, মনই 
যদি সংসারে গতাগতির কারণ, তবে মুক্তিলাভের উপায় কি? ১১১, মনের চঞ্চলতার 

চরণ কি ?-- ১১৩, মনশ্চাঞ্চলোর উপযোগিতা! ১১৩, উপাসন। প্রতোকের নিজন্ব 
১১৭-"মীদসংঘম করিবার অত্যাবশ্তক আন্ুষঙ্ষিক উপায় ১১৭, উপাসনায় বিহিত 
ধ্যানের আলম্বন ১১৮, আলম্বন বিশেষে উপাসন। সাধারণতঃ দুই প্রকার ১১৯, ভগবান 
পভাববন্ধু* ১২০, ভিন্ন ভিন্ন উপাসন। মার্গের প্রয়োজনীয়তা ১২১, ভাব গাঢ় হইলে 
ভগবান ইষ্ মৃিতে আবিস্ূততি*হইয়! উপাসকের অভীষ্ট পূরণ করেন ১২২, ই্টমৃত্তি 
পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহার সর্বধ অবয়ব সমকালে বিভু, অনস্ত ১২৩, 
উপাসন] কর্মের ব্যাপক সংজ্ঞার অন্তভুন্ত ১২৪, প্রতীকোপাসনার উপযোগিতা ১২৫, 
নিষ্ঠা বা অনুষ্ঠান ভেদে উপাপনা তিন প্রকার ১২৭, ভাগবতে ভক্তি মার্গের বিশেষ 
উল্লেখের উদ্দেশ্টু ১২৭, ভক্তির অলীম শক্তি ১২৮, পরাজ্ঞন ও পরাভক্তি একই ১৩০, 
পরাজ্ঞান ও পরাতক্তি অবস্থায় অনুভূত্তি ১৩১, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী ১৩৩, ভগবানের 
ক্কুপ। ভিন্ন তাহাকে জান] যায় না ১৩৫, ভগবানের কপালাভের উপায় ১৩৫। 


[।* ] 


নবম পরিচ্ছেদ--অবতা রত ১৩৮ হইতে ১৫৩ পৃষ্ঠা 
গ্রতোক অবভারই পূর্ণ ১৩৮, অবভ্ঞার়ে জীবভাব ও ত্রদ্বাভাব উভয় ভাবই 'বর্তমান 
১৩৮, অবতায় তত্বেয় মূল চৃত্র ১৩৯, অবতার গ্রহণের উপযোগিত। ১৪, অবতারের 
উপাধি বা! দেহ কি জীবের গ্তায় পাঞ্চভৌতিক1 ১৪২, অবতার তব্বের রহস্য ১৪৪, 
“আবতারে জীবভাব ও ব্রন্ষভাব বর্তমান--এ কথার "অর্থ কি? ১৪৪, অবতার 
পরিগ্রহণের উদ্দেশ্য ১৪৫) অবতার পরিগ্রহণের প্রয়োজনীয়! ১৪৬, ভগবানে যে 
কোনও ভাব অর্পণ করিলে, তাহ! নিঃশ্রেয়সের কারণ হয় ১৪৮, অবতারের প্রকার 
ভেদ ১৪৯, বেদে অবতার প্রসঙ্গ ১৫২। | 


দশম পরিচ্ছেদ প্রীমদ ভাগবত গ্রসঙ্ ১৫৪ হইতে ১৮৫ পৃষ্ঠা 

শ্রীমদ্‌ ভাগবত সাহায্যে বেদাস্তালোচনার হেতু নির্দেশের গ্রয়াস ১৫৪, শ্রীমদ্‌ 
ভাগবত হদ্ষস্থত্রের স্থত্রকার প্রণীত ভাস্ত ১৫৫, শ্রীমদ্‌ ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের-_. 
অন্তত্ধম ১৬১, পুরাণের প্রাচীনতা। ১৬৩, শ্রীমদ্দ ভাগবত্ের রচয়িতা ও রচনাকাল' 
নির্দেশের প্রয়াস ১৬৫) আতস্তরীণ প্রমাণ ১৬৫, আত্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে উত্থাপিত 
আপত্তি নিরসন ১৭৬, বহিঃ প্রমাণ--সমকালীন ও সমজাতীয়,১৮*, বহিঃ প্রমাণ__ 
অসমকালীন ও বিজাতীয় ১৮২, শ্রীমদ্‌ ভাগব্ত ও দেবী ভাগবত মধ্যে কোনটি' 
মহাপুরাণ ১৮৫। 


একাদশ পরিচ্ছেদ- উপসংহার ১৮৬ হুইতে ২০২ পৃষ্ঠা 

ভারতবর্ধ জগতের সমুধয় ধর্মের অভিনয় ক্ষেত্র, ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ সমম্বয় ক্ষেত্র 
হইবে, ১৮৬, ক্র্ষস্থত্রে গ্রতিপাদিত তত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর গ্রতিষিত কি না? 
১৮৬, গ্রত্যক্ষ গ্রমাণের সহিত শ্রুতি প্রমাণের সন্দ্ধ জঞাপক কয়েকটি দৃষ্টান্ত ১৯৪, 
বেদাস্ত কি কর্মহীনতা শিক্ষা দেয়? ১৯, বেদাস্ত-উপদিষ্ট “সংরাধন” কি অনমর্থের 
কাতর অনুনয়, ভিক্ষুকের করুণ রোদন? ১৯৮, পরিসমাপ্তি ২০৪। 


ওম্‌ নমো! ভগবতে বাস্ুদেবায়। 


০শবলাক্ত-৩০শ্যস্প 
গ্রথম পরিচ্ছেদ 


ত্রহ্মদূত্র পরিচয় 
মঙলাচরণ £_ 


“অতো মা সদ্‌্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। 
মৃত্যোর্ম। অমৃতং গময়।” 

বৈদিক খষি শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতেছেন £__“আমাকে অসৎ 
হইতে সতে লইয়া চল, আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া চল, আমায় মৃত্যু 
হইতে অমতে লইয়া চল” । এই প্রার্থনাটি বুঝিতে হইলে, সদসতের, জ্যোতিরন্ধ- 
কারের, অমৃত ও মৃত্যুর তত্ব বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্তক। এই তত্বানুসন্ধান 
পুজ্যপাদ মহধি বাদরায়ণের মুখ্য উদ্দেশ্ত। ও লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্তে পরিচালিত হইয়া, 
তিনি তাহার অতিমান্ুষী মেধা, স্থতীক্ষু বুদ্ধিঃ ন্যায়-শাস্তানুগত শুক বিচার শ্রক্তি, 
প্রভৃতির সহিত, দীর্ঘজীবন-ব্যাপী তপস্তালন্ধ অপরোক্ষানুভৃতির লন্মিলন করিয়া তাহার 
অমূল্য গ্রন্থ “ক্রহ্মস্থত্র” গ্রণয়ন করেন। 


্রচ্মসূত্র--উত্তর মীমাংসা-_বেদাত্ত দর্শন $__ 

্রহ্সত্র গ্রন্থ পর্যালোচনা! করিলে, ইহার রচনার দুইটী উদ্দেশ পরিলক্ষিত হয়, 
একটী গুল ও গৌণ, অপরটী নুন্ম ও মুখা। বেদাস্ত বা উপনিষৎ আলোচনায় 
সথলদর্শাগণের আপাত: দৃষ্টি্ত মনে নানাগ্রকার বিরোধের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় 
ও তাহাতে বেদের স্বতঃ প্রামাণ্যের উপর সন্দেহ উপস্থিত হয়। এইবিরোধ 
মীমাংসা দ্বারা সন্দেহ অপসারণ করাই এব্রহ্ষম্ত্র” রচনার স্থল উন্দেু। এজন্য 
ইহার অপর নাম “মীমাংসা! দর্শন” ৷ কিন্তু বেদাস্ত বা উপনিষৎ সমগ্র বেদ নহে; 
বেদের জানকাওড মাত্র এবং ইহা! বেদের উত্তর বা শেষভাগে অবস্থিত বলিয়! ইহার 
নাম “বেদান্ত” । বেদের কর্মকাণ্ড পূর্বব ব৷ প্রথম অংশে অবস্থিত। কর্মকাণডেও 
বিভিন্ন বেদের অথবা একই বেদের অথব1 একই বেদের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন মন্ত্রের 
মধ্যে স্লদৃষ্টতে বিরোধ প্রতীয়মান হয় এবং তক্জন্ত সন্দেহ উখিত হয়। একারণ 
মহর্থি বাদয়ায়ণের শিল্ক মহর্ধি জৈমিনি কতকগুলি হুত্র প্রণয়ন করিয়া যুক্তি ও 
'ব্চারবলে উক্ত বিরোধ সমুহ মীমাংসা করতঃ সন্দেহ সকলের অপসায়খ করেন। 


বেদাস্ত প্রবেশ। 


তাহার কৃত এই সুত্র সকলও “মীমাংস1 দর্শন” নামে পরিচিত। মনে হয়, শিল্ 
গুরুর উপদেশ ও নিদ্দেশি ক্রমেই উক্ত সুত্জ সকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন । উভর় 
মীমাংসা দর্শনের মধ্যে একটিকে অপরটি হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্য মহধি জৈমিনি 
কৃত মীমাংসা পপূর্ববমীমাংস।” নামে, এবং তাহার গুরূমহবি বাদরায়ণ কৃত মীমাংসা 
“উত্তর মীমাংসা” নামে পরিচিত। এই শেষোক্ত মীমাংসা শান্তর “বেদাস্ত দর্শন”? নামে 
পঙ্ডিত সমাজে প্রসিদ্ধ । 
জুত্রপদ্দের অর্থ 
পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা! উভয়েই হুত্রাকারে রচিত । "হুত্র” শঝের অর্থ কি, তাহা 
নিম়োদ্ধত ল্লোকে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে £__ 


অল্লাক্ষরমসন্দিপ্ধং সা'রবদ্‌ বিশ্বতোমুখম্‌ 
আন্তোভমনবদ্ঞ্চ “স্ৃত্রং” স্থত্র বিদে বিছুঃ ॥ 


সুত্রবিদি প্ডিতগণ, অল্লাক্ষর, সন্দেহের অবসর রহিত, সারবান, বহু-অথ-সন্গি- 
বৰেশিত, যাহার একটিমাত্র অক্ষরও অবহেলা বা নিন্দা করিবার নাই, 
এরূপ রচনাকে স্থৃত্র বলেন । 
এক্রন্ষসুত্র” এই লক্ষণাক্রান্ত ““স্ত্র” রচনার অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত । বলা বাহুল্য যে, সমগ্র 
রহ্স্ত্র পুস্তকে যতগুলি স্থত্র আছে, তাহাদের মধ্যে একটিরও একটি অক্ষর অধিক বা 
অপ্রয়োজনীয় নাই। প্রত্যেক অক্ষরটির অর্থগৌরব ও প্রয়োজনীয়ত। বর্তমান । 
মূল গ্রন্থ আলোচনায় ইহা বোধগম্য হইবে। 
্র্মসূত্রের উদ্দেশ্য £_ | 
বিরোধ মীমাংসা এবং সন্দেহ অপসারণ মীমংস] দর্শনের সাধারণ উদ্দেশ্ট। কিন্তু 
বাদরায়ণ প্রণীত ব্র্ষস্থজে উহ1 ভিন্্র অন্য মহছুদ্দেশ্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত । এব্রন্বস্থত্র” 
নামই এই মহছুদ্দেশ্তের পরিচায়ক । এব্রক্ষনত্যতে যথাতথ্যেন নিরূপ্যতে'_-এই 
ব্যুৎপত্তিতে “ব্্স্ত্র” পদটী নিপন্ন_ইহার অর্থ এই যে, শাস্ত্রের সাহায্য ব্রহ্মতত্ব 
প্রকতভাবে নিবূপিত হয়। অতএব ব্রহ্মতত্ব নিক্পণই এই শাস্ত্রের মূখ্য উদ্দেশ্য । এই 
উদ্দেস্তর সিদ্ধির প্রচেষ্টা এই শাস্ত্রের উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত সর্বত্র বর্তমান । 
্রঙ্মতত্ব নিরপণের সহিত, জীবতত্ব, জগত্ব, স্বাধনতত্ব, সিদ্ধিতত্ব-_অপরিহার্ধ্য হইয়া 
পড়ে। এজন্য মহুষি বাদরায়ণ উক্ত তত্ব সকলেরও আলোচন। তাহার শাস্ত্রে বিশদভাবে 
চত্রেবন্ধ করিয়! সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । এই আলোচনায় যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত 
প্রভৃতি সমুদ্রা়ই উপনিষদের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতি স্থত্রে এই ভিত্তি, 
হুত্রের শিরোদেশে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । মল গ্রন্থ পাঠ করিলেই ইহা বুঝা 
যাইবে। এই শাস্ত্রের স্থত্র সমাবেশ, অধ্যায় ও পাদবিভাগ প্রভৃতি সুন্দর শৃঙ্খলার 
সহিত অতি পরিপাটীরপে সঙ্জিত। সমগ্র শাস্ত্রে চারিটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে 
“সময়”, দ্বিতীক্ন অধ্যায়ে “অবিরোধ”, তৃতীয় অধ্যায়ে “সাধন* এবং চতুর্থ 


রহ্ষস্থত্র পরিচয়। ৩ 


অধ্যায়ে “সিদ্ধি” সম্দ্ধে আলোচন] ও সিদ্ধাস্ত স্থাপন কর] হইয়াছে । প্রতি অধ্যায়ে 
চারিটি করিয়া পাদ--প্রতি পাদে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহ! মূল গ্রন্থে 
প্রতি পাদের প্রারন্তে অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে । 
অধিকরণ £_ 

প্রতি পাদে অনেকগুলি “অধিকরণ” বর্তমান। এক একটি অধিকরণ এক বা 
একাধিক সুত্রে গঠিত। প্রত্যেক অধিকরণে এক একটি ম্বতন্ত্র বিষয়ের বিচার ও 
ও মীমাংসা কর হইয়াছে। সমগ্র ত্রন্থস্থত্র গ্রন্থে ১৬৭টি অধিকরণ বর্তমান-_স্ৃতরাং 
এই শাস্ত্রে ১৬৭টি ন্বতন্ত্র বিষয় বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে । এই সমুদায় বিষয় 
পরম্পর নিরপেক্ষ নহে । পরম্পরের মধ্যে আশ্চর্য্য সঙ্গতি বর্তমান। “অধিকরণ', 
মীমাংস। শান্ত্রোক্ত বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রণ্ণলী। ইহার পাঁচটা অঙ্গ :-+(১) বিষয়, 
(২) সংশয়, (৩) বিচার, (৪) নির্ণয় ও (৫) প্রয়োজন । এ সম্বন্ধে একটি 
প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করিয়! ইহার সমর্থন করিতেছি ২ 

বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নিণয়িস্তথা | 
প্রয়োজনেন সহিতমেতৎ স্যাদঙ্গ পঞ্চক ম্‌ || 

প্রত্যেক অধিকরণে এই পাচটা অঙ্গ বর্তমান আছে। মৃল গ্রন্থে প্রত্োক 
অধিকরণে ইহা ম্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই। কিন্তু সংশয় প্রতি অধিকরণে এমন কি 
প্রায় প্রতি স্থত্রে ম্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে এবং সেই সংশয়ের সহিত পূর্ববপক্ষের 
আপত্তি, স্পষ্ট কথিত আছে এবং তাহার পর সিদ্ধান্তবাদীর যুক্তি ও বিচান্ন এবং 
সিদ্ধাস্ত | নির্ণয় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে) স্বতরাং আশা কর! যায় যে 
পাঠকের বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না । উপরের ক্লোকে উল্লিখিত “প্রয়োজনের” 
পরিবর্তে অনেক ভাস্তকার «“সঙ্গতি” শব্ধ বাবহার করিয়াছেন । “সঙ্গতি” আবার 
অনেক প্রকার আছে। নিম়্ে চিত্রে উহাদের উল্লেখ মাত্র কর! গেল। সুক্্দর্শী 
পাঠক অতি অল্প চে্টাত্েই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গতি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন । প্রত্যেক 
অধিকরণে এবং প্রতি স্থত্রে উহাদের উল্লেখ করিয়া ব্রঙ্মন্ত্রবপ দুরূহ শাস্ত্রের ছুরূহতা 
যুদ্ধিকরি নাই। 
: অধিকরণম্ন্যায় 


টি সপ 
/প পপ 


| | | | 
বিষয় সংশয় পূর্ববপক্ষ সিদ্ধান্ত রি 


০ 
শান গতি রা সঙ্গতি পাদ সঙ্গতি ৪৪ গতি 
সি | 1 | 
দৃষ্টান্ত 


টা! উপোদ্ঘাত অপবাদ 
০৯ সঙ্গতি সঙ্গতি সঙ্গতি সঙ্গতি 


. বেদাস্ক গ্রবেশ। 


ভাশুপর্ব্য মির্ণয়ের পদ্ধতি £_- . 
আলোচ্য ব্রদ্ধনৃত্র গ্রন্থ হুত্রাকারে নিবদ্ধ হওয়ায় ইহার গ্রক্কৃত তাৎপর্ধ্য নির্ণয়ের 
পক্ষে নানাপ্রকার অন্তর য় উপস্থিত হইতে পারে, একারণ গ্রাচীন ভাষ্যকারগণ প্রকৃত 
তাৎপর্য) নির্ণয় করিবার জন্ত কয়েকটা প্রকট পম্থ। বা! উপায় নিদ্দেশ করিয়াছেন। এই 
উপায়গুলি তাহাদের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়া কর্তৃব্য শেষ করিতেছি। 


উপক্রমোপমংহারাবভ্যাসোহপূর্ব্বতা ফলম্‌। 
অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙগং তাৎপধ্য নিয়ে ॥ 


(১) উপক্রম (২) উপসংহার (৩) অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) (৪) 
অপূর্ববত। ( পূর্বেবে অনুল্লিখিত বিষয়ের উল্লেখ) (৫) ফল (৬) অর্থবাদ (প্রশংস! ) ও 
(৭) উপপত্তি--ইহারাই প্রকৃত তাৎ্পর্ধ্য নির্ণয়ের সহায়। প্রকৃত তাতপর্ধ্য অবধারণের 
জন্ত উপরে লিখিত উপায়গুলির গ্রত্যেকটীর প্রতি লক্ষ্য কর] প্রয়োজন । উপায়গুলির 
মধ্যে অর্থবাদ একটি উপায়; উহা।৷ আবার তিন প্রকার _-(১) গুণবাদ (২) অনুবাদ ও 
(৩) ভূতার্থবাদ। তাহাদের ভাষাতেই ইহাদের পরিচয় দিতেছি £__ 


বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোইবধারিতে | 
ভূতার্থবাদ স্তদ্ধানাবর্থ বাঁদস্ত্রিধা মতঃ ॥ 


ইহাদের সন্বদ্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া! প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা 
নাই। ইহাদের উল্লেখ করিবার উদ্দেন্ত এই যে প্রাচীন ভাম্বকারগণ কি প্রকার 
সতর্কতার এবং নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রের গ্রকৃত তাত্পর্য্য নিষ্জধারণ করিতেন, তাহ 
বর্তমান কালের পাঠকগণের ভ্বদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করা । যুল গ্রন্থ পাঠকালে 
কোনও বিশেষ সৃত্রের প্রদত্ত অর্থ প্ররুত অর্থ নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিবার 
পুর্বে তৎ্সম্বপ্ধে বিশেষভাবে পর্ধ্যালোচন1 করিবার ধৈর্ধ্য পাঠকগণের নিকট প্রার্থন। 
করি। কেননা, আমি যে অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাছ! আমার ম্বকপোল কল্পিত 
অর্থ নহে । আমি ভাম্তকারগণের পদানুদরণ করিয়াছি--স্থতরাং স্তর সকলের অর্থ, 
ভাস্তকারগণের উপরে প্রদণিত পদ্ধতিতে গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও সাধনার সহিত 
নিফাসিত অর্থ__এসন্বদ্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। 


ব্রক্মাসূত্রে বিচার প্রণালী দৃঢ়ভাবে স্যায়ানুসারী £-- 


' বলা বাছুল্য যে ব্রক্ষত্রে. বিচার প্রণালী এত দৃঢ়ভাবে ন্যায়া্থলারী, যে ইহাতে 
স্তায়পান্ত্রো কোনও প্রকার দোষ দৃষ্ট হয়না। কিন্তু তাহা হইলেও, ইহ] সর্বদা 
মনে রাখ! প্রয়োজন, যে 'ত্রক্ষস্থত্র” যে তত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙজ্। করেন, 
সে তত্ব অর্থাৎ ব্রদ্ধতত্ব, তর্ক বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে। বেদাস্তদর্শনের বিশেষত্ব 
এই বে, ইহা! স্পষ্ট হ্বীকার করে যে, বাক্য ও মন, বা৷ ভাষা, বিচার ও চিন্ত। সে 


রহ্্থত্র পরিচয় . £ 


তত্বে পৌছিতে ন! পারিয়! ফিরিয়া আসে । সে তত্বের স্মুরণ আমাদের দেশকালা- 
বচ্ছিন্ন মনে হয় না, কিন্তু তাহা বলিয়া হতাশ হুইবার কারণ নাই। উপযুক্ত সাধন 
দ্বার! চিত্তমল ক্ষালিত হইলে উহ] ন্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। উক্ত সাধনা 
দেশকালাবচ্ছিন্ন অবস্থায়, দেশকালাবচ্ছিন্ন মন:ঃ-বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রভৃতি করণ দ্বারা 
সংসাধিত হয় বলিয়া, স্তায়শাস্ত্রান্থসারী বিচার পদ্ধতি আমাদের সাধনাক্ষেত্রে” 
অপ্রযোজ্য নহে। ব্রদ্ষের বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত উচ্চাধিকারীর লক্ষ্যস্থান হইতে উহার 
প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও সাধারণ জীব ব1 সাধকের লক্ষ্যস্থান হইতে তাহার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। তারপর সাধনান সিদ্ধিতে পরমতত্বের অপরোক্ষানুভূতি 
হইলে তবে পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এ কারণ বেদান্ত দর্শনে যুক্তি বিচারের 
সঙ্গে সঙ্গে অপরোক্ষাম্তৃত্তিলন্ধ ফল অর্থাৎ সাধকের অপরেক্ষানভূতির পর জীব ও 
জগৎ তাহার চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহাও সুত্রবদ্ধ কর] হইয়্াছে- ক্গনূত্র 
বুঝিবার ইহ। যুল রহস্য । 


অপরোক্ষানুভূতি লাভই প্রধান লক্ষ্য £_ 
হিন্টু দার্শনিকগণ, মানবীয় বুদ্ধি, তর্ক» বিচার প্রভৃতির শক্তি কতদুর, তাহা 
বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, তাঁহার] উত্ত শক্তি সম্বন্ধে ভ্রাস্তমত পোষণ করিতেন না। 
আবার অন্তপক্ষে তাহার! জানিতেন, যে মানব আত্মার শক্তি অলীম। তাহারাই 
উপনিষদে ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন £-_ 
বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্য চ। 
ভাগোজীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানস্ত্যায় কল্পতে ॥ শ্বেতাশ্বতর ৫1৯ 
একগাছি হুমম কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক- 
ভাগকে আবার শত খণ্ডে ব্ভিক্ত করিলে, তাহার এক ভাগের যাহা! পরিমাণ, 
জীবও তন্তল্য সু চৈতন্যাংশ, কিন্তু তাহা হইলেও স্বরূপতঃ অনস্তই থাকে। 


অর্থাৎ চৈতত্ত-ঘন পরক্রদ্ধের তুলনায় জীব যদিও অতি লুক্াদপি লৃপ্র, তথাপি 
জীবের স্বরূপ অনস্ত, তাহাতে অনস্ত শক্তি বর্তমান । সাধনায় স্বরূপ অভিব্যক্তি হইলে, 
অথবা অন্তকথায় জীবের" নিজন্বূপের অপরোক্ষানুভূতি হইলে, তাহার অনস্ত শক্তি 
গ্রকটিত হয়। তাঁহারা আত্মার সহিত বুদ্ধি-মন-চিত্ত-অহঙ্কারাত্মক অস্তঃকরণের পৃথকত্ব 
ভুলিতেন না। শেষোকগুলি যে জড় ওকৃতির ুক্ম পরিণতি এবং উহার! যে চৈতন্যের 
সহিত জড়ের সম্ন্ধ স্থাপনের ছার স্বরূপ, তাহা তাহারা বেশ জানিতেন। ভাষা, 
চিন্তা, তর্ক, যুজি, বিচার প্রসৃতি অস্থঃকরণের ক্রিয়ার পরিচায়ক, এবং উহাদের 
সাহায্যে যতদুর যাওয়া যায়, তাহাই যে পরমতত্বের সমগ্র জ্ঞান-_ইহা! তাহার! 
কখনই মনে করিতেন না। উহার] পরমতত্বের আংশিক জ্ঞান লাতের উপায় মা, 
ইহ] তাহার! জানিতেন এবং ইহাদিগকে উপায় ম্বরূপেই ব্যবহার করিতেন। এজন 
তাহারা উপনিষদে স্পষ্টই বলিয়াছেন £-- 


: বেদান্ত প্রবেশ 


যতো বাচোনিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। পতৈত্তিবীয় ২৯ 
বাক্য ও মন ধাহাকে না পাইয়। ফিরিয়া আসে। তৈত্বিঃ ২৯ 


ভাষা, চিন্তা, তর্ক, যুক্তি, বিচার দ্বার! পরমতত্বের সাক্ষাৎকার না হইলেও, অনুকূল 
-পতর্ক, পক্ষপাত রহিত ন্ায়াহ্মোদিত যুক্তি ও বিচার-_চিন্ত! ও ধারণা শক্তিকে প্রথর 
করে, এজন্য উহাদের প্রয়োজনীয়তা । কিন্তু পরমতত্বের অপরোক্ষান্ভূতি উহাদের 
দ্বারা লাভ কর] যায় না। উক্ত অপরোক্ষান্তৃতিই তাহাদের মুখ্য লক্ষ্য। একারণ 
তাহারা ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন £__ 


অন্থৃভূতিং বিন! মূঢ় বৃথা ব্রহ্মণি মৌদতে। 
প্রতিবিস্থিত শাখাগ্র ফলাম্থাদন মোদবৎ ॥ মত্রেযুপনিষত ২২২ 


যৃঢ় ব্যক্তি অপরোক্ষান্থৃভূতি লাভ না] করিয়াও, শান্্রচ্। দ্বার! ব্রদহ্মক্জছন 
প্রাপ্ত হইয়াছে মনে করিয়া বৃথা আনন্দিত হয়.। দর্পণে বা জলে প্র“তিবিদ্বিত 
বৃক্ষশাখাগ্রে লম্বমান স্থপক ফলের আন্বাদনের ন্যায়, উহাদের উত্তরূপ 
্রহ্ষজ্ঞান একাস্ত অলীক । ধমত্রেযুপনিষৎ ২।২২, 


্রন্ধ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও এতিস্থ প্রমাণগম্য নহেন :_ 


ুক্রকার ভগবান বাদরায়ণ, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ, অনুমান ও এতিহা প্রমাণগম্য নহেন-_ 
ইহ] “তদব্যক্তযাহ হি”__ও।২।২৩ হুত্র প্রণয়ন করিয়। প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । তিনি 
কেবলমাত্র শাস্ত্র প্রমাণগম্য--ইহ]1 «শান্ত্রযোনিত্থাৎ” ১।১)৩ সুত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 


মনে সন্দেহ হইতে পারে যে লৌকিক গ্র্থাদি যেমন মানবীয় চিন্তা ও ভাষা জ্ঞানের 
ফল--অর্থাৎ মানসিক চিন্ত| ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়! গ্রন্থরূপে প্রকটিত কর] হয়, শান্ত্ও 
ততাই। উহ] ভাষায় গ্রথিত মানবীয় চিন্তার ফলমাত্র ; স্থতরাং উহ "অবাঙউ মনসো- 
গোচর”--তত্ব সম্থদ্ধে কি প্রকারে প্রমাণ শ্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে? ধাহারা 
হিন্দু শাস্ত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহাদের মনে এ প্রকার সন্দেহ উখ্িত হওয়া 
সম্ভব বটে। কিন্তু হিন্দুশান্ত্র পরিমাজ্জিত বুদ্ধিপ্রস্থত গ্রন্থ মাত্র নহে। মানবীয় যুক্তি, 
বিচার, তর্ক প্রভৃতি উহাতে ব্যবহ্ৃত হইলেও উহার! শাস্ত্রে প্রতিপাদিত তত্ব 
প্রতিষ্ঠার, মুখ্য আলম্বন নহে। অনুসন্ধান বা, বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম দ্বারা ভগবত্তত্ব 
বাহির কর] বেদান্তদর্শনের বা ব্রন্ন্ত্রের; অথবা! শুধু বেদাস্তদর্শনের কেন, কোনও হিন্দৃ- 
দর্শনের উদ্দেশ্ট নহে। তাঁহার! জানিতেন যে ভগবত্তত্ব নিত্য সিদ্ধ-_সর্ধদেশে, 
সর্বধকালে, সর্বাবস্থায় উজ্জ্লভাবে দেদীপ্যমান, উহা অনুভব করিতে অন্তমখীন দৃষ্টির 
প্রয়োজন--তাহা লাভের জন্য যেরূপ সাধনার প্রয়োজন, তাহাও তাহারা শিক্ষা 
দিতে কুষ্ঠিত হন নাই। খঝবগণ:ব্রধ্ধতত্ব বা ভগবত্বত্ব বা আত্ম তত্বের অপরোক্ষান্থভৃতি 
নিজ নিজ লাধনার দ্বারা ল।ভ করিয়া, জীব, প্রকৃতি, জগৎ প্রভৃতি যেরূপভাবে তাহাদের 
মিকট প্রতিভাত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের নিজ নিজ ব্যবহারিক আচার, ব্যবহার, 


বরঙ্গন্ত্র পরিচয় ৭ 


চিন্তা, জান, বুদ্ধি, ইন্রিয়শ্তি প্রভৃতি যেরূপ পরিবপ্তিত, পরিবদ্ধিত ও রূপান্তরিত 
হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি করিয়া, জনঘ্াধারণকে সেই পথে অগ্রসর হইবার 
পন্থা নির্দেশ করতঃ, লোকহিত সাধনের জন্য, সেই সমূদায় প্রত্যক্ষ উপলঘ্ধির 
ফল শাস্ত্রবন্ধ করিয়া জীবগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ক্রদ্ষে বা ভগবানে বা. 
'আত্মতত্বে অনস্তভাব বিছ্যমান--ধধিগণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিও নানাগ্রকার হইয়াছিল, *. 
একারণ শানে একই বিষয়ের উপদেশ বৈচিত্র্য-_কিন্তু বৈচিত্র্য থাকিলেও বিরোধ 
নাই-_ইহা প্রতিষ্ঠিত করা স্ত্রকার মহর্ধি বাদরায়ণের বেদাস্ত দর্শন বা উত্তর মীমাংসা 
দর্শন প্রণয়ন করিবার স্থল উদ্দেশ, ইহা পূর্বের উল্লিখিত হইদ্নাছে। উপরোক্ত 
কারণে শ্রান্ত্র কেবল ভাষায় প্রকটিত মানবীর চিন্তার ফল নহে। যিনি উপলব্ধির 
স্বরূপ, আমাদের প্রত্যেকের প্রতি উপলব্ধির মূলে যিনি, ধাহার নিয়ন্তত্বে আমাদের 
বুদ্ধিবৃত্তি কার্ধ্যকারী, তিনি যখন অপরোক্ষভাবে উপলব্ধির বিষয়ীভূত হইয়া শাস্ত্রে 
প্রকটিত হইয়াছেন, তখন শ্রাঙ্ধ তাহার প্রমাণ স্বরূপ কেন না হইবে? তবে 
ইহাও ম্রণ রাখা প্রয়োজন, সে অনুতৃতি শ্বরূপের অন্থভৃতি, জ্ঞান শ্বরণের জান, 
ইহা জগতের নিদর্শনে সমুক্ধে শিশির পতন, প্রকাশস্বরূপ স্বর্্যে তদুভূত কিরণকণাঁর 
্রত্যাব্্তন ও অনুপ্রবেশ। যাহার উপলন্ধি, সে ত আপনাকে অনুভূতি সাগরে 
হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে ত, তখন দেশ-কাল-বস্ত-পরিচ্ছেদের অতীত অবস্থায় 
উপনীত । যখন সেই অনুস্ভৃতি প্রকাশ করিবার অবস্থা তাহার হইল, তখন সে 
পুনরায় দেশ-কাল-বন্ত পরিচ্ছেদের ভিত্তরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, সে অনুভূতির 
স্বরূপ-প্রকাশ তখন তিরোহিত। তাহা ছাড়া ভাষার অসমর্থতাও বর্তমান । সুতরাং 
শাস্ত্রে ব্রদ্মের সমগ্র নি্দেশ সম্ভব নহে, একারণ শ্রুতি “নেতি নেতি” মঞ্ত্রের সহায়ত। 
গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তুএ সকল অন্তরায় বিদ্যমান থাকিলেও প্রত্যক্ষ ত্রষ্টার সাক্ষ্যের 
্যায় শান্প্রমাণ গ্রহণীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । মনে কর স্বপ্রসিদ্ধ ইলোরা ও অজস্তা 
গুহামন্দিরের অতিমান্ুষী ভান্কর ও চিত্র শিল্প দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। 
আমি সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া সত্যই আত্মহার! হইয়াছিলাম, তাহা হইলেও উক্ত 
দর্শন আমার দেশ-কাল-বৃস্ব-পরিচ্ছেদের অস্তুভুক্তি অস্তঃকরণ এবং ইন্দরিয়্ধারে লাভ 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, সে বর্ণরগ্রনা, রেখা বিস্তাস, যৃত্তির জীবস্তভাব, 
ভঙ্গিমার লালিত্য এবং সমূদায়ের সমবায়ে সৌন্দর্য সমাহার কি ভাষায় বর্ণনা 
করিয়া প্রকাশ করা যায়? বর্ণনা যতই উজ্জল, প্রকৃত দৃশ্ান্গামী হৃদয়গ্রাহী হউক 
না কেন, উহা দ্বারা কি আসল সৌনর্ষ্যের সামান্য অংশ মাত্্ও প্রকাশ কর! যায়? 
কিন্ত তাহা না গেলেও, প্রত্যক্ষদর্শার বর্ণনা বলিয়! উহা! গ্রহণের অযোগ্য নছে। 
উক্ত বর্ণনা পড়িয়া যদি একজন সৌন্দর্ধ্যপিপাস্থরও উক্ত গুহামন্দির দর্শনের অভিলাষ 
জন্মে, তাহা হইলে উক্ত বর্ণন! সার্থক । শাস্ত্রের সার্থকতাও মেইরূপ। বর্ম ভগবান 
বা সত্য দর্শনের স্প্‌হ! জাগান শাস্ত্রের উদ্দেস্। এবং সেই স্পা! জাগিলে যণ্দ 
কোন জীব সত্য দর্শনের চেষ্টা করিয়া! লিদ্ধিপাভ করিতে পারে, তবে শাস্ত্র সার্থকত] 


৬ বেদাস্ত প্রবেশ 


লাভ করে। প্রতাক্ষ ভুষ্টার সাক্ষ্য সর্ববদেশে, সর্বকালে, সর্বধশ্মীধিকরণে গ্রহণীয়। উক্ত 
সাক্ষ্য ছিধা, সংকোচ প্রভৃতি বর্তমান নাই। উহা প্রত্যক্ষ-দর্শনলন্ধ আত্মিক বলে 
ৰলীয়ান্‌। 

প্রত্যক্ষ ড্ষ্টা খাবির অপরোক্ষানুভূতি লব্ধ উক্তি 


দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন প্রতাক্ষ দ্রষ্টাী খষি পরমতত্বের অপরোক্ষান্ুভৃতি লাভ করিয়া 
লোকহিতের জন্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ_. 


বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণ, তমসঃ পরস্তাৎ। 


তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাম্যঃ পন্থা! বিদ্যতে হয়নায় ॥ 
শ্বেতাশ্বতর ৩.৮ 


€ 


পাঠান্তর ₹__বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং। 
তমেবং বিদ্বানমূত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থ। বিদ্যাতে ইয়নায় ॥ 
ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোঁপনিষৎ 


আমি তম: পারে ( অজ্জানের অতীত ) অবস্থিত, হুর্ধ্যর ন্যায় হ্বগ্রকাশ মহান্‌ 
পুরুষকে জানিয়াছি। তাহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, ( অথব৷ 
পাঠাস্তরে ) তাহাকে জানিলেই ইহুলোকে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 
পরমপদ প্রাপ্থির অন্ত উপায় নাই। 


এই উদ্জি মানবীয় যুক্তি তর্ক বিচারের ফল নহে। ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর সুস্পষ্ট 
বিবৃত্তি। ইহাতে দ্বিধা, সঙ্োচ, সন্দেহ, সংশয় প্রভৃতির ছায়াপাত হয় নাই। ইহা 
হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদগ়্তত্ত্রীকে বিশ্বসঙ্গীতের তানে প্রতিধবনিত করে। স্ুপ্তভাব 
জাগরিত করে, হৃদয়ের -মলিনতা অপসারিত করে, অজ্ঞানাদ্ধকার দূর করিয়া িগ্ধ 
আলোকে আলোকিত করে, বিশ্বাস দৃঢ়. করে, মন উন্নত করে, বুদ্ধিকে পরিমাজ্জিত 
করিয়। সুষ্প্তত ধারণার উপযোগী করে, আনন্দ প্রবাহ ছুটায় এবং হৃদয় মন শাস্তিরসে 
প্রাবিত করে। ন্মরণ রাখিতে হুইবে, যে অনুভূতি স্বরূপের অন্থভব বা জ্ঞান স্বরূপের 
অপরোক্ষ জান, আমাদের ইন্তিয়্ধারে লন প্রপঞ্চ জগতের রূপ-রস-গদ্ধাদির অন্থভব 
বাজান অপেক্ষা, লক্ষ লক্ষ গুণে ঘনিষ্ট, সুষ্প্ট উজ্জল, প্রাণার!ম, ছিধাসক্োচশৃন্ট। 
উক্ত অনুভূতিতে বিতর্ক--বিকল্পের অবসর নাই। উক্ত অনুভূতি আত্মন্বর্ূপে স্পষ্ট 
ও গভীর ছাপ অঙ্কিত করে। উপরে যে শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা! হইতে 
আমর! তমঃ১ পদের অর্থ অজ্ঞান এবং “অমৃত” পদের অর্থ অতিমৃত্যু বা পরমপদ, 
ইহা -বুঝিতে পারিলাম। হ্ৃতরাং ইহা হইতে আমরা প্রারভে উদ্ধৃত “তমসো মা 
জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্না অমতং গময়” মন্ত্াংশের--“তমঃ”, “মৃত্যু” ও “অমৃত” পদকয়টির 
লক্ষ কি তাহ] বুঝিতে পারিলাম। 


্রক্ষস্থত্র পরিচয় ৯ 


ব্রন্গা শান্স্রপ্রমাণে উপগম্য ৫ 


শান্তপ্রমাণে ব্রহ্ম উপগম্য হইলেও অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইলেও, 
শুধু শান্তালোচনায় তাহার অপরোক্ষানুতৃতি লাভ হয় না। তাহার জন্য রিশেষ 
সাধন! বা আরাধনার প্রয়োজন | ইহ] ভগবান স্ত্রকার বাদরায়ণ বিশদভাবে বুঝাইবার 
জন্য “অপি সংরাধনে প্রতাঙ্ষান্্মানাভ্যাম্ড ৩।২।২৪ স্থত্র প্রণয়ন করিয়া শিক্ষা 
দিয়াছেন। সংরাধনের দ্বার চিত্তমল-ক্ষালন হইলে, স্বতঃসিদ্ধ সুর্ধ্যগ্রকাশ যেমন 
দোষবিরহিত চক্ষুর নিকট উজ্জ্লভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবত, 
অনস্ত-জস্মাজ্জিত অনস্ত প্রকারের কর্মজনিত চিত্তমল ক্ষালিত হইলে, বিশুদ্ধ চিত্তে 
স্বতঃ উদ্ভাসিত হয়। ইহা কন্মলভ্য নহে। কর্মলভ্য ফল নশ্বর । কর্শের 
প্রয়োজনীয়তা এই যে, পুর্ব্ব পূর্বব জন্মের কৃতকর্ের দ্বারা যে মলস্তরের পর স্তর 
সঞ্চিত হইয়া, বিশুদ্ধ, নির্শল, চিত্রদর্পণ স্পূর্ণরূপে আবরিত ও মলিনীকৃত করিয়াছিল 
কর্ম দ্বারাই তাহা অপনীত হয়। কর্ম যাহার উৎপাদক, কর্মই তাহার ধ্বংসকারী 
হুইবে, হা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। চিত্তমল নাশ করিয়াই কর্ণ তাহার সার্থকতা 
লাভ করে । ভগবদনুভূতির উহ1 উৎপাদক নহে । ভগবত্তত্ শ্বয়জ্্রকাশ, যেমন স্বগ্রকাশ 
সূর্য্য উদ্দিত হুইয়া আপনাকে ও বিশ্বস্থ অপরাপর সমুদায় প্রকাশ করে, সুর্ধযদর্শন 
করিতে হইলে অপর আলোকের প্রয়োজন হয় না) সেইরূপ শ্বপ্রকাশ ব্রহ্মত তব 
প্রকাশিত হইতে কাহারও অপেক্ষা রাখে না। একবার প্রকাশিত হইলে, ইহার 
দিপ্ধ, শ্রান্ত, নির্শল, স্থির জ্যোতি: চিরসমুজ্জল থাকে । সুতরাং ভগবদনুভৃতি 
একবার লাভ করিতে পারিলে, অবিস্তাপাশ চিরতরে ছিন্ন হয়, অজ্ঞান সমূলে নাশ প্রাঞ্চ 
হয়, এবং শ্রাশ্বত শাস্তি লাভ হইয়া থাকে। তখন হ্ৃদয়গ্রস্থি অহন্ধার অপগত হয়। 
সমুদায় সংশয় ছিন্ন, কোটা জন্মাজ্জিত কর্ম ও তজ্জনিত ফল ক্ষয় প্রাণ্ত হয়। শ্রুতি 
তাই বলিয়াছেন :-- 


ভি্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিগ্যন্তে সর্ববলংশয়াঃ। 
, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কন্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্ডক ২৮ 


পরমতন্ত্বের জ্ঞান কর্ম ল্য নহে__ইহ। অপৌরুষেয় £_ 

বেদান্ত বা উপনিষধদে খধিগণের অপরোক্ষান্ুভৃূতি-লন্ধ ফল মন্ত্রন্ধ আছে। 
উহাদের সাহায্যে উপযুক্ত অধিকারী পরমতত্বের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহার 
অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য উপযুক্ত সংরাধনের অনুষ্ঠান করিলে, চিত্তমল ক্ষালনে 
পরমতত্বের সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্ধয হইবেন, ইহা, নিঃসন্দেহ। এই কৃতকার্ধযতা 
পুরুষের প্রচেষ্টা দ্বারা লভা নহে। প্রচেষ্টার সহিত ইহার সন্বন্ধই নাই। প্রচেষ্টা 
কর্মের নামাস্তর মাত্র। উপরে বল! হইয়াছে, যে উক্ত ফল কর্খলভ্য নহে। ইহ 
আপনাকে আপনি প্রকাশিত করে। একারণ এ জ্ঞান অপৌরুষেয়। এ জ্ঞান 
প্রত্যেকের মিজম্ব। বেদ এই জান লাভেয় পস্থা নির্দেশ করেন, একারণ বেোও 


১০ ঢু বেদাস্ত প্রবেশ 


“অপৌরুষেয়” বলিয়া গসিদ্ধ। ভগবান বাদরায়ণ উপরে উদ্ধৃত ৩২২৪ হতে “পরত্াক্ষ* 
পদঘার] বেদকেই নির্দেশ করিয়াছেন কারণ বেদ যে জানের উপদেশ দেন, সে জ্ঞান 
'অপয়োক্ষ জান--প্রত্যক্ষলন্ধ। এ কারণ “বেদ” প্রত্যক্ষ বলিয়! প্রসিদ্ধ। স্থতিশান্তে 
কধিত জ্ঞান অনুমানগম্য-_যুক্তি-বিচারের ছ্বারা লভ্য--উহা! প্রত্যক্ষ অন্ুভূতিলন্ধ 
“নহে । এজন্য ইহ] "্অনুমান” নামে উক্ত হ্ৃত্রে স্থানলাভ করিয়াছে। অতএব 
'আমর! বুঝিলাম যে, বেদ ও তাহাতে উপদিষ্ট জ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং কোনও পুরুযোচছিই 
নহে-_এ কারণ বেদ অপৌরষেয। | 


“বেদ” শবের অর্থকি? 


"বেদ" শব *বিদ্‌” ধাতু হইতে নিপ্পন্ন_-উহার বুৎ্পত্তিলভ্য অর্থ-জান! বা 
অনুভূতির বিষয় হুওয়া অথবা অনুভূতি । "*বেদন”" “নিবেদন” উভয়ই “বি” ধাতু 
হইতে নিপ্পন্ন। «বেদন” শব্ের অর্থ «জানা”, পনিবেদন* শব্ের অর্থ “জানান*-- 
বেদ” শব এই উভয় অর্থকেই লক্ষ্য করে। ্তরাং ইহার অর্থ একদিকে “জানা” 
বা পরম তত্বের অনুভূতি, অন্যদিকে “জানান? বা অনুভূতি শ্বরূপের অনুভূতি জাগান। 
স্থৃতরাং “বেদ"* পদ হইতে আমরা উপান্ত-উপাসকের ভাবের আদান প্রদান, একের 
ম্প্মানে অপরের প্রতিষ্পন্দন উৎপাদন বুঝিলাম। এই ভাবের আদান প্রদান, 
স্পন্দন প্রতিম্পন্ঘনের উৎপাদন কি করিয়া হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, উপাশ্-তত, 
উপাসক তত্ব ও উপাসন] তত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়, অর্থাৎ, অন্য কথায় ব্রহ্ধতত 
বা ভগবন্তত্ব, জীবতত্ব, সাধনততত্ব 'বিষয়ে আলোচন1 করিতে হয়। আমর] ক্রমশঃ 
এই আলোচনায় অগ্রসর হইব এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থ্টিতত্ব, মায়! বা! প্রক্কৃতি প্রভৃতি 
আনুষঙ্গিক বিষয় যুঝিবার চেষ্টা করিব। ভগবদ্‌ কুপা ভিন্ন এ সমুদায়ের ধারণা 
সম্ভব নহে। এ কারণ ভগবচ্চরণে ভক্তিভাবে দণ্বৎ প্রণাম করিয়।, তাহার কৃপা 
ভিক্ষা করতঃ গস্তব্যপথে অগ্রপর হইতেছি। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
্রক্মততৃ - 


ব্রক্মতন্ব--অনন্ত, অলীম, দুবিবিগাহ্থয 8 

্রহ্মতত্ব বড়ই দুরূহ । পূর্বে উদ্ধৃত মুণ্ডকশ্রুতির ২1৯ মন্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন-- 
ভাষায় উহা ব্যক্ত কর] যায় না, মনে চিন্তায় উহার ধারণ] করা যায় না। মানবের 
চিত্ত, মনঃ, বৃদ্ধি সে তত্বের নিকট পৌনুছিতে ন] পারিয়া ফিরয়া আসে। যিনি 
বলেন, যে তিনি ব্র্ধকে জানিয়াছেন, তিনি ব্রদ্ষতত্ব সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যিনি বুঝেন 
যে ব্রহ্মতত্ব চিন্তায় আয়ত্ত করিবার বস্ত নহে, তিনিই ব্রদ্মতত্বের কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াছেন। শ্রুতি ইহা! ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন £__ ৃ 


“যস্তামতং তম্যমতং মতং যস্য ন বেদ সঃ”। কেনপনিষৎ ২1১১ 


্রহ্মতত্ব যখন এরূপ ছুব্বিগাহ, তখন কি উহার আলোচন! নিরর্থক? তাহা 
নহে। ব্রদ্ষের সমগ্র জ্ঞান মানবের পক্ষে অসম্ভব। আকাশ অনন্ত, কোনও পক্ষী 
কি উড্ডয়ন করিয়া উহার পারে পৌহুছিতে পারে? তাহা পারে না বলিয়! কি 
পক্ষীগণ উড্ডয়ন পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে? তাহা! নহে। তাহারা 
নিজ নিজ সামর্থনুদারে আকাশ পথে উড্ডীন হইয়া উহাদের পক্ষলাভের সার্থকতা 
সম্পাদন করে। ব্রদ্তত্বও সেইরূপ অনস্ত, অসীম, দুব্বিগাহা। সাধকগণ নিজ নিজ 
সাধনার সাধর্থ্যানহ্ছসারে তাহার সম্বদ্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া আপন আপন সাধনায় 
সার্থকতা লাভ করেন। ভাগবত ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ বলিয়াছেন :__ 


নভঃ পতস্ত্যাত্বদমং পতন্ত্িণস্তথাসমং বিষুগতিং বিপশ্চিতঃ | 
| ভাগ : ১1১৮২৩ 


পক্ষীগণ নিজ নিজ উড্ডয়ন শক্তির সামর্থ্যান্ছনারে আকাশের অতি 
অল্লাংশমাত্রেই পরিভ্রষণ "করে, সেইরূপ পণ্ডিত ঝ৷ ব্রদ্ষজ্ঞগণ নিজ নিজ 
অধিকার ও সাম্্যান্সারে বিষুগতিঃ ব্রহ্ধতত্ব, বা ভগবত্তত্বের আংশিক 
জ্ঞান মাত্র লাভ করিতে পারেন । 
হ্থতরাং সকলেরই ব্রদ্ষজান খগজ্ঞান। ক্রন্ষের সমগ্র জান সম্ভব নহে বলিয়। 
নিশ্চেই হইয়া বসিয়। থাকা উচিত নহে। নিজ নিজ অধিকার ও সামর্ধযানুদারে 
্রহ্মতত্ব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর থগ্যজ্জান লাভ করিতে পারিলেই পুরুষার্ঘ সিদ্ধি হইয়া থাকে; 
মানব জনমের সার্থকতা! লাভ হয়। 


১২ বেদাস্ত গ্রবেশ 
অনভ্ত- চিরপুর্গ £_ 


১।১।৩ সথত্রের আলোচনায় বল! হুইয়াচ্ছে, ব্রদ্ষশবের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বৃহত্বম-_ 
সর্বববিষয়ে বৃহত্তম । তাহাতে অনস্ত শক্তি, অনস্ত ভাব, অনন্ত গুণ, অনস্ত রূপ বিস্মান। 
ঘুত্রকার ভগবান বাদরায়ণ--“অতোহনস্তেন তথাহি লিঙ্গম্ঠ--৩।২।২৬ সুত্রে ইহা 
-প্রতিপারদ্দিত করিয়াছেন। অনস্তের অংশ অসম্ভব। অংশ কল্পনা করিলেই অনস্তের 
অনস্তত্ব বর্তমান থাকে না। অনস্ত চিরপূর্ণ, এজন্ঠ শ্রুতি গাহিয়াছেন :-_ 


পুর্ণমদঃ পুর্ণ মিদং পুর্ণীৎ পূর্ণমুদচ্যতে | 
পৃর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ বৃহদারণ্যক ৫1১ 


প্রপঞ্চের বাহিরে ব্রিপাদবিভূতি পুর্ণ” আবার একপাদ বিসভৃতিতে অবস্থিত 
প্রপঞ্চও পূর্ণেরই অভিব্যক্তি-_অর্তএব পূর্ণ। পুর্ণ হইতে পুর্ণ গ্রহণ করিলে 
পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে। 


, গণিত শাস্ত্রের মূল স্তর ১+১-২, ১--১-*। কিন্তু অনস্ত, চিরপূর্ণ ত্রহ্মতত্বে 
গণিতের এ মূল শ্বত্র গ্রযোজ্য নহে । সেখানে পূর্ণ+ পূর্ণ পূর্ণ এবং পূর্ণ _ পূর্ণ পূর্ণ 
অর্থাৎ গণিতের সঙ্কেতানুসারে ১4১০১, ১-১ন১। যুক্তি, বিচারে আমরা 
বুঝিতে পারি, যে অন্ত বা পূর্ণবস্ত দুইটা হইতে পারে না। যদি জগতে দুইটা অনস্ত 
বা পূর্ণ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে একে অপরের অনস্তত্বের বা পূর্ণতার হানির 
কারণ হয়। স্থতরাং অনস্ত বা! পূর্ণবস্ত এক অদ্বিতীয় হওয়া উচিত। এজন্য শ্রুতি 
বলিয়াছেন “একমেবাদ্িতীয়ম্* €ছান্দোগ্য ৬২।১)। গণিতের আলোচনায় 
আমর] জানি যে সমাস্তর সরল রেখা অনস্তে মিলিত হইয়া বৃ্তাভাস স্জন করে । 
ক্ষেপণী (79:০1 ), যাহার প্রাস্তবিন্দুয় ক্রমশঃ দুর হইতে দূরতর হইতে থাকে, 
তাহারাও অনস্তে মিলিত হয়। হাইপারবোল। সন্বন্ধেও এ একই কথা, স্থৃতরাং 
গণিতের সাহায্যে আমর] পাইলাম যে প্রপঞ্চগত সমুদায়ই সপীম এবং সমুদ্রায়ের 
পরিণতি এবং মিলন অনস্তে। অধ্যাত্স শান্্ও সেই একই শ্শিক্ষা দেয় যে সমূদায় 
বিরোধের সমাধান অনস্তে এবং সেই অনন্ত ব্রহ্ম। ইহা! শ্রীমন্তাগবতের ৬৯৩৩ 
গণ্ভাংশে ম্পষ্ট উল্লথিত হইয়াছে। উক্ত গগ্ভাংশ ও উহার অর্থ ১১1৩ সুত্রের 
আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব ক্রক্ষ" শব্দের বুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে 
আমরা পাইতেছি, যে তিনি অনস্ত-_সে কারণ সর্বব্যাপী, চিরপূর্ণ, এক ও অদ্বিতীয়। 


চিরপূর্ণের একদিকে অনস্ত এবং একদিকে শুন £__ ূ 


৪1৩1৬ সুত্রের আলোচনায় আমর শূগ্যতত্ব বুঝিবার প্রয়াল পাইয়াছি। এবং 
আমর! বুঝিয়াছি যে চিরপূর্ণের, একদিকে অনস্ত এবং একদিকে শ্ন্য, অথবা শূন্য ও 
পুর্ণ একই বন্তর বিছিষ্স লক্ষ্যস্থানানুসারে ছুইটী ভাব এবং ছুইটা নাম। কারণ অনস্তের 
সহিত দিক আরোপ কর! যায় ন1। কেবল আমাদের বুবিবার স্থবিধার জন্য এ প্রকার 
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/ 

বলিতে হয় মাত্র। যাহা হউক এশ্ুন্ত বৌদ্ধেরু অভাবাত্মক শূন্ত নহে, ইহা ভাবাত্বক 
শৃন্ত নহে, ইহা! ভাবাত্মক সত্য। এই শুন্ত ও অনস্তের মধ্যস্থলে জগদ্‌বৈচিত্রয 3 
উচ্চগণিতের আলোচনায় আমর বুবিতে পারি যে, অনস্ত ও শৃন্যের মধ্যে নানাপ্রকার' 
বিচিন্ত্র গাণিতিক আকার প্রকার, নামরূপ প্রকটিত হয়। সেইরপ ব্রহ্ধাত্ক অনস্ভ-” 
ও ব্রন্ধাত্মক শূন্যের মধো জাগতিক বিভিন্ন আকার প্রকার ও নামরূপ। গাণিতিক 
বিভিন্ন আকার প্রকার, নামনূপ যেমন একই রূপ গাণিতিক সঙ্কেতের (8480100 ) 
বিভিন্ন পরিণতিতে উৎপন্ন এবং তাহাতে অবস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ 
জাগতিক অনস্ত বৈচিত্রাময় আকার প্রকার নামরূপ একই শূন্ত-পূর্ণাআক ব্রদ্ধ হইতে 
অস্তিত্ব লাভ করিয়া এবং তাহাতে অবস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে। ব্রহ্ম 
যে শুন্ত-পূর্ণাত্বুক ইহা! স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন :-_ 


“অণোরণীয়ান্‌ মহতো| মহীয়ান্” ( শ্বেতাশ্বতর ৩২০ )। বল! বাহুল্য যে «আণীয়ান্‌* 
এর শেষ পরিণতি শুন্যে এবং “মহীয়ানের” শেষ পরিণতি অনস্তে। স্মরণ রাখিতে 
হুইবে যে, অণু» মহান্‌, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, স্থূল, সুপ গ্রভৃতি দেশকালপরিচ্ছিন্প্রপঞ্ধাস্তর্গত 
বস্ত নিচয়ে প্রযোজ্য । যে বস্ত একাধারে প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত, দেশকালপরিচ্ছিন্ 
এবং দেশকালাতীত, তাহাতে উক্ত প্রকার ভেদ প্রযোজ্য নহে, ইহা বুঝাইবার 
জন্য শ্রুতি দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন বস্তর নিদর্শনে পরম-তত্বকে “অণোরণীয়ান্‌ মহতো। 
মহীয়ান্” বলিয়াছেন,_ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে তিনি এক সময়ে একদেশে 
“অণোরণীয়ান্” এবং অন্য কালে অন্য স্থানে “মহতো মহীয়ান্”_তিনি সমকালে, 
একাধারে “অণোরণীয়ান্ ও “মহত মহীয়ান্__অর্থাৎ শূন্য ও অনস্ত। আমাদের 
দেশকাল প্রভাবে প্রভাবান্বিত বুদ্ধি ও তৎজাত যুক্তি বিচারে *শৃন্* ও “অনস্ত" 
পরম্পন্ন-বিরোধী ধর্শের পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়) কিন্তু পরমতত্বে আমাদের 
যুক্তি বিচার কার্ধকারী নহে, সমুদায় দৃশ্ঠতঃ বিরোধের সমাধান সেখানে । সেখানে 
দেশকাল বস্ত পরিচ্ছেদ বর্তমান নাই-_ইহা পক্রিপাদবিভৃতি-মহানারায়ণোপনিষৎ্* 
স্থম্প্ই বলিয়াছেন :--“দেশতঃ-কালতঃ-বস্বতঃ-পরিচ্ছেদ-রহিতং ব্রদ্ম" স্থৃতরাং অণু, 
মহান্‌, স্থুল, সুক্ষ গ্রভৃতি তাহাতে প্রযোজ্য নহে। তিনি যখন অণু, তখনই মহান, 
যখন শূন্য, তখনই অনস্ত। 


সমুদ্ধায় বাদ ব্রক্মকেই নির্দেশ করে £__ 


অতএব আমর! বুঝিলাম যে ব্রঞ্জে একাধারে সমুদায় বিরোধী গুণের সমাধান 
ও পরিণতি । তিনি সনকালে একাধারে নির্ব্বশেষ-সবিশেষ, নিগুণ-সগুপ, নিরাকার- 
সাকার, নিরীহ-ক্রিয়াশঈীল। তিনি অনস্ত, অপরিচ্ছিন্,। অরূপ হইলেও সমকালে 
সাস্ত, পরিচ্ছিন্ন ও উকুরূপ। ভক্তের অভীষ্ট পুরণের জন্ত নিজের অনস্তত্ব প্রভৃতি 
পরিহার করিয্না সাস্ত, ই্টমৃন্তিরপে গ্রকটিত হন। ইহা. ভগবান নুত্রকার-_*স্থান 
বিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ* ৩২৩৪, সুত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে ভক্ত তাহাকে 


১৪ বেদান্ত প্রবেশ 


যে ভাবে ভজনা করে, তাহাকে তিনি সেই ভাবেই প্রাতিতজন করেন, অর্থাৎ 
অভীষ্ট পূরণ করেন। এইজন্য ভগবান গীতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন “যে যথা মাং প্রপ্ান্তে 
তাং স্তখৈব ভজাম্যহম্। গীঃ ৪1১১। তবে ভগবদ্‌ রহন্ এই, যে তিনি দৃশ্ততঃ 
_সাস্ত, পরিচ্ছন্ন, 'কোনও বিশিষ্টরূপ ধারণ করিলেও তাঁহার সমুদায় রূপ সমকালে 
বিভু, অনস্ত, সর্বব্যাপী । ভগবান স্ুত্রকার “ব্যাণ্েশ্চ সমঞ্জসম্‌. ৩৩৯ সুত্রে এই 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এক অদ্বিতীয়, সঙ্াতীয়, বিজাতীয়, ম্বগত ভেদ 
রহিত বস্বকে পরিচ্ছিন্ন করিবার কিছুই নাই। তাহার সাস্ত পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান 
ইউমৃত্তিতে হস্তপদাদি অবয়ব পরিদৃঃ হইলেও, উহার। তাহার ম্বরূপ হইতে অভিন্ন, 
তাহার স্বরূপ ও বিগ্রহে ভেদ নাই, দেহ-দেহী ভেদ নাই। ইহা। ভগবান ্বত্রকার_ 
“অক্ূপবদেব হি তথ প্রধানত্বাৎ্, অ২৯৪ সুত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই 
কারণ শ্রীমদ্ভাগবত সেই পরম তত্বকে নির্দেশ করিতে গিগ্ন। বলিলেন “তং 
সর্ববাদ বিষয় প্রতিরূপশীলম্” (১২1৮।৪৩)_-তিনি সম্দ্ায়বাদ সম্বন্ধীয় বিষয়ের 
প্রতিরূপ ধারণ করিয়া! থাকেন । অর্থাৎ অমুদ্ায়বাদ কি অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ, 
দৈতবাদ, 'ছৈতাৈতবাদ, জড়বাদ, নাস্তিকবাদ ইত্যাদি সমূদায় তাহাকে আশ্রয় 
করিয়াই বর্তমান থাকে। উপরে যে অপরোক্ষানুভৃতির বথা বলা হইয়াছে, তাহা! 
হইতে অন্ুসিদ্ান্ত স্বত্ঃই আসিয়া পড়ে যে, যে সাধক নিজ সাধনার সামর্থ্য ও 
অধিকার অনুপারে, ব্রদ্মতত্বের যতটুকু অন্থভব করিয়াছেন, তিনি ততটুকু তাহার 
প্রত্যাক্ষলন্ধ জ্ঞান বলিয়। জোরের সহিত প্রকৃত তত বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন । 
কেহুই সমগ্রভাব অনুভব করিতে পারেন নাই, একারণ সমগ্র প্রকাশ কাহারও দ্বার] 
সন্তুব নহে। নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রদ্মভাব প্রাপ্তি ঘটিলে অনুভূতি কি প্রকার হয়, 
তাহ প্রকাশ করা অসভ্ভব। যখন প্রকাশের অবস্থা হয়, তখন সে অনুভূতি বর্তমান 
থাকে না। উহার ক্ষীণ আভান বর্তমান থাকিলেও ভাষার এবং বাক্যের অসমর্থতা 
হেতু তাহার প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে অসম্তব। এজন শ্রীমদ্‌ রামকৃষ্ণ পরমহংসদে 
বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম কোনও কালে উচ্ছিষ্ট হন নাই”, | তাহার আরও একটি এক্ষেত্রে 
প্রযোর্জয উক্তি আছে-_“অখওড সচ্চিদানন্দ যেন চিনির পাহাড় সদৃশঃ স্ৃ্ পিপীলিকা 
শ্রেণীর ন্যায় ভক্ত জীবকৃল উহার সমগ্র উদরসাৎ করিতে প্রচণ ক্ষুধায় ধাবিত হইলেও 
সামান্ত .কণামাজ পাইয়াই পূর্ণভৃণ্তিলাভ করিতেছে । শুকদেবাদি বিশেষ জ্ঞানী 
ভক্কেরা এ শ্রেণীর মধ্যগত কিঞ্চিৎ বড় পিগীলিকাদিগের ন্তায় এ পর্বত হইতে 
অপেক্ষাকত বড় এক কণ! শর্করামাত লইয়াই তৃপ্ত ও শান্ত হইতেছেন”। ব্রন্ধ 
যাহা, তাহাই। সমুদয় বাদের তিনি একমাত্র আশ্রয়। একারণ কি অদবৈতবাদ, 
কি বিশিষ্টাঘৈতবাদ, কি ৈতবাদ, কি খৈতাদৈতবাদ, কি অন্তান্ত যে কোনও বাদ 
কেহই ক্রদ্ষের সমগ্র নির্দেশ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং হইতে পারে না। প্রত্যেকেই 
তরদ্ধের একদেশমাত্র নির্দেশ করিয়া নিজ নিজ সার্থকত। লাভ করিয়াছে । ভগবান 
ুয্রকার, *নেতি নের্ডি” শ্রুতির তাৎপর্ধ্য গ্রকটন গ্রসঙ্গে-_"গ্রকতৈতাবত্ধং ছি 
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গ্রতিষেধতি, ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ।,--৩1২২২ সুত্র প্রণয়ন করিয়া এই তত্বই 
বিশদ্ভাবে গ্রতিপাদন করিয়াছেন। মূল গ্রন্থে উক্ত আলোচন। ত্রষ্টব্য। এই একই 
কারণে ভগবান্‌ নিজ মূখেই বলিয়াছেন £__ 


“মাং বিধত্তেইভিধত্তে মাং বিকল্পযাপোহাতেহাহম্”। 
ভাগবত ১১২১1৪১ 
বেদ কশ্মকাণ্ডে আমাকেই বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে আমাকেই দেবতারূপে 


ব্যক্ত করে এবং আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্ক-বিতর্ক করে। 
ভাগবত ১১।২১।৪১ 
প্রকৃতপক্ষে বেদের প্রতি মন্ত্র, গ্রতি স্্তি, প্রতি কর্ম একমাত্র পরমতত্কেই নির্দেশ 
করে। বেদের আদি মধ্যে ও অস্তে একমাত্র ব্রন্ধাই প্রতিপাদিত। শ্রীমদ্‌ ভাগবত 
একটি শ্লোকে ইহা বড়ই স্থম্দরভাবে বিবুত্ত করিয়াছেন :₹__ 


যথা হিরণ্যং স্থকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্ হিরণায়ন্য | 
তদেব মধ্যে ব্যবহাধ্যমাণং নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ | 
ভাগ ? ১১।২৮।২০ 
যেমন সমস্ত হিরণায় দ্রব্যের পূর্বেধ অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যাকারে উৎপত্তির পূর্বে 
বর্ণ বর্তমান, পশ্চাৎ্থ অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যাকারের ধ্বংসের পরেও একই স্বর্ণ 
বর্তমান, মধ্যে ব্যবহাধ্যমান কেযুব্র কুগুলাদি আকারে পরিণত অবস্থায়, 
সেই স্বর্ণ ই বর্তমান, সেইরূপ বিশ্বের আদিতে, অস্তে ও মধ্যে, আমি নিত্য 
ব্ততমান রহিয়াছি। 
বিশ্ব সম্বন্ধে যাহা_-বেদ সন্বন্ধেও তাহা। ফলতঃ বিশ্ব বেদ হইতে উদ্ভূত ইহ 
মতরুত “গায়ত্রী রহন্ত” গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে । এখানে আর 
পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। অন্যত্র ভাগবত 
এই একই কথা বলিয়াছেন £-_ 


অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসং পরম্‌। 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোইবশিষ্কেত সোহম্ম্যহম্‌ ॥ ভাগ £ ২।৯।৩২ 
ইহার সরল অর্থ ১১২ স্থত্রের আলোচনায় গ্রদত্ত হইয়াছে। 
'কি লৌকিক, কি বৈদিক অমুদার নাম মৃখ্যভাবে ব্রক্মকে নিদ্দেশ করে £_ 
সমুদ্বায়বাদ যখন, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অস্তিত্ব লাভ করে, তখন তাহাকে যে 


কোনও নামে অভিহিত কর] হউক ন] কেন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ভাগবত এই 
জন্তই বলিয়াছেন £-- | রর 


_.. বেদাস্ত গ্রবেশ 
বদস্তি ততত্ববিদস্তত্ং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্‌। 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ভাগ £ ১২1১১ 


তত্বিদগণ এক অদ্থয় জ্ঞানকেই কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবান বলিয়া 
অভিহিত করিয়! থাকেন। ৃ 
এপি াচারাররাররওোরররররারর 


বুঝিতে হইবে যে এই তিনটি নাম অনস্ত নামের উপলক্ষণে গৃহীত হুইয়াছে। 
প্রক্কৃত পক্ষে কি লৌকিক, কি বৈদিক সমূদায় নাম মুখ্যভাবে সেই পরমতত্বকে নির্দেশ 
করে এবং কেবল গৌণভাবে তত্তৎ নামধেয় পদার্থকে নির্দেশ করে। ইহা নুত্রকান 
ভগবান্‌ বাদরায়ণ “চরাচর র্যপাশ্রয়স্ত শ্তাত্তদ্‌ ব্যপদেশে! ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ* 
২।৩।১৭ শৃত্রে প্রতিপাদিত করিয়াছেন, ইহার বিস্তারিত আলোচন। মুল গ্রন্থে উক্ত 
শৃত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে কর! হইয়াছে । 


'লবিশেষ-নির্বিবশেবভাব, ূর্তামূর্তভাব, ব্রন্গের হ্বরূপ হইতে অভিষ্ £_ 


'্র্ষ+ শব্দের বুাৎ্পত্তি আলোচনায় আমরা পাইলাম_-তিনি অনস্ত, সর্বব্যাপী, 
নিরংশ, চিরপূর্ণ, এক, অদ্বিতীয় এবং "শুন্” পুর্ণেরই নামাস্তর মাত্র ঃ তিনি, যেমন 
ভাষায় বলিতে গেলে, একদিকে মহৎ হইতে মহতম, অন্যদিকে অণু হইতে অণুতম, 
লমুদায় বিরোধের পরিসমাঞ্ধি অনস্তে ) একারণ ব্রহ্ম এককালে একাধারে নিবিবিশেষ- 
সবিশেষ, নিুপ-সগুণ ইত্যাদি । কাল, আধার, বিশেষ, গুণ, আকার, ক্রিয়া প্রভৃতি 
'সমুদায় প্রপঞ্চ জগতের অস্তভূক্ত, আবার প্রপঞ্চ জগৎ ব্র্ধ হইতে তত্বাস্তর নহে ইহ! 
ক্রমশ: পরিস্ফুট হইবে। এখন ইহ্] হ্বীকার করিয়া লওয়া যাউক, তাহা হইলে হ্বরূপের 
দিক হইতে যিল্সি--নিব্বিশেষ, নিগুণ, নিরাকার, নিরীহ, তিনিই প্রপঞ্চের দিক হইতে 
সবিশেষ, সগুণ, সাকার, ক্রিগ্নাশীল, একই বস্তুর দুই প্রকার দর্শন মাত্র। এই প্রকার 
দর্শনে বস্তর শ্বরূপ হানি হয় না। ইহ1 ভগবান ন্ত্রকার “ন স্থানতোহপি পরস্তোভয় 
লিঙ্গং সর্ববত্রহি” ৩২1১১ স্থত্রে ও “উভয় ব্যপদেশাত্বহিকুগ্লবৎ” ৩1২।২৭ সুত্রে প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । উক্ত স্থত্রদ্বয়ের আলোচন] হইতে ম্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তাহার 
সবিশেষ-নিধ্বিশেষভাব, যূত্তীমূর্তভাব, তাহার দ্বরূপ হইতে অভিন্ন। তিনি গুণও বটে, 
গুণীও বটে, আবার গ্রণাতীতও বটে। আমিখদি সমুদায়ে ব্রন্ধ দর্শন না করিয়া 
জন্তরূপ দর্শন করি, তাহাতে ব্রদ্ষের স্বরূপ হানি হয় না, আমার রোগছুষ্ট চক্ষুঃ 
“যদি স্বয়ন্প্রকাশ নূর্ধ্য' দর্শন করিতে ন]| পারে, অথবা তাহার জ্যোতিঃকূপ ন] দেখিয়। 
অন্তরূপ দেখে, তাহাতে হূর্ধ্যের শ্বরূপ বিচাতি হয় না, আমার পিত্ত দুষিত রসনা 
যদি শর্করার মিষ্টত্ব অনুভব করিতে না পারে, তাহাতে শর্করার মিষ্টত্বের অপলাপ 
হয় না, সেইরূপ প্রপঞ্চগত জীব "মামি যদি পরমতত্ের গ্রকৃত্ত দর্শন লাভ করিতে 
না পারি, তাহাতে তথ্বের ম্বরূপ হানি হয় না। তত্ব নিজ অগ্রচ্যত স্বরূপে চির 
"বর্তমান থাকেন। 


ব্রহ্থ তত ১৭ 


কার্য কারণ শৃঙ্খল অন্ুবর্তন করিতে করিতে আমরা পাই, একমাত্র 

মূল কারণ ব্রক্ম £_ 

জগতে কারণ-কার্ধাশৃঙ্খল বর্তমান । ইহা অতিশয় স্থুলদৃষ্টি মানবের চক্ষেও প্রতীত 
ছুয়। শ্রুতিও ইহ] স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন £-_ 


“কারণেন বিনা কাধ্যং নোদে তি” 
(ব্রিপাদবিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ) 


_কারণ বিন] কাধ্যোৎ্পত্তি হয় না। 

পৃথ্থিবীপৃষ্ঠ হইতে আমাদের আহার্ধ্য অন্নোৎপত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই 
অন্নো্পত্তির কারণ অনুসন্ধান করিলে, আমর পৃথিবীর উর্ধরাশক্তি, বীজ, ক্ষেত্র 
তাহার রোপণ ও বৃষ্টির দ্বারা তাহার পোষণ প্রভৃতি দেখিতে পাই। বুষ্টির 
কারণ যেঘ, তাহার কারণ অন্ুপন্ধানে দেখিতে পাই-_সাগর ও জলাশয়াদি হইতে 
জল সূর্ধ্য কিরণে শোষিত হইয়৷ বাম্পাকারে আকাশে উখিত হওতঃ মেঘে পরিণত 
হয়। এই প্রকার প্রত্যেক কার্ধের কারণ অন্থুন্ধান করিতে যাইলে, আমর কারণ- 
কার্ধ্য-শৃঙ্খল, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে যতদুর পারি, ততদূর লইয়া গিয়া এমন একস্থানে 
পৌছাই, যে তাহার পশ্চাতে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি যাইতে পারে না, কিন্তু তাহা! 
বলিয়। শৃঙ্খল যে সেখানে ভগ্ন হইল, তাহা নহে। অধিকতর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্গ যে 
কেহ তাহারও পশ্চাতে উক্ত শৃঙ্খলের অস্তিত্ব অনুধাবন করিতে পারেন । স্থতরাং 
পরিসমাপ্তি কোথায়? কারণের কারণ, তাহার কারণ, তাহারও কারণ ইত্যাদি 
খুঁজিয়া৷ আমরা অনস্তদূর যাইলেও যদি অনুসন্ধানের নিবৃত্তি না করি, তাহা হইলে 
“অনবস্থা” দোষ সংঘটিত হয়। ন্যান্বশাস্ত্ান্থদারে এই দোষের পরিহার প্রয়োজন । 
এই দোষ পরিহারের জন্য এক মূল কারণ অনুমান করিয়৷ লইয়া উক্ত অনুসন্ধান শেষ 
করিতে হয়। সমুদয় কার্ধেযর মূল কারণ যদি এক ন। হয়, তবে অনুসন্ধানের শেষ হয় 
না। মূল কারণ যদ্দি কার্ধ্য ভেদে বিভিন্ন হয়, তবে বিভিন্ন হইবার কারণ কি, এ প্রশ্ন 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাঁর না। এজন্য সমুপায়ের মূল কারণ এক স্থানে, ইহা অন্থমান 
করিয়া লওয়৷ প্রয়োজন হুইয্ধা পড়ে । আধ্য খধিগণ ব্র্ধই সেই মূল কারণ--ইহা হইতেই 
সমুদায় কার্যের উৎপত্তি, এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাদের কারণানুসন্ধানের পরিসমাপ্তি 
করিয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি যে শুধু তাহাদের অনুমানের উপর, তাহা 
নহে। বৈদিক খষি সাধনালন্ধ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে মূল কারণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 
এই অতীন্দরিয় জ্ঞান শুধু কথার কথা নহে। উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারিলে 
প্রত্যেকে এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিতে পারেন । এবং উপধৃক্ত অধিকারী হইবার 
উপদেশও শাস্ত্রে প্রদত্ত আছে। যিনি এই উপদেশ পালন করিবেন, তিনি উক্ত 
জ্ঞান লাভ করিবেন, ইহ! শান্ত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন । শ্রুতি অপরোক্ষানুভূতিলন্ধ 
এই জ্ঞান মন্ত্রব্ধ করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভূগুবন্লীর ১ মন্্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন,। 


৮ 


১৮ বেদাস্ত প্রবেশ 


ইহা ১।১।২ সুত্রের ভিত্তি স্বরূপ মূল গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে। পুজ্যপাদ হুত্রকারও 
“জন্ান্চস্ত যতঃ* ১1১।২ স্ৃত্র, প্রণয়ন্য করিয়া উক্ত শ্রুতি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন 
এবং কার্ধ্য-কারণ শৃঙ্খলার পরিসমাঞ্চি প্রতিপাদন করিয়াছেন । 


ব্রক্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ £_ 

জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে একটি ঘট নিশ্মাণ করিতে হইলে, উপাদান 
মৃত্তিকার, কর্তা কুস্তকারের এবং করণ কুলাল চক্রাির প্রয়োজন । একটি স্বর্ণালঙ্কার 
গঠন করিতে হইলে উপাদান ন্বর্ণের, কর্তা ম্বর্ণকারের এবং করণ নানাপ্রকার 
হস্্রাদির গ্রয়োজন। উপাদানাদি কারণ নিমিত্ত কারণ হইতে ভিন্ন । কিন্তু উপরে 
যেমূল কারণের কথা বল! হইয়াছে, তাহা একমাত্র। সুতরাং উক্ত মূল কারণ 
জগতের এবং তদস্তর্গত বস্তজাতের উপাদান কারণ বটে, নিষিত্তা্দি কারণও বটে। 
এ কারণ “জল্মাগম্ত যতঃ” স্থত্রে বুঝিতে হইবে যে ব্রদ্ধ জগতের এবং তদস্তর্গত 
বস্তজাতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ইহ] কি প্রকারে সম্ভব হয়? শ্রুতি ইহার 
উত্তর দিয়াছেন £__ “তদাত্মানং ম্বয়মকুকুত” তৈত্তিঃ ২।৭-_-তিনি আপনাকেই বহুরূপে 
পরিণত করিয়াছিলেন । স্ত্রকার এই তত্ব “আত্মকৃতে৮ ১।৪।২৬৯ “পরিণামাৎ” 
১।৪।২৭ ও “তদভিধ্যানাদেব তু তলিঙ্গাৎসঃ” ২।৩।১৪ সুত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
যূল গ্রন্থে উক্ত নুক্রত্রয়ের আলোচন। যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে 
তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২।৭ মন্ত্রেস্থট্রিকর্তীকে ক্লীবলিঙ্গ “তত শব্দ ছার নির্দেশ করিয়াছেন । 
এই “তৎ” শব তরদ্ষের বাচক। গীতা ১৭।২৩ শ্লোকে ইহা ম্পই্ই বলিয়াছেন-_“ও 
তৎ্সদিতি নির্দেশে ব্রদ্মণন্ত্রিবিধঃ স্বৃত:”_ও, তৎ ও সৎ এই তিনটি ব্রন্মের নির্দেশ । 


বিশ্ব প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌ হইলেও ব্রচ্গ বিশ্ব হইতে পৃথক্‌ £ 

এখন প্রশ্ন উঠে ত্রদ্ম যখন নিজেকেই বিশ্বরূপে প্রকটিত করিলেন, তখন বিশ্ব 
কি তাহা হইতে পৃথক বা অপৃথক্‌? পৃজ্যপাদ স্বত্রকার এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়। 
“তদ্‌নন্তত্বমারভ্তণ শব্দাদিভযঃ”-_-২।১।১৫ সুত্রে ইহার উত্তর দিয়াছেন । মূল গ্রন্থে এই 
গৃত্রের আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে বিশ্বপ্রপঞ্চ বর্ষ হইতে অপৃথকৃ 
হইলেও ব্রদ্ধ বিশ্ব হইতে পৃথকৃ। কার্ধ্য কারণ হইতে অভিন্ন হইলেও উহা! কারণ 
নহে, সেইরূপ বিশ্ব-_-তদ্কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও বিশ্ব ব্রদ্ধ নহে। 
“প্রকাশাশ্রয়বঘ। তেজন্বাৎ: ৩।২।২৮ স্মত্রের আলোচনায়ও এই তত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
গীতায় শ্রীভগবান্‌ ইহ স্পষ্টই বলিয়াছেন £-. 


ময়া। ততমিদং স্বং জগদব্যক্তমৃণ্তিনা। 

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥| গীঃ ৯।৪ 
ন চ মতস্থানি.ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। 

ভূতভূম্ন চ ভূতম্থে। মাত! ভূতভাবনঃ ॥ গীঃ ৯৫ 


ব্রধতত্ব ১৯ 


বথাকাশস্থিতে। নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রুগো মহান্‌। 
তথা সর্ববাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥ গীঃ ৯।৬ 


-আমি অব্যক্ত মৃন্তিতে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া, উহার অস্তরে বাহিরে . 
ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থান করিতেছি ।--ভূতসকল কারণম্বপ আমাতে 
অবস্থিত, কিন্ত আমি আকাশের ন্যায় নিঃসঙ্গ বলিয়া, সে সকলে ( ঘটা দিতে 
মৃত্তিকার ন্যায়) অবস্থিত নহি । আমার অঘটন ঘটন পটায়সী মায়ার শক্তি দেখ 
_আমার আশ্রয়ে জগৎ অভিব্যক্ত হইলেও, একদৃষ্টিতে ভূতসকল আমাতে 
স্থিত নহে। তুমি কি মনে কর, বিশ্ব আমার পরিণাম-_-তাহা নহে, তাহা 
নহে। নিত্য-স্থির-শুদ্ব-বুদ্ধ-মুক্তপাত্যন্বপ আমি পরিণামী কি্ূপে হইব? 
পরিণাম আমার সংকল্পাত্সিক! অচিস্ত্য শক্তি মায়ার কার্য । আমি নিত্য 
অসঙ্গ, কাহারও সহিত আমার সংশ্লেষমাত্র নাই_-এ দৃষ্টিতে ভূতসকল 
আমাতে অবস্থান করিবে কিবূপে? আমি ভূতধারক, ভূতজনক, ভূতপালক 
হইলেও ভূতে অবস্থিত নহি। বায়ু আকাশে অবস্থিত থাকিয়াও যেমন 
সর্বত্র সঞ্চরমাণ, উহার স্বতন্ত্র সঞ্চরণের কোনও প্রতিবন্ধক নাই, আকাশও 
বাঘুর আধার হইলেও এবং বায়ুর সর্বত্র ওতপ্রোত ভাবে অস্তরে বাহিরে 
বিরাজিত থাকিলেও, বাষু তাহার কোনও প্রকার প্রতিবন্ধক উপস্থাপিত 
করিতে পারে না। আমার ও ভূতের সম্বন্ধও সেইরূপ। পরম্পর আধার- 
আধেয় হইলেও পরম্পর পরস্পরের সহিত অসংশ্লিষ্ট। 


জীব দেহ ধারণ ও পালন করিয়া অহঙ্কার বশে দেহে সংশ্লিষ্ট থাকে-_-দেহকে 
আমি বলিয়। মনে করে এবং তজ্ন্য দেহগত স্খদুঃখার্দি ভোগ করে। ভগবান্‌ 
নিরহঙ্কার, তাহার সেরূপ কোনও সংশ্লেষ নাই, এজন্য তিনি সর্বদ1 অসন্ত, উদ্দাপীন। 
স্থতরাং ব্রন্ধ, বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এবং জগন্ময়, বিশ্বরূপ হইলেও তিনি 
বিশ্ব হইতে পৃথক। বিশ্বের অভিব্যক্তি তাহার সংকর্লাক্মিকা মায়া হইতে। এই 
মায়াকেই গীতার ৯৫ প্লোকে এত্রশ্বর যোগ” বলা হইয়াছে। ইহাই তীহার 
অচিন্ত্য শক্তি । 


স্তগবানের “অপরা” ও “পর” প্রকৃতি পরস্পর বিরোধী নহে__হৃষ্টিকর্তার 
সংকল্পানুসারে পৃথক্ভাবে অভিব্যক্তি £_ 


্রদ্ধ বা ভগবান আপনাকে বিশ্বরূপে প্রকটিত করিলেও, তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন 
ইহা! কি প্রকারে সঙ্গত হয়? ভগবানের অঠিস্ত্য শক্তি বা মায়া ইহার কারণ। 
“মায়া” সন্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা পরে করা হুইবে। মূল গ্রন্থের উপরে উদ্ধৃত 
3181২৭ ও ২1১১৫ স্ত্রের আলোচনার উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ ভাগবতের গ্লোকগুলি পর্ধ্যালোচন! 
করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, যে বিশ্ব, ব্রন্ধ বা তগবান্‌ হইতে অভিন্ধ হইলেও, ব্রক্ধ বিশ্ব, 


ও বেদাস্ত প্রবেশ 


হইতে ভিন্ন। গ্রপঞ্চ স্থষ্ট করিলে তিনি গ্রপঞ্চগত দোষ গুণে আসক্ত হন না। 
তিনি নিজের অবিকৃত শ্বরূপে সর্বদা বর্তমান থাকেন। এই বিষয়টি বিশদভাবে হদয়ঙ্গম 
ফরাইবার জন্য আচার্ধ্যগণ ব্রক্মণক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১) স্বরূপ শক্তি 
'(২) তাটস্থা! শক্তি ও (৩) বহিরঙ্গ! শক্তি। দ্বর়ূপ শক্তি বিকাশে ব্রন্ম বা ভগবান্‌ 
নিত্য তাঁহার ম্বন্ূপে অবস্থিত-__কখনও ন্বরূপ হইতে চুযুত হন না। বহিরঙ্গ। শক্তি 
বিকাশে বিশ্ব এবং তদন্তর্গত ভোগ্য বিষয় স্ষ্ট এবং তটগ্থাশক্তি বিকাশে বিশ্ব এবং 
তদন্তর্গত ভোগ্য বিষয় সকলের সার্থকতা বিধানের জন্য ভোক্ত। জীব সই । ভোক্ত। ও 
ভোগা এবং তাহাদের সমাবেশেই জগন্ব্যাপার। গীতায় ৭।৫ গ্লেকে এই উভন্ন শক্তিকে 
যথাক্রমে অপরা ও পর! প্ররুতি আখ্যায় আখ্যায়িত কর] হইয়াছে । «“অপরা” ও 
পরা” বিশেষণ দ্বারা বুঝিতে হুইবে না যে ইহারা পরম্পর বিরোধী,__স্থষ্ট কর্ত। ব্রন্মের 
সঙ্বল্লাছসারেই পৃথক ভাবে অভিবাক্তি এবং পৃথক্‌ প্রতীতি। ভগবান্‌ সত্তা সংকল্প-_ 
তিনি যাহ সংকল্প করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়। হৃত্রকার “অভিধ্যোপদেশাচ্চ'” ১৪1২৪ 
হুত্রে ইহ! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । স্থতরাং জগতে বিবিধ বৈচিত্রা প্রতীয়মান হইলেও 
সে সমুদায়ের মূল একগ্থানে এবং বৈচিত্রা স্থষ্টকর্তার সংকল্প বশত: সংঘটিত, ইহা! ম্পঃ 
বুঝা গেল। 
জগতস্ব, জীবতত্ব জমুদ্ধায় ব্রব্মতত্তবের অন্তভূক্তি 

কেবলমাত্র জগৎ বা ভোগ্য স্থট্টি হইলেই স্থষ্ট উদ্দেপ্ত সফল হয় না। ভোগোোর 
সার্থকতার জন্য ভোক্তার প্রয়োজন । এজন্য চৈতন্যময় ভগবানের নিজ স্বরূপ শক্তির 
নিকটস্থ শক্তি অর্থাৎ তাটম্থা শক্তি বিকাশ করিয়া ভোগ্যে অনুপ্রবেশ । ছান্দোগ্য 
রতি ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন £__ “অনেনৈব জীবেনাত্মনাস্থপ্রবিশ্ঠ নামরূপে 
ব্যাকরোৎ,”(ছান্দোগ্য ৬৩৩ )। 

- ভোগ্য বিষয়ে জীবাত্মর্ূপে অন্ুপ্রবেশ করিয়। নামরূপ অভিবাক্ত করিলেন । 


ভোগ্য ও ভোক্তা, জ্ঞেয় ও জ্ঞাত, দৃ্ঠ ও দ্র্টা, ভ্রেয় ও ভ্রাতা প্রস্ততি পরম্পর 
পরল্পরের সার্থকতা সম্পাদন করে; নতুবা একের অভাবে অন্য নিরর্ঘক হয়া 
পড়ে। সুতরাং স্থষ্ট উদ্দেন্ঠ সফলীকৃত করিবার জন্য ভোগ্যের সহিত ভোক্তার, 
জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞাতার একান্ত প্রয়োজন । «* স্ুত্রকার উপরে উদ্ধত ছান্দোগ্য 
শ্রুতির. ৬৩৩ মন্ত্রে ভিত্তিতে_“'সংজ-মুত্তি-করিত্ত নিরধহ সুবহে ভকজ্শাৎ” 


২1৪1২ সুত্রে ইহ! প্রতিপাদন করিয়াছেন। স্ুলদৃষ্টি দুরীকের চক্ষেও ভোতৃ ভৌতিক 
জগৎ প্রতিভাত হয়। শ্রুতি জগংকে অগ্রীযোগ্নাহাক বলিয়[ছেন--অগ্নি-সোগ্ছিসর 
সোম-ভোগ্য, অগ্নি-পুং তত্বাববোধক, পোম-গ্্লাত্বাববোধক, অন্গি-_পিতৃদীষ্ছি। 
সোম- মাতৃশক্তি, অগ্নি--জীবাত। বা পুরুষ, সোষ্-্গ্রকতি জড় বিজ্ঞানও এর 
রহন্ত__প্রোটন-ইলেকট্ন, ধনাত্মক-খণাত্মক তড়ি "শক্তি প্রতি নামে মতি 
করিয়াছেন। ইহাদের কিছুই বর্ষ হইতে ভিন্ন নহে, যদিও চ্হচুতি জনকে অঃ 


প্রন্ষত ২১ 


ইহাদিগের হইতে ভিন্ন বটে। পুরুষ নুক্তের মন্ত্র আমর] জানি তাহার অত্যন্প কত 
অংশে অগ্মীষোমাত্মক বা তোক্-ভোগ্যাত্মক অথবা] জড়-চেতনাত্মক জগৎ এবং ত্রাহার 
অনস্ত অংশ স্বরূপে অবস্থিত। সর্বপময়ে মনে রাখিতে হইবে, যে অংশ ও পাদ কল্পনা 
কেবলমাত্র বোধ সৌকর্ঘযার্থে, তত্বতঃ নহে । অতএব আমরা বুঝিলাম যে-_তরক্গতত্বের, 
সহিত জগত্তত্ব এবং জীবতত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সংজড়িত । উহার! কেহই পৃথক্‌ তত্বাস্তর . 
নহে। একই তত্বের বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন দর্শন মাত্র। সমূদায়ে ব্রহমদর্শনই প্রকৃত দর্শন । 
অন্তপ্রকার দর্শন সংসার রোগছুষ্ট বিকৃত দর্শন । এই রোগ নাশ হইলে দর্শন, বিকৃতি- 
ভাব হইতে মুক্ত হয় এবং লম্যক দর্শন বা প্রকৃত দর্শন লাভ হয়। 


স্ষ্টির উদ্দেশ্ট কি? 


উপরের প্রকরণে বলা হইয়াছে, যে স্থষ্টির উদ্দেশ্য সফলীকৃত ক'রবার জন্য 
ভোক্তার সহিত ভোগ্যের, জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সঙ্গন্ধের প্রয়োজন । যদি ইহা সত্য 
হয় তবে মনে প্রশ্ন উঠে, স্থির উদ্দেন্তঠ কি? এই প্রশ্নের উত্তরের আভাষ আমর! 
শ্রীমঘ্ভাগবর্তের ৩৫1২৪ গ্লোকে পাই। এই শ্রোকের ভিত্তি আমর] বৃহদারণ্যক 
উপনিষদের ১1৪।১-২-৩-৪ মন্ত্রে দেখিতে পাই। বাহুলা ভয়ে উক্ত মন্ত্র্ুলি উদ্ধার 
করিতে বিরত হইলাম । ভাগবতের শ্লোকটি এই :__ 


স বা এষ তদাত্রষ্টা নাপশ্যদ্ৃশ্যমে করাট্‌। 
মেনেইসম্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরন্ুপ্তদৃক্‌ || ভাগ : ৩1৫২৪ 


_-সে (প্রলয় ) সময়ে একমাত্র তিনি প্রকাশ পাইয়াছিলেন, স্থৃতরাং স্বয়ং 
রষ্টটী হইলেও অন্য দৃ্ত কিছুই দেখিতে পান নাই, অতএব মায়াদি শক্তি 
লীন. হইয়া থাকাতে দৃশ্ত এবং ভ্রষ্টার অভাবে আপনি যেন অভাব 
করিয়া মানিতেন, কিন্তু চিচ্ছক্তি দেদীপ্যমান] ছিল, ইহাতে আপনি 
একেবারে নাই*এমত বোধ করেন নাই” | শ্রীমদ্রামনারায়ণ বিচ্যারত্ব কৃত 
অন্বাদ। 


বর্ণ ভগবান্‌ বা পরমতত্ব জ্নি-ন্বদপ বটে। প্রলয়ে জানস্বরূপের- জ্ঞানের 
ব্যভিচার নাই। তখনও তাহার অনন্ত জ্ঞান বিরাজমান । কিন্তু তাহা হইলেও 
ভ্ত্য়ের অভাবে তখন তীহার জ্ঞাতৃত্ব ছিল না। তিনি জ্ঞানম্বরূপ হইলেও তখন তিনি 
জ্ঞাত ছিলেন না| ।. স্থতরাং তীহার জ্ঞানের কোনও নিদর্শন ছিল না। জড় বিজ্ঞান 
দৃষ্টান্ত বার! ইহা স্পষ্ট বুঝাইয়। দেয়। স্র্ধ্য প্রকাশ ম্বরূপ, প্রকাশিকা শক্তি নুর্ষেয 
বিষ্যম।ন, কিন্তু প্রকাশ ন1 থাকিলে উক্ত গ্রকাশিকা শক্তির অস্তিত্ব অনুভব কর] যায় 
না। প্রকাশ্ত বস্তর উপর প্রকাশ শ্ববূপ হুর্ধের আলোক প্রতিফলিত হইলে, তরে 


হ বেদান্ত গ্রবেশ 


গ্রকাশিক। শক্তি অন্ভূত হয়। সেইরূপ জ্ঞেম পদার্থের উপর জানশ্বরূপের জ/নালোক 
প্রতিফলিত হইলে, তবে জাতৃত্ব প্িন্ধ হয় এবং জ্ঞানের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ইছার 
নিদর্শনে আমরা সহজে বুঝিতে পারি, যে দর্শন, শ্রবণ, আছ্রাণ প্রভৃতি ইন্্রিয়শজি, 
'সমুদায় শক্তিতে শক্তিমান ব্রন্মে অনস্তগুণে বিদ্যমান থাকিলেও, শক্তি সপ্তাবস্থায় লীন 
থাকায় এবং দৃণ, শ্রাব্য, ভ্রেয় প্রসৃতি বর্তমান না থাকায়, তাহার তরষ্ট্ব, শ্রোতৃত, 
ভ্রাতৃত্ব অপ্রকটাকৃত ছিল। কিন্তু তাহার জ্ঞান অব্যভিচারীভাবে বর্তমান থাকায়, তিনি 
উক্ত জাতৃত্ব, শ্রোতৃত্ব, দ্বাতৃত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধে নিজেকে যেন অভাব্রস্তমত অনুভব 
করিয়াছিলেন । যদিও তিনি “আত্মারাম, আপ্তকাম, নিজলাভপূর্ণ», তাহার অভাব 
থাক! সম্ভব নহে, তথাপি অভাবগ্রস্তের যত অন্কুভব, তাহার নিজের ইচ্ছাবশতঃই 
হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল তাহার উত্তর নাই। এই ইচ্ছাই তাহার মায়া। এই 
ইচ্ছা কার্চ্ে পরিণত করিবার জন্য জ্ঞেধের বিধান, দৃশ্ের প্রপণার, শ্রাব্যের মধুর 
নিক্কণ, স্ত্রেয়ের স্থুরভি উচ্ছ্বাস, ভোগোর বিচিত্র সঙ্জা এবং উহাদের সার্থকতা 
সম্পাদনের জন্য, আপন তটস্থা শক্তিকে প্রকটীকত করিয়া, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, 
ভ্রাতা, ভোক্ত। সাজিয়া৷ উহাদের সন্তোগ এবং তজ্জনিত আননলাভ ও আনন্দ 
বিতরণ । ন্থতরাং বুঝা গেল, কি জ্ঞাতা- জেঞেয়, কি দ্রষ্টা__দৃশ্ঠ, কি শ্রোতা শ্রাব্য, 
কি প্রাতা-_প্রেয়। কি ভোক্তা-__ভোগ্য সকলই ব্রদ্ষের শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত। 
উহাদের কেহই তত্বাস্তর নহে। তাহার ইচ্ছাতেই বিভিন্ন প্রকারে অভিব্যক্তি এবং 
বিভিন্ন ক্রিয়া ঠবচিত্র্য । শ্রুতি ম্পষ্টাক্ষরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন :-_ 


এতজজ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মস-স্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞিত। 
ভোক্ত। ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রক্মমেতৎ ॥ 
শ্বেতাশ্বতর ১১২ 


__সর্বর্দাই আত্মগ্রতিষ্ঠ আত্মন্বরূপে অবস্থিত এই ব্রহ্মকে জানিবে, ইহার 
অতিরিক্ত আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই। ভোক্তা-জীব, ভোগ্য-জগৎ এবং 
প্রেরিতা ঈশ্বর এই তিনই পূর্বোক্ত ব্রদ্ধ *এইরূপে জানিতে হইবে। 
ম্বেতাশ্বতর ১১২ 


হষ্টির প্রয়োজন কি? 


পুর্বে বলা হইয়াছে যে ব্রদ্ছ চিরপূর্ণ, নিরংশ, এক, অদ্বিতীয় । যদি তাহা হয় 
তবেত তাহার কোনও কর্শা নাই, কোনও অভাব নাই এবং সেকারণ অভাব 
পুরণেচ্ছা নাই। বিশেষতঃ স্বরূপে তিনি নিব্বশেষ, নিগুণ, জগদ্‌ সথপ্টির পর তাঁহার 
সবিশেষ, সগ্ণ ভাবাদি পরিলক্ষিত হয়, স্থতরাং তাহার হুষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? 
লোকনৃষ্টাস্তে দেখ! যায়, যে প্রয়োজন ব্তিরেক্কে কেহ কোনও কার্য করে না, 


প্র্ধতত্ব ২৩ 


'তবে জগদ্স্থক্টির কারণ কি? জগদ্মট্ির প্রয়োজন স্বীকার করিলেই স্থষ্টকর্তার কোনও 
প্রকার অভাব বর্তমান আছে এবং সেই অভাব পৃরণই প্রয়োজন, এ প্রকার স্বীকৃতি 
অপরিহার্য হুইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে ্র্মভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির 
হদয়ে কোনও কামন] থাকে না, স্ত্তরাং অভাব নাই। শ্রুতি মন্ত্রট এই :-_ 


যদ সবের প্রমুচ্যন্তে কাম! যেহস্ত হৃদি স্থিতাঃ। 
অথ মর্তোহমুতে৷ ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্ন,তে || 
” কঠ ২1৩।১৪, বৃহঃ 8181৭ 


_যখন মর্ত্য সাধকের হৃদয়স্থ কামনণ সমুদায় হইতে মুক্তি প্রাপ্তি হয়, তখন 
তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়! ইহলে|কেই ব্রন্ধ উপত্ডোগ করেন । 


যখন মর্ত্য সাধনা প্রভাবে এই প্রকারে সমবায় কামনা হইতে মুক্তিলাভ করে, 
কোনও অভাব জ্ঞান তাহার থাকে না, তখন স্বম্বরূপে অপ্রচ্যুতরূপ বর্তমান ব্রচ্জের 
অভাব কোথা হইতে আপিবে? স্থতরাং তাহার জগদন্থট্টর প্রয়োজন কি? ইহাগ্ন 
উত্তরে ভগবান বাদরায়ণ-__“ন প্রয়োজনবত্বাৎ* ২।১।৩৩ স্থত্রে তাহার স্তর প্রয়োজন 
নাই, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া, পরম্থত্রে বলিলেন, “লোকবত্তলীলা কৈবল্যমূ” 
২।১৩৪__যে ইহা তাহার লীলামাত্র, ইহার কারণ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। 
লোকদৃষ্টাস্তে দেখা যায়, যে স্তনদ্ধয় শিশু, ধুলিপূর্ণ অঙ্গনে বসিয়া, মুষ্ট মুষ্টি ধুলা নিজের 
মন্তকে, সর্বাঙ্গে এবং চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিতেছে, সঙ্গীবালকগণকেও সেইরূপ 
সাজাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাস্য উচ্ছ্বাসে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে । কোনও 
যুক্তি-বিচার নাই, বিকার নাই, দ্বিধা নাই, সক্কোচ নাই, নিজের আনন্দেই নিজে 
বিভোর। ভগবান্‌ বা ব্রদ্ধের জগৎস্থট্টি ও এইরূপ বালকের অইৈতুক ধুলি নিক্ষেপ, 
কেবল খেল! মাত্র এবং আনন্দ উপভোগ । একা এক খেলায় চমৎ্কারিত্ব থাকে 
না_-একারণ বহুত্বের সংঘটন। সকলে এক প্রকার হইলেও খেলায় বৈচিত্র 
থকে না, নিতান্ত গতানুগতিক হুইয়া পড়ে, একারণ জগতে অনস্ত বৈচিত্র্য খেলায়, 
প্রত্যেক উপকরণের অর্থাৎপ্রত্যেক স্থাবর জঙ্গমাদির আকৃতি প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, 
গ্রতোক জীবের গতি, জঙ্গী, শ্বর, চিন্তাপদ্ধতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন। জগতে অতীত 
ও বর্তমান সংখ্যাতীত মানবের মধ কোনও ছুইজন এক প্রকারের নহে। এই 
বিভিন্নতার অবাস্তর কারণ নির্দেশের প্রচেষ্টা শাস্্ করিয়াছেন। কিন্ত মূলে লীলা 
বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য, সেই লীলাময়ের সংকল্পই মুখ্য কারণ। 


সৃষ্টি সংকল্পের কারণান্ুঙ্ধান নিরর্থক £_ 

এই সংকল্প হইবার কারণ কি? তাহার কোনও উত্তর শাক দেন নাই। 
দিবার কথাও নহে। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, শ্বতঙ্র কর্তাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কে 
আছে? ন্ৃতরাং সংকল্প কেন হুইল, তাহার উত্তর অহুপন্ধান করিবার প্রয়োজন, " 


২৪ বেদাস্ত গ্রবেশ 


শ্রুতি অঙ্গীকার করেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, «'অনবস্থা”” দোষ পরিহারের 
জন্ত, এক মুল কারণ, শ্রুতি অন্মান করিয়া, অন্থভূতিলন্ধ জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া' 
উহ! মন্ত্রব্ধ করিয়াছেন । সেই “অনবস্থা” দোষ পরিহারের জন্যও, ্বতন্, সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান, জগৎশ্ষ্টার সংকল্লের কারণানুসন্ধান নিরর্থক । চৈতগ্যময় বিশ্বতরষ্টার 
সংকল্প কেন হইল, তাহারও অনুসন্ধান নিরর্থক । 

স্বপ্রকাশ হ্থর্ধ্যের আত্মপ্রকাশ কি করিয়া! হয়, সে কারণ অন্সন্ধান যেমন নিরর্থক, 
চৈতন্যময় বিশ্বতষ্টার সংকল্প কেন হইল, তাহারও অনুসন্ধান নিরর্থক। সংকল্প 
চৈতন্যাত্সক--চেতনেরই সংকল্প হুইয়৷ থাকে, অচেতনের সংকল্প হইতে পারে ন1। 
স্থতরাং যিনি ঠতগ্ময়, তাহার সংকল্প কেন হইল, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া যা, 
আর তিনি চৈতত্তময় কেন, এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানও তাই । উভয়ের প্রভেদ নাই। 
শ্রুতি চৈতন্তের সহিত সংকল্লের অপরিহার্ধ্য সম্বপ্ধ শ্বীকার করিয়াছেন। ছান্দোগ্য 
শ্রুতি বলিতেছেন £_-"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীযম। তদৈক্ষত 
একোহহং বহুম্তাম্‌ প্রজায়েয়েতি ।” ছান্দোগ্য '৬।২।১-৩ এই শ্রুতির অর্থ ১1১1৫ 
লুত্রের শিরোদেশে দেওয়া হইয়াছে । শ্রুতি বলিতেছেন, যে সৃষ্টির পূর্বে, এই 
পরিদৃশ্তমান বিশ্ব, এক অদ্বিতীয় “সৎ ম্বূপে ছিল। এই “সৎ” যে ব্রহ্ম, তাহা বলা 
বাছুলা । পূর্বে উদ্ধৃত গীতায় ১৭।২৩ শ্লোকে “সৎ”, শব্দ যে ব্রহ্মকে নির্দেশ করে, তাহ। 
আমরা জানিয়াছি। সুতরাং প্রারস্তে উদ্ধৃত শ্রুতির “অসতো মা সদ্‌গময়” মন্ত্রাংশে যে 
“সৎ”, শব আছে,তাহ] যে পরব্রহ্ধকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা স্থম্প্ই । উপরে উদ্ধৃত 
ছান্দোগ্য শ্রুতিতে “এক্ষত” পদ আছে, এই পদের অর্থ--আলোচন। করিলেন, সংকল্প 
করিলেন--এই সংকল্পের কর্তা কে? শ্রতি বলিতেছেন *'তৎ* অর্থাৎ সেই “সণ 
স্বরূপ, ধাহাতে ৃট্টির পূর্বে সমুদায় জগ তাদাত্ম্য ভাবে লীন ছিল। লক্ষ্য করিতে 
হইবে, থে শ্রুতি ক্লীবলিঙ্গ “তৎ” শব “এক্ষত” পদের কর্তৃূপে ব্যবহার করিয়াছেন, 
ইহাতে বুঝিতে হইবে, যে সংকল্পকন্তীকে পুরুষ বা স্ত্রী বলা যায় না-_-কোনও কিছু 
আরোপ তাহাতে করা যায় না। অনির্দেশ্ট বলিয়াই “তৎ+_কিছু উহাতে 
অপ্রযোজ্য নহে, আবার কিছুর দ্বার উহার সমগ্র নির্দেশ কর] সম্ভব নহে। একারণ 
যাহ] 'তৎ” তাহাই “সংকল্প” । সাধারণ জীবের পক্ষে, আমার সংকল্প তোমার 
সংকল্প ইত্যাদি ব্যবহার হয়_-অর্থাৎ আমার আমিত্ব, তোমার তুমিত্ব হইতে “সংকল্প” 
ভিন্ন, কিন্তু পরমতত্বের পক্ষে তাহা নহে। তাহাতে ম্বজাতীয়_-বিজাতীয়__শ্বগত 
কোনও প্রকার ভেদ বর্তমান নাই। তীহার দেহ দেহী ভেদ নাই। ইহা 
ভগবান হ্বত্রকার ৩।২।১৪ স্থত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব বুঝিতে হইবে, 
যে তিনিও যাহা, তাঁহার সংকল্পও তাহাই। তবে অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির 
জন্তু, সংকল্পের প্রকট ও অপ্রকটভাব। গায়কের গান গাহিবার শক্তির স্যায়। 
গায়ক কি অর্ধসময়ে গান করেন? তাহাত করেন না। নিজ ইচ্ছায়, কোনও 
সময়ে উত্ত শক্তি প্রকটন করিয়া, আনন্দান্ভব বরেন ও আনন্দ দান করেন॥ 


ব্রদ্ধতত ৬ 


ব্রষ্ধের হৃটিও তাই। কখনও সংকল্পশক্তি প্রকটন করিয়া জগৎস্থট্টি করেন, এবং 
তাহাতে আনন্দ পান, এবং স্থষ্টগণকে আনন্দাভিমুখে অগ্রপর করান। মূলে এই 
আনন্দান্থভব আছে বলিয়াই, শ্থত্রকার “লোকবন্ত, লীলাকৈবল্যম্ঠ (২১1৩৪ ) বলিয়া 
ইহা বুঝাইবার চেষ্টা] করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতিও “তদাত্মানং শ্বয়মকুরুত্ত” 
(তৈত্তিঃ ২৭) বলিয়াই পরক্ষণেই বলিতেছেন__“রসো! বৈ সঃ, রসং হোবায়ং 
লব্ধানন্দী ভবতি ॥৮ ( তৈত্তিঃ ২।৭ ) 
-+তিনি রস ম্বরূপ, বিশ্ব জগৎ এই রলের কণ! পাইয়৷ আনন্দলাভ করে । 

এই আনন্দ বিতরণ এবং নিজে আনন্দলাভের জন্/ তিনি ম্বয়ং আপনাকে জগদ্রপে 
অভিব্যক্ত করিলেন । ঘিনি ক্রীড়ক, তিনিই ক্রীড়া, তিনিই ক্রীড়োপকরণ, তিনিই 
ক্রীড়ার সঙ্গী । সমূদায় আনন্দের উপাদানে গঠিত। সমুদায়ের আদি, মধ্যে, অস্ত; 
সমুদ[য়ের অন্তরে বাহিরে চতুর্দিকে আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন কিছুই নাই। স্ত্রকারও 
১১১৩ স্থত্রে “আনন্দময়োহভাসাৎ্+-_-তিনি আনন্দময় বলিয়া বুঝাইয়াছেন। 
আনন্দময়ের আনন্দ উপভোগের জন্য এবং নিজ স্বরূপভৃত ক্রীড়ার সহায় এবং 
উপকরণগণকে আনন্দ দিবার এন্যই বিশ্বন্থক্ট। তাহার বৈষম্য, নৈর্ঘণা কর্ঁমান 
নাই, তিনি আনন্দ, সকলেই তাহার কাছে সমান। 'ভগবান্‌ স্থত্রকারও “বৈষম্য__ 
নৈর্ঘণ্যেন সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি”_-২।১।৩৫ সুত্রে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন 
করিয়াছেন । 


জগতে দুঃখকষ্টের অনুভূতি ভবরোগের নিদর্শন £__ 


তবে যে জগতে দু:খকষ্ট পরিদুৃষ্ট হয়, উহাদিগকেও কি আনন্দ বলিতে হইবে? 
তাহা হুইলে গ্রত্যক্ষের ব্যভিচার সংঘটিত হইবে না কি? ইহার উত্তর সম্যক 
দর্শনের অভাব, প্রকৃত দৃষ্টির অপলাপ ভবরোগ ইহার কারণ। পূর্বের বলা হইয়াছে, 
পিত্তরোগতুষ্ট রপনায় শর্করা তিক্ত বোধ হইলে, শর্করার মিষ্টত্বের অপলাপ হয় না, 
রোগের উপসর্গ পরিলক্ষিত হয় মাত্র। দেইরূপ আনন্দময়ের আনন্দ উপভোগের 
নিদর্শন, দুঃখময় বলিয়া মনে হইলে, বুঝিতে হইবে, যে মন বিশেষ রোগগ্রস্ত। 
এই রোগের নিদান ও,চিকিৎসাও শাস্ত্রে কথিত আছে। 


জগৎ ভ্রীড়ায় সাধক ও শাসক নিয়ম £₹_ 

কিন্তু এই উত্তর ত হাদয়গ্রহী নহে। ছুঃখের দারুণ পেষণে নিশ্পেষিত হইয়া 
“ত্রাহি ত্রাহি” ডাকিতেছি, অথচ মনে করিতে হইবে, যে ছুঃখ দুঃখই নহে, সম্যক্‌- 
দৃষ্টির অভাব ইহার কারণ_-ইহা। কি মন বুঝিতে চাহে? ইহা কি মনে সান্বনার 
নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া, দুঃখের মর্শস্তদ যন্ত্রণার উপশম করিতে সমর্থ হয়? 
জগৎ অঙ্টা যদি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান এবং তিনিই যদি জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ এবং জীব যদি ত্াহারই অংশ, তবে স্ুখী-ছুঃখী, ধনী-নির্ধন, রাজা- 
ভিক্ষুক এ প্রকার বৈষম্য কেন? জগৎ কেন ছুঃখনিলয় করিয়া তিনি স্থট্টি করিলেন ! 


৬ বেদাস্ত প্রবেশ 


সর্বশক্তিমান কি ইহ অন্প্রকার করিতে পারিতেন না? ইহাতে কি তাহাতে 
বৈষম্য ও নির্দয়তা দোষ আসিরা পড়ে না? পৃজ্যপাদ স্ত্রকার এই সমুদায় 
আপত্তি উথাপিত করিয়|--২।১।২৩ ও ২1১।৩৫ শ্ত্রে সমাধান করিয়াছেন । উহার 
সবিস্তার আলোচন| মৃলগ্রন্থে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য, এখানে উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষাস্ত 
হইলাম। তবে প্রসঙ্গতঃ ইহ] উল্লেখ কর] আবশ্যক মনে করি, যে আমরা আমাদের 
ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ করি, যে প্রত্যেক খেলায়, সহযোগী ও 
গ্রতিযোগীর বিষ্ঞমানতা। অবশ্তন্তাবী, নতুবা খেলায় বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব থাকে 
না। এ সমুদায় সহযোগী ও প্রতিযোগীগণকে, স্ব স্ব ব্যাপারে সু পরিচালিত করিবার 
জন্য, খেলার প্রবর্তক কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন । যদি কোন বিশেষ ক্রীড়ক 
উক্ত নিয়ম মানিয়া না চলেন, উহার অপব্যবহার ও ব্যভিচার করেন, তবে তাহাকে 
শাসন ও সাবধান করিবার জন্যও ব্যবস্থ। করা প্রয়োজন হুইয়! পড়ে। ন্থতরাং 
আমর। বুঝিলাম, যে নিয়ম ছুই প্রকারের হওয়৷ আবশ্ক-_প্রথম সাধক নিয়ম, দ্বিতীয় 
শাক নিয়ম। প্রতি খেলায়, উক্ত দ্বিবিধ নিয়মের বাঁধার্বাধির মধ্যে, সহযোগী ও 
প্রতিযোগী ক্রীড়কগণকে, ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ ম্বাধীনত! দেওয়া গ্রয়োজন-_ নতুবা 
খেলা হৃদয়গ্রাহী হয় না। প্রত্যেক ক্রীড়ককে, উক্ত সীমাবদ্ধ শ্বাধীনতার মধ্যে, 
এ নিয়ম সকল মানিয়া, ক্রীড়া করিতে হয়। নতুবা খেলা স্ুষ্ট সম্পাদিত হয় না। 
খেলার উক্ত নিয়মান্থপারে প্রতি খেলায় জয় পরাজয় আছে। উত্তজয় পরাজয় 
খেলার অঙ্গ মাত্র--গ্রবর্তক, ত্রীড়ক ও দর্শকগণের আনন্দ বিধানই উক্ত জয় পরাজয়ের 
উদ্দেশ্ট । যদি ক্রীড়ক, ক্রীড়ার নিয়মান্ুগত জয় পরাজয়কে খেলার অঙ্গরূপে গ্রহণ 
করেন, তবে তিনি খেলার আনন্দ হইতে বিচ্যুত হন না; তাহা না করিয়া, যদি 
তিনি উহাতে তাহার আমিত্ব আরোপ করিয়া মত্ত হইয়া পড়েন, ধনীপুত্রের যত 
ঘোড়দৌড় খেলায় সর্ধন্ধ পণ করিয়া পরাজিত হইবার পর সর্বস্বত্ত হইয়া, নিরতিশয় 
' ছুঃখে অবশিষ্ট জীপন যাপন করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে, তাহা খেলার বা 
তাহার প্রবর্তকের দোষ নছে। ক্রীড়কের নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির দোষ। 
বিশবক্রীড়নক ভগবানও, বিশ্বেলা প্রবর্তনের সময়, ক্রীড়কগণকে খেলায় স্থ্ু পরিচালিত 
করিবার জন্য, কতকগুলি সাধক, কতকগুলি শাসক, নিয়ম প্রণয়ন করিয়া, খেলান্র 
সহিত জুড়িয়া দরিয়াছেন। সাধক নিয়মানুসারে, প্রত্যেক ক্রীড়ক,__কি ক্রীড়ক, 
কি ক্রীড়োপকরণ, কি রঙ্গমঞ্চ, সমূদায়ে ভগবদ্র্শন করিলে, ক্রীড়ায় আনন্দের তুফান 
ছুটিতে থাকে। যদি কেহ, তাহার সীমাবদ্ধ, ব্যক্তিগত ম্বাধীনতার বলে, উক্ত নিয়মের 
অপব্যবহার বা ব্যভিচার করেন, তবে তাহাকে শাসক নিয়মাবলির ভিতর পড়িতে 
হুয়। এই শাসক নিয়মাবলি-__«কর্াবাদ" নামে প্রসিদ্ধ । বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অভিনয়কারীগণ 
এই দ্বিবিধ নিয়ম পরম্পরা! মানিয়া চলিতে বাধ্য। অভিনেতাগণ, এই নিয়মগুলি 
খেলারই অঙ্গরূপে মানিয়া লইয়া যদ্দি অভিনয় করিয়া চলে, তবে অভিনয় স্ুষু 
সম্পাদিত হয়, বৈচিন্ত্রা রক্ষ| হন, চমৎকারিত, ক্রীড়ক, ও ক্রীড়ার প্রবর্তক সকলকেই 


ব্রহ্ম তত্ব খু 
আনন্দ প্রবাহে আপুত করে। যদি কেহ উক্ত অভিনয়ে, আপন অভিনেতৃম্থরূপ বিস্মৃত 
হইয়া, নিজ কর্তৃত্ব, নিজ বাক্তিত্ব উহাতে আরোপ করেন, তাহা হইলে তাহাকে 
অভিনয়ের ব্যাপার পরম্পরা হইতে উদ্ভৃত-_- প্রকৃত পক্ষে কল্পিত__-এবং শাসক নিয়ম 
বা কর্মবাদান্ুদারে অবশ্য ভোক্তব্য, স্থখ ছুঃখাদি যে ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ কি? কপট দ্যৃতাভিনয়ে একজন ধনী সন্তান মহারাজ যুধিষ্ঠির লাজিয়াছেন। 
তিনি অভিনীত দাতক্রীড়ার পণে পরাজিত ও সর্বস্বান্ত হইয়া, রাজ পরিচ্ছদ 
পরিত্যাগ পূর্বক, চীরবসন ধারণ করতঃ বনগমন করিতে বাধ্য; অপর পক্ষীয় 
দর্ধ্যোধন, ছুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতি পরিচ্ছদধারীগণের বাক্যবাণে বিদ্ধ হইতে হইতে 
অভিনয় মঞ্চ হইতে অপহ্ছত হইতেছেন। তিনি যদি তাঁহার আত্মন্বরূপ বিস্থৃত 
হইয়া, আপনার কল্পিত অভিনেতৃত্বরূপেই তন্ময় হইয়া, আপনাকে পরাজিত, লাঞ্ছিত, 
সর্ধবস্থহীন, অপমানিত মনে করিয়া! কষ্ট পান, তবে সে দোষ তাহার নিজেরই; 
অভিনয়ের স্বত্বাধিকারীর বা! প্রবর্তকের নয়, অপর কাহারও নয়। সেইরূপ বিশ্বরঙ্গমঞ্চে 
অভিনয়কারীগণ, যদি আপনাদের আত্মন্বরূপ বিস্থৃত হইয়া, অভিনয়ের ব্যাপার পরম্পর৷ 
আত্মম্বদপে আরোপ করেন. তাহা হইলে সেজন্য সখ দুঃখ যে তাহাকে ভোগ 
করিতে হইবে, ইহা কি আর বলিতে হয়? এ দোষ তাঁহার নিজের-অভিনয়ের 
নিয়ম প্রবর্তনকারীর নয়। 


বিশ্বরলমঞ্চে ক্রড়ক, রঙ্গমঞ্চ, সাজ, পোষাক, দৃশ্যাবলি_ লমুদার 
একেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি £ 


ইহাও মনে রাখা! আবশ্তক, যে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে__রঙ্গমধ্ধ, সাজ, পোষাক, দৃশ্ঠাবলি, 
ব্যাপার পরম্পরা সমুদায় একের বহিরঙ্গাশক্তি বিকাশে উদ্ভূত । সেই একেরই তস্থা 
শক্তি অভিনেতৃর্ূপে অভিনয়ের সার্থকতা সম্পাদন করেন এবং সেই একই অন্তরঙ্গ 
শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সাক্ষীরূপে উক্ত অন্ভিনয় হইতে আনন্দ উপভোগ করেন। 
সেই অদ্বিতীয় এক হইতে পৃথক তত্ব নাই। স্থতরাং সুখ দুঃখ প্রভৃতি অভিনেতৃ- 
গণের বিকৃত বুদ্ধতে উপলন্ধ হইলেও-_সমুদায় আনন্দের খেলা, আনন্দময়ের 
আনন্দামুভৃতি, আপনা” দ্বারা আপনাকে সম্ভোগ, শক্তির সহিত শক্তিমানের খেলা, 
তাহার আত্মক্রীড়ার, আত্মন্ততির নিদর্শন একের বহু হইবার সংকল্প সম্পূরণ, এক 
কথায় তাহার আত্মলংবেদন । প্রধয়ে শক্তি আপনাতে লীনা করিয়া অবস্থানের সময়, 
অব্যভিচারী জ্ঞান বর্তমান থাকিলেও শক্তিহনভাবে অবস্থান করায় এবং জ্ঞেয় বর্তমান 
না থাকায় তিনি আপনাকে অভাবগ্রন্তের মত অনুভব করিয়া! থাকেন--ইহ] তাহার 
স্বভাববশতঃই হুইয়৷ থাকে--সে কারণ স্থ্টি সংকল্প, বনুত্বের প্রকটন, জীব ও জগতের 
অভিব্যক্তি, বৈচিত্রের সমাবেশ, মহতের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞান, চিরমুক্তের বদ্ধ বলিয়া ধারণা। 
পূজযপাদ হুত্রকারও "পরাভিধ্যানাত্ত তিরোছিতম্‌ ততোহান্ত বন্ধবিপরধ্যয়ৌ”-_-৩২।৫ 
শ্থত্রে এই তত্ব আলোচন! করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন-মূল গ্রন্থে উক্ত সু ভব । 


২৮ বেদান্ত গ্রবেশ 


একমাত্র ব্রন্মই স্থপ্রকাশ, দ্বয়ং জ্যোতি ₹-_ 

উপরে স্র্ধাকে দস্বপ্রকাশ, শ্বয়গ্থ্ুকাশ” বিশেষণ দ্বার! বিশেষিত কর] হইয়াছে । 
কিন্তু হুর্ধা কি স্বপ্রকাশ? যদ্দি তাহা হয়, তবে এ মূল কারণ এক হইল 
না শ্রুতি তাহ] হ্বীকার করেন না। শ্রুতি বলেন যে একমাত্র ব্রদ্ধই শ্বয়ং জ্যোতি, 
তাহার জ্যোতিঃতে সমুদায় জ্যোতিত্মান্‌ £__ 


তচ্ছংতরং জ্দ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌ যদাত্মবিদে! বিছুঃ॥ মুণ্ডক ২২৯ 
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ববং তস্য ভাঁসা সবর্বমিদং বিভাতি ॥ 
মুণ্ডক ২২১০ 


__পেই ব্রদ্ষই শুভ্-শুদ্ধ, নির্শল এবং সমুদায় জ্যোতিঃর তিনি জ্যোতিঃম্বরূপ। 
আত্মবিদ্গণ ব্রহ্ধকে এইরূপই জানেন । তাহার জ্যোতিঃ কণ! পাইয়াই সমুদায় 
জ্যোতিম্মান। তাহার জ্যোতিঃতেই সমূদায় প্রদীপ্চ। মু ২।২।৯-১০ 


পৃজ্যপাদ স্ুত্রকারও ১।১।২৫ সুত্রে “জ্যোত্তিশ্চরণাভিধানা*__-জ্যোতিঃ যে পর ব্রহ্ম, 
তাহ! প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ইহা হইতে আমর] বৃঝিলাম যে সমুদায় জ্যোতিঃর 
মূল তাহাতে । তিনি হ্বপ্রকাশ, তাঁহার প্রকাশেই সমূদায় প্রকাশিত। একারপ 
প্রারস্তে উদ্ধৃত “তমলো। মা জ্যোতির্গময়” মন্ত্রাংশে “জ্যোতিঃ৮ শব্ধ যে পরক্রহ্মকে 
লক্ষ্য করিতেছে, তাহা বুঝা গেল। 


ব্রে্মই_অম্বত £__ ূ 

প্রারস্তে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে, "মৃত্যোর্মা অযৃতং গময়' বলিয়া বৈদিক খষি প্রার্থন। 
করিয়াছেন । উপরে উদ্ধৃত কঠ শ্রুতির ২।৬।১৪ মন্ত্রে "অমৃত" পদের উল্লেখ আছে। 
উক্ত পদের লক্ষ্য যে ব্রন্ধ, তাহ! উক্ত মন্ত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। উত্ত শ্রুতি 
উপসংহারে তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন- মন্ত্রাংশটী এই “তং কিছ্যাচ্ছুক্রমমুতং 
তং বিছ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি--তাহাকে জুক্র (নিশ্বল) অযুত বলিয়া জানিবে। ইহা 
হইতে আমর! বুঝিলাম যে “অমৃত পদ ব্রদ্ধকেই লক্ষ্যৎ করিতেছে । ন্থতরাং 
উপরে উদ্ধৃত “মৃত্যোর্মা অযৃতং গময়*-মন্ত্রাংশে ব্যবহৃত “মৃত্যু” পদ জীবনের 
জন্মমৃত্যু-প্রবাহরূপা অবস্থা বিশেষ নহে। বৈদিক ঝষি সে মৃত্যুভয়ে ভীত নহেন। 
তিনি “মৃত্যু” পদে “অমৃত” স্বরূপ ব্রন্ম হইতে ভেদজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 
তিনি বলিতেছেন-_যাহা! অমৃত ম্বরপ তোমা হইতে দুরে রাখিয়া আমাকে 
অবিষ্তারবপ মোহাবর্তে নিপাতিত করে, আমাকে তাহা হইতে রক্ষা কর। 


ব্রেজা জত্য-জান-জানন্দন্বরপ £-_ 


তৈত্তিরীয় শ্রুতি ত্রদ্থের দ্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া “সত্)ং জঞানমনস্তং ত্রক্ষ” 
( তৈত্তিঃ ২।১) বলিয়াছেন,) অর্থাৎ ব্রহ্থ সত্যন্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ, ও অনস্তন্ববূপ। 


এক্সতত্ব জী 


তারপর উক্ত শ্রুতির উক্ত গ্রকরণে ২৭ মন্ত্রে লো বৈ সং”-_তিনি রসন্বরপ বলিয়া 
২1৯ মন্ত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন £-_ 


যতে। বাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনস। সহ। 
আনন্দং ব্রহ্মণে। বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ তৈত্তিঃ ২৯ 


এখানে মন্ত্রে “ত্রদ্ষণ: আনন্দং” আছে- ক্রন্মের আনন্দ ইহার আক্ষরিক অর্থ। 
কিন্তু এই মন্ত্র সন্ধে ষঠী বিভক্তি “রাহোঃ শিরঃ” এর ন্তায় ওপচারিক মান্র বুঝিতে 
হইবে।, অর্থাৎ রাহ যেমন শিরঃ ভিন্ন* অন্য কিছুই নহে, উহার সমুদায় নিজত্ব বা 
র্রাহুত্ব উহার শিরে অর্থাৎ যে রাহু সেই শিরঃ, যে শিরঃ সেই রাহু--সেইবপ ক্র 
আনন্দ স্বরূপ-_যিনি ব্রন্ধ তিনিই আনন্দ, যিনি আনন্দ তিনিই ব্রদ্ধ বুঝিতে হইবে, 
তাহা! হুইলে উক্ত মন্ত্রের অর্থ হইবে £ ধাহাকে না পাইয়া বাক্য ও মন ফিরিয়া আসে, 
সেই আনন্দন্বরূপ ব্রচ্ধকে জানিতে পারিলে কিছু হইতে ভয় পাইতে হয় ন]। 


অতএব আমর! টতত্তিরীয় শ্রুতি হইতে ব্রদ্ধ “সত্যঙ্ঞানানস্তানন্দ স্বূপ”' পাইলাম । 
প্রপঞ্চের দিক হইতে আমরা ব্রন্ধকে কি প্রকারে “সচ্চিদানন্দ*” বলিয়া বুবিতে পারি, 
তাহা মূল গ্রন্থে ৪181১ শুত্রের আলোচনায় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয্বাছে, এখানে 
আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। দেখানেও বলিয়াছি, এখানেও বলিতেছি, যে 
সৎ, চিৎ, আনন্দ ইহার! পরম্পর পৃথক গুণ বা ধশ্ম নহে। ইহারা একই বস্তর 
বিভিন্ন লক্ষ্যস্থান হইতে বিভিন্নভাবে দর্শন মাত্র। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১ মন্ত্রোক্ত 
«স২»” ই যে “সত্য” তাহা বলা বাহুল্য; এবং জ্ঞান ও চিৎ যে একই পদার্থ, 
তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। স্থতরাং সত্যা-জ্ঞান-আনন্দ যা, সচ্চিদানন্দও তাই। 
মানববুদ্ধি বিশ্লেষিকা বলিয়৷ বুঝিবার সুবিধার জন্ত এক অদ্বিতীয় বস্তকে বিভিন্ন ভাবে 
দর্শন । পরমতত্বের এই ঞ্বিভিম্ন ভাব হইতে তাহার বিভিন্ন শক্তির পরিচয়--তাহার 
পদ্ভাব হইতে “সদ্ধিনী”, চিৎ ভাব হইতে “সংবিৎ” এবং আনন্দভাব হইতে 
হলাদিনী” শক্তির অভিব্যক্তি। ১৭১।২ শ্ত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে এই তিন 
হ্বরূপ শক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থষ্টি প্রপঞ্চে আমরা এই তিন স্বরূপ শক্তির 
প্রতিবিম্ব যথাক্রমে “ইচ্ছাশক্তি”, “জ্ঞানশক্তি”” ও “'ক্রিয়াশক্তি” রূপে দেখিতে পাই। 
কালাগিরুদ্রোপনিষদে এই তিন শ্বক্তির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
জ্রানশক্তি', “বলশক্তি* ও ক্রিয়াশক্তিপ্র উল্লেখ আছে-_“বলশক্তি” উপরে উল্লিখিত 
“ইচ্ছাশক্তি*্র নামাস্তর বলিয়া মনে হয়। এই তিন শক্তি অঙ্গীকার করিয়া অদ্বিতীয় 
এক বনুত্ব গ্রকটন করেন, অনামী অনংখ্য নাম গ্রহণ করেন এবং অরূপ ব্হরূপ ধারণ 
করেন-_-এক বথার় স্থষ্টি বৈচি্র অভিব্যক্ত করেন। 


৩৩ বেদাস্ত প্রবেশ 


উপসংহার ৫ 


অতএব ব্রন্ধতত্ব আলোচনায় আমর!| যে সমুদয় তত্বে উপনীত হইলাম, ত্রিপাদ- 
বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের ভাষায় তাহ লিখিত হইল। “কালত্রয়াবাধিতং 
্রষ্ব”, “সর্ববকালাবাধিতং ব্রহ্ম”, “সগ্রগ-নিগুণ স্বরূপং ব্রহ্ম”, “আদি মধ্যাস্ত শূন্যং ব্রহ্ম 
*সর্বং খনিদং ব্রহ্ম”, “মায়াতীতং গুণাতীতং ব্রহ্ম”, “অনস্তমপ্রমেয়াখণ্ুপরিপুর্ণং ব্রহ্ম”, 
“অদ্িতীয়-পরমানন্দ-শুদ্ব-বৃদ্ুক্ত-সত্যন্বরূপ-ব্যাপকাভিম্নাপরিছিন্নং ব্র্ম”, সচ্চিদানন্দ- 
স্বগ্রকাশং ব্রন্ধ”, *মনোবাচামগোচরং ব্রহ্ম”, “অখিল প্রমাণাগোচরং ব্রহ্ম”, “অমিত- 
বেদাস্তবেছ্যং ব্রহ্ষ”, “দেশতঃ-কালতো-বন্ততঃ-পরিচ্ছেদরহিতং ব্রহ্ম”, *সর্ববপরিপূর্ণং 
“তৃরীয়ং নিরাকারমেকং ব্রন্ষ”, “অদ্বৈতমনির্ববাচ্যং ব্রদ্মণ, “সর্ধেষাং জ্যোতিষাং 
্রন্ধ”, জ্যোতিস্তমসঃ পরযৃচ্যতে?” 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
সুষ্টিতত্। 


তত্বপদের অর্থ £__ 

ব্রদ্ধতত্ব আলোচনায় আমরা সর্ধপ্রারস্তে উদ্ধৃত “অপতো মা জদ্গময়” ইত্যাদি 
শ্রুতি মন্ত্রে করিত “সৎ জ্যোর্তিঃ ও অমৃত” যে ব্রদ্ধম তাহ বুঝিয়াছি এবং আনুষঙ্গিক 
ভাবে “অলসম্ তমঃ ও মৃত্যু” কাহাকে' লক্ষ্য করিতেছে, তাহাও বুঝিবার চেষ্টা 
করিয়াছি । - উহাদের সহিত স্থষ্টিতত্ব ও জীবতত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সন্বদ্ধ। একারণ অধুনা 
আমরা স্ট্টিতত ও জীবতত্ব আলোচনায় অগ্রপর হইতেছি। ব্রদ্দতত্বের আলোচনার 
সঙ্গে স্ৃষ্টিতত্ব প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে । ম্তরাং আমরা স্থষ্টিতত্ব অতি 
সংক্ষেপেই আলোচনা! করিব । যাহা ব্রদ্ধতত্বের আলোচনায় বল! হয় নাই, তাহাই 
বল! হইবে মাত্র । উক্ত আলোচনার পূর্বে বলিয়া রাখি, যে তত্ব পদটি, তৎ+4-ভাবে 
স্বগ্রত্যয়ে নিষ্পর-_ইহার বৎপত্তিগত অর্থ--তৎ এর ভাব। “তৎ, শব্ধ যে ব্রক্ষবাচক, 
তাহা আমর। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।৩ মন্ত্রে এবং তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৭ মন্ত্রে 
বুঝিয়াছি, এবং গীতার ১৭২৩ গ্লোকে ইহার নুম্পষ্ট উক্তির উল্লেখ করিয়াছি, 
(পৃষ্ঠ ১৮)। অতএব তত্ব পদের অর্থ ব্রদ্বত্ব বা ব্রঙ্মভাব। ইহা হইতে স্পষ্ট 
ইঙ্গিত পাওয়৷ যাইতেছে যে, যে কোন বস্তর তত্ববা মূল, ব্রদ্মে। যতক্ষণ সেই 
বন্তর ত্রন্ষভাব- অর্থাৎ ব্রহ্ধই সেই বন্তরূপে অভিব্যক্ত হুইয়াছেন-_-এই ভাব উপলব্ধ 
নী হয়, ততক্ষণ অনুসন্ধানের বিরাম নাই। ব্রক্ষভাব উপলব্ধ হইলেই অন্ধুসন্ধানের, 
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বিরাম__তখন বস্বর তত্ব বাস্ব্ূপ আমাদের উপলদ্ধিগোচর হইল। তখন আর" 
জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ক্ৃষ্টিতধেের, অথবা কৃষ্টিতত্বের কেন-_-সমূদায়, 
তত্বের, রহুস্ত উদ্ঘাটনের ইহাই মূল কুঞ্চিকা। 

সৃষ্টি অংকল্পাত্মিকা_ দোলকের দৃষ্টান্ত :__ 


উপরের ২৪ পৃষ্টায় উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১-৩ মন্ত্র হইতে আমরা বুঝিয়াছি,. 
যে সৃহ্রি সংকল্লাত্মিকা । সংকল্প চিত্তের ম্পন্দন। চিত্ত যখন স্থির, নিশ্চল থাকে, তখন 
তাহাতে সংকল্পের অভিব্যক্তি নাই। সংকল্প বা কোনও প্রকার চিন্তা উদ্দিত হইলে, 
চিত্ত স্পন্দিত হয়-_-ইহা প্রতাক্ষ দৃষ্ট। ম্পন্দনের ক্রিয়া আমর] সাধারণ দোলকে প্রত্যক্ষ 
দর্শন করিয়া থাকি। দোলকের দোলন একবার পশ্চাদগমন--আবার সম্মুখে আগমন, 
একবার বহিম্পুখে গমন- আবার অক্তর্পুখে আগমন, একবার বিকর্ষণের নিদর্শন-_-পরক্ষণে 
আকর্ষণের নিদর্শন, একবার কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির ক্রীড়।-_পরক্ষণে কেন্দ্রাভিমুখিনী 
শক্তির খেল।__স্থষ্টর অভিব্যক্তি ও তাই। একবার অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে আগমন, 
আবার ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে গমন, একবার বিশ্বপটের প্রসারণ, আবার উহার 
সক্কোচন। শূন্য-পুর্ণাত্বক, আত্মাশ্রয, পরমাশ্রয়, আত্মাধার, পরমতত্ব, কেন্রস্থানীয় 
“সৎ, শ্বরূপ হইতে-_পশ্চাৎৎ বা বহিষ্খুখ গমনে স্্টির ক্রমাভিব্যক্তি, সম্মুখ বা 
অন্তপ্দুখ আগমনে হ্ষ্টির ভ্রম পরিণতি এবং পরিণতির শেষে লয় বা কেন্দ্রস্থানীয় 
পরমতত্বে বীজরূপে, অব্ক্তভাবে তাদাত্বা স্বরূপে অবস্থান। আমাদের গৃহীত, 
দোলকের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব। একটি স্থির 
কেন্রস্থ দৃঢ়ব্ধী কীলক হইতে সুক্ষ অথচ শক্ত একগাছি ্থত্রে একটি ভারি গোলক 
বীধিয়৷ লম্ঘমান করিয়া দিলেই দোলক প্রস্তত হইল। উহা! যখন লম্বমান অবস্থায় 
স্থির থাকে তখন কেন্ত্রস্থ কীলকের ঠিক নিম্কে ঝুলিতে থাকে । তখন গতির' 
অভিব্যক্তি নাই। ইহাই প্রলয়ের অবস্থা মনে করা যাইতে পারে। তারপর 
গোলকটি দোলা ইয়া দিলে দক্ষিণে ও বামে দুলিতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে স্থির 
হইয়া যাঁয়। এই স্থির হইবার কারণ (১) পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি (২) বাধুর সহিত 
ঘর্ণজনিত প্রতিরোধ শন্কি এবং (৩) স্বত্রগাছির সম্প্রসারণ (7:605107 ) শক্তি 
প্রভৃতি । যদি এই সমুদায় প্রতিবন্ধক ন| থাকিত, তাহ! হইলে দোলক স্থির না হইয়া 
অনস্তকাল দোছ্লামান থাকিত। ভ্ঞাবানের সংকল্পাত্মক দোলকের প্রতিবন্ধকতাচরণ 
করিবার কিছু নাই। ম্থতরাং হ্ষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি, ক্রমপরিণতি এবং পরিশেষে লয় 
পৌর্বাপর্ধ্ভাবে প্রবাহরূপে চলিতে থাকে । বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, বিশ্রান্তি 
নাই, অনাদিকাল হইতে দোলক ঢুলিতেছে। একারণ ২।১।২৩ সুত্রের আলোচনায় বল! 
হইয়াছে, যে আমাদের শ্রাস্ত্ মতে স্ত্রি অনাদি। শক্তিমান যে শক্তি আশ্রয় 
করিয়া সৃষ্টি করেন, তাহাই তীহার সংকল্প, তাহাই মায়! নামে কধিত। মণির 
ঝলক যেমন স্বভাবতঃই হয়, চৈতন্যময়ের সংকল্প সেইরূপ স্বভাবতঃই হয় অথব। তাহার 
ইচ্ছামত হয়, যাহাই বল! হউক উভয়ে বিরোধ নাই। 
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সৃষ্টির ব্রমাভিব্যক্তি ও ক্রম পরিণতি-_চিত্রাকারে প্রদণিত £_ 


উপরে কথিত হইয়াছে, বিকর্ষণী বা কেন্দ্রাপসারিণীশক্তি ও আবর্ধণী বা 
কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তি পৌর্ববাপর্ধযভাবে কার্ধ্যশীল হইলে স্থির ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রম 
পরিণতি সংঘটিত হয়_ইহা সহজে বোধগম্য করাইবার জন্য পার্খবস্তী চিত্র প্রদত্ত 
হুইল। উপরে উল্লিখিত দোলকটি পুস্তকের পত্রের উপর লম্বভাবে অবস্থিত একটি 
কল্পিত তলে যে কোনও কল্পিত বিন্দু হইতে সম্মুখে 
ও পশ্চাতে দোলাইয়া দিলে, উহা যে পথে 
গমনাগমন করিবে তাহা! এক রেখাতে হইলেও 
বুঝিবার ন্লুবিধার জন্য চিত্রে একটি দীর্ঘ বৃত্তা- 
ভাসাকারে উক্ত পথ দেখান হইয়াছে । 


উক্ত চিত্রে 'আ' বিন্দু প্রলম্বাবস্থা। এই বিন্দু 
ন্পূর্ণাত্বক ব্রদ্ষের কল্পিত অবস্থান স্থান। প্রলয়ে 
বিশ্ব এবং তদস্তর্গত সমুদায় বীজভাবে ভাবাত্মক 
শূন্তরূপে__তাদাত্মাভাবে ব্রদ্মে লীন ছিল। অবাক্ত 
হইতে স্ৃ্টির অভিমুখে গমনের ইহা! ঞ্ববিন্বু অর্থাৎ 
গতি আরন্তের আদিস্থান। বিশ্ব চক্রের গতি 
উক্ত বিন্দু হইতে আরম্ভ হইয়া, কখগ-.'ছজঝ... 
ঠডঅ পথে পুনরায় 'অ বিন্দুতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, 
সেখানে সাময়িক বিশ্রাস্তি লাভ করে। 
আবার বিকর্ষণী শক্তির প্রভাবে উক্ত পথে পুনরায় 
গমন ও প্রত্যাবর্তন, এইরূপ চলিতে থাকে। 

দ্িকাল হইতে এইরূপ চলিতেছে । শর-চিহ্িত রেখ! দ্বারা গতিপথ 
চাহ্ৃত করিপ্া দেখান হইয়াছে । চিত্রে উক্ত গতিপথ বৃত্তাভাস রূপে অঙ্কিত 
করা হইয়াছে । কিন্তু প্ররুতপক্ষে উহ] যে এ প্রকার বৃত্তাভাস আকারের, 
তাহ। মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এই পথ অতিক্রম করিতে যে কাল অতীত 
হয়, তাহার পরিমাণ এক কল্প-_ব্রম্মার এক অহ:__দেব পরিমাণের ১*** চতুযু'গ-_ 
মানব পরিমাণের ৪৩২০০***** বৎসর | বিশ্বচক্রের উক্ত আবর্তন পথে ১৪টি 
পর্ব বা স্তর বা সোপান আছে। প্রতি পর্ষের নাম মন্বস্তর। এক এক পর্ব এক এক 
মন্গুর অধিকার । “অ? হইতে “ক' প্রথম মন্বস্তর | “ক হইতে ৭" ছ্বিতীয় মন্ত্র 
ইত্যার্দি। চিত্রে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা মন্বস্তর নির্দেশ কর] হইয়াছে। 
মন্বস্তরগণের নাম শ্রীমস্ভাগবতাছলারে যথাক্রমে--১ স্বায়ভূব, ২ গ্বারোচিষ, ও উত্তম, 
৪ তামস, ৫ বৈবত, ৬ চাক্ষ্ষ, ৭ বৈবন্বত, ৮ সাবর্পি, ৯ দক্ষপাবপ্পি, ১* ব্রদ্মলাবণি, 
১১ ধর্শসাবরি, ১২ রুদ্রপাবর্ণি, ১৩ দেবলাবধি, ১৪ ইন্দ্সাবপি। বিষুৎপুকাণে ১ম 
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হইতে ১২শ মন্থ পরাস্ত নামের মিল আছে, কেবল ১৩ মন্গুর নাম রৌচ্া ও ১৪ মনু 
ভৌত্য বলিয়। বণিত আছে। অন্তান্ত পুরাণে শেষের ছয়টি নাম সম্বন্ধে কিছু কিছু 
পার্থক্য আছে, প্রথম ৮ জন মন্ুর নামে কোনও প্রকার মতদ্বৈধ নাই। 


চিত্রে “বৰ” চিহিত ক্ষুদ্র বৃত্তটি বিশ্বচক্রের প্রতীকরূপে গ্রহণ কর! হুইয়াছে। উক্ত 
বৃত্তটি চক্রের স্থায় স্বীয় অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তন করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর 
হয়; একারণ বিশ্বচক্র নামের সার্থকতা । 'অ, বিন্দু হইতে সৃষ্টি চক্রের গতি আরম্ত 
হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন পর্ব বা মন্বস্তত্ন অতিক্রম করিয়!, পুনরায় 'অ' বিন্দুতে প্রত্যাবৃত্ত 
হইলে, তবে গতির সাময়িক বিরাম, ইহ] পূর্বে বলা হইয়াছে। বিশ্বচক্রের পথ 
নির্দেশক বৃত্ত'ভাসের মধ্যস্থলে বিন্ুচিহ্বিত রেখাটির উপরের দিকে অর্থাৎ “অ+ বিন্দুর 
দিকের অংশটি চৈতন্যপ্রধান, এবং উক্ত রেখাটির নীচের দিকে, অর্থাৎ “ছ; বিন্দুর দিকের 
অংশটি জড়প্রধান বুঝিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, যে চিত্রটিতে উপর নীচ মাত্র 
কল্পিত__প্রকুত পক্ষে উপর নীচ বর্তমান নাই । “অ+ বিন্দু হইতে ক্রমশঃ বহিগ্দুখগমনে 
বিশ্বচক্র যত 'ছ' বিন্দুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, তত চৈতন্যের সহিত জড়ের ঘন, 
ঘনতর ও ঘনতম মিলন । *ছ' বিন্দুতে সর্ববাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ মিলন । আবার “ছ? বিন্দু 
হইতে অন্ত্ুখীন গমনে যত অ+ বিন্দুর অভিমুখে আগিতে থাকে, তত জড়ের অপ্রাধান্য 
ও চৈতন্যের প্রাধান্য স্ুটতর হইতে থাকে-_জড় ক্রমশঃ স্্, সুক্্সতর ও সুক্্রতম হইতে 
হইতে “অ” বিন্দুতে অতি বক্্রতম বীজাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। চিত্রে “অ” হইতে “ক 
পর্ব পর্ধ্ন্ত অংশে অবস্থিত বিশ্বে_-চৈতন্য ও জড়ের যেরপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য» “ড* পর্বৰ 
হইতে “আ+ পর্য্যন্ত অংশে অবস্থিত বিশ্বে চৈতন্য ও জড়ের সেইরপ প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্য, 
বর্তমান থাকে । তবে উভয়ের মধ্যে গ্রভেদ এই যে, বহিদ্দুখ গমনের পথে অবস্থিত 
'অ-ক? অংশে চৈতন্ত-প্রাধান্ত থাকিলেও, চৈতন্তের আত্মপংবেদনের অভাব, অস্তর্দুখ 
গমনের পথে অবস্থিত “ড-অ” অংশে চৈতন্যের প্রাধান্য সমভাব হইলেও, সেখানে আত্ম 
সংবেদনের প্রসারতা৷ প্রাপ্তি। পূর্বে ২১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, প্রলয়ে দৃষ্ত, জ্ঞেয় 
প্রভৃতি না থাকায়, পরমতত্বের জ্ঞান অব্যভিচারী থাকিলে, তাঁহার ব্রত, জ্ঞাতৃত্ 
প্রভৃতি বর্তমান থাকে নাঃ এজন্য তিনি অভাবগ্রস্তের মত অন্থভব করেন। যতই 
“অ হইতে "ছ* এর দিকে অগ্রগমন, ততই ষষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি পরিদ্ফুট হইতে 
থাকে, জড়ের সহিত টচতন্থের আদান প্রদান ন্ফুটতর হইতে থাকে অর্থাৎ বিশেষ 
বিশেষ ইন্দ্িয়ের উদ্তেদ ও অভিব্যক্তি, তাহাদের শক্তির আত্মকেন্দ্রীয় বিকাশ, 
তাহাদিগের দ্বারা শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রতৃত্ির উপভোগ, তজ্জাত প্রপঞ্ 
বিশ্বের জ্ঞানলাভ, ব্যক্তিত্বের ম্ফুটতম অভিব্যক্তি, বিশ্বের ও বিশ্বন্থ পদার্থানচয়ের 
উপলব্ধি ক্রমশঃ গভীর, নিবিড়তর ও ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। “ছ' বিন্দুতে অভিব্যক্তির 
পরাকাষ্ঠা। জড় টৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সমাবেশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। চৈতন্তের 
জড়-উপভোগ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জড় সাহায্যে *আাত্ম-সংবেদন” লাত পূর্ণ হয় 
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উক্ত “আত্ম-লংবেদন' জড় ব্যতিরেকে, যাহাতে চৈতন্যে বিস্তমান থাকিতে পারে, 
সেজন্য "ছ' হইতে অন্তর্দুবীন গমনে "ছ জ ঝ টঠ ভ অ' পথেক্রমশঃ চৈতন্যের 
প্রাধান্ত ও জড়ের অপ্রাধান্য ব্যবস্থা । চৈতন্য হইতে জড়ের বিচ্ছেদ ক্রমশ: 
ক্রমশঃ সংঘটিত। এই ব্যবস্থায়, ঠৈতন্য শ্বাভাবিক ভাবে সহজে 'আত্ম-সংবেদন' 
নিজস্ব করিতে পারে, ইহাই উদ্দেশ্য । ভাগ্যবান জীব, যদি এই বিশ্বশক্তির সহিত 
নিজের শক্তি মিলাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, ত্রমশঃ ইন্দ্রিয়গণকে 
বহিষ্দুখীন শব্ধম্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাতবক বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া, অস্তপ্দুখে যে 
মহাশক্তির ্পন্দনে বাহ্‌ বূপ-রূস প্রভৃতি অভিব্যক্ত হইয়া বিষয়ক্ূপে প্রতিভাত-_ 
সেই মূল শক্তিতে নিয়োগ করিয়া, সার্থকতা লাভ করিতে পারে। জীবত্বের সহিত 
পরমতত্বের সংখিলন সংঘটিত করিয়া, পরম] শাস্তিলাত করিতে পারে, তাহাকে আর 
নৃতন হৃষ্টি প্রবাহে উত্থিত পত্তিত হইতে হয় না, ইহার শাস্ত্রীয় নাম 'মুক্তিঃ। 
যাহ| হউক, ইহা সাধন বা উপাসন] তত্বের কথা৷ প্রসঙ্গক্রমে এখানে সংক্ষেপে 
উল্লেখ মাত্র করা হইল। বর্তমান বৈবন্বত মন্বস্তরের অষ্টাবিংশতি যুগ চলিতেছে। 
স্থত্তরাং বিশ্বচক্রের অবস্থান স্থান, চিত্রে *ছ? বিন্দুর অতি নিকট-উহা «ঝ' চিহ্নিত 
বৃত্ত দ্বারা চিত্রে দেখান হইয়াছে । মৃলগ্রন্থে ৩৩৪২ স্তরে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপ 
আলোচনা করা হইয়াছে। স্থত্রাং আমর বুঝিলাম যে, বর্তমান কাল, বিশ্বের 
এবং বিশ্বস্থ প্রত্যেক জীবের জীবনের একটি সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণে প্রত্যেক মনুষ্য 
নামধারী জীবের কর্তব্য এই যে, প্রত্যেকে আপন আপন শক্তি বিশ্বের বিপুল 
শক্তির সহিত মিলাইয়।৷ যাহাতে হষ্টি প্রবাহের উত্থান পতন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া 
যায় তাহার চেষ্টা করা এবং তজ্জন্ত মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করা। এই 
সার্থকত। লাভের সহায়তা প্রদানের জন্ত, ভগবানের সমগ্র শক্তি প্রকটন পূর্বক 
শ্রীরুষ্ণ রূপে আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা ৩1৩৪২ স্ত্রে আলোচিত 
হইয়াছে। উক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


প্রলয় চারি প্রকার (১) দৈনন্দিন প্রলয়, (২) প্রাকৃতিক প্রলয়, 
(৩) নিত্য-প্রলয়ঃ (8) আত্যন্তিক প্রলয় ৫ 

আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়ায়, চিত্রে প্রদণিত বুশ্বচক্রের 'ছ” হইতে “অ" এ আগমনের 
পর, যে বিশ্রাস্তির উল্লেখ কর হইয়াছে, উক্ত বিশ্রান্তির নাম প্রলয়। এই প্রলয় 
্রদ্ধার প্রতিদিনের অস্তে সংঘটিত হয় বলিয়া শাস্ত্রে ইহার নাম “দৈনন্দিন” প্রলয়। 
দিনের পর রাক্জি যেমন অবশ্যন্তাবী ; দিনের বোধের নিমিত্ত রাত্রির প্রয়োজন এবং 
রাত্রির ধারণার নিমিত্ত দিনের প্রয়োজন; কাল নিমিত্ত বলিয়া, এই গ্রলয়ের অপর 
নাম. “নৈমিত্তিক” প্রলয়। এই প্রলয়ে ব্রন্ধা, তাহার হই বিশ্ব আত্মসাৎ করিয়া, 
নারায়ণের সহিত অনস্ত শয়নে শয়ন করিয়৷ থাকেন, আবার ব্রহ্ষরাক্রির অবসানে 
'জাগরিত হইয়া পুনরায় বিশ্বহ্থটি করিয়া থাকেন। এই “দৈনন্দিন” প্রলয়ের পরিমাপ 
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"কালও ব্রন্ধার অহঃ পরিমাণ কাল অর্থাৎ এক. কল্প । তবে তখন কাল পরিমাপক 
ব1 তাহার নিদ্দেশক কিছু বর্তমান থাকে না, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। স্্টির 
সহিত 'কাল, ঘনিষ্ভাবে সংজড়িত। উহা স্থট্টির অন্তরূ্ত ব্যাপার-পরম্পরার 
পৌর্ববাপর্ধ্য জ্ঞাপক মাত্র। স্থতরাং স্থাষ্টির অনভিব্যক্তিতে কাল ও অনভিব্যক্ত হইয়া 
পড়ে। ত্ববে যিনি কালের অতীত, তাহার জ্ঞানে উক্ত “দৈনন্দিন”, প্রলয়ের 
পরিমাণ কত, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। জাগতিক দিন রাত্রির নিদর্শনে, 
উহ] সাধারণতঃ ব্রদ্মার অহ: পরিমাণের সমান ধর] হয় মাত্র। যাহা হউক, ব্রহ্মার 
উক্ত অহোরাত্র পরিমাণের ৩০ অহোরাত্রে ব্রদ্ধার একমাস, উহার ১২ মাসে ব্রদ্ধার 
এক বৎসর এবং উক্ত বৎসরের ১** বৎসরু এবং কোনও কোনও পুরাণমতে ১*৮ বৎসর 
ব্রদ্ধার পরমাযু। ব্রদ্জার পরমাযু পরিমাণ কালের নাম এক মহাকল্প। এই পরিমাণ 
কাল, দৈনন্দিন হট ও প্রলয়, ত্রহ্ধার দিনের পর দিন সংঘটিত হয় এবং জীব যদি 
সাধন প্রভাবে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, তবে তাহার জীবন প্রবাহে উতবাম- 
পতন, সংসারে জন্ম মৃত্যু চলিতে থাকে । ব্রদ্ষার পরমাদু অস্তে মহা প্রলয় সংঘটিত 
হয়, তাহাতে মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্নাত্র্প এই সপ্ত প্রকৃতি লয় প্রাঞ্চ হয়, 
এবং সঞ্চ প্রকৃতির সমষ্টি ব্রদ্ধাও বিলীন হয়। এ কারণ ইহার নাম পপ্রারুতিক” 
প্রলয়। “টৈনন্দিম” গ্রলয়ে, প্রকৃতি বিলয় হয় না এবং ত্রদ্মারও নাশ হয় না, 
স্থতরাং উক্ত প্রলয়ের অস্তে, ব্রদ্ধাই প্রকৃতিগত উপাদান হইতে বিশ্বস্থট্টি করেন, 
কিন্তু “গ্রাকৃতিক”* প্রলয়ে ব্রহ্মার মৃত্যু হয়, প্রকৃতি বিলয় প্রাপ্ত হয, সুতরাং ভগবানকে 
মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত প্রকৃতি পুনরায় স্থজন করিতে হয়। উক্ত 
দুই প্রকার প্রলয় ব্যতীত, আরও ছুই প্রকার প্রলম্ব আছে-_নিত্য প্রলয় ও আত্যস্তিক 
গ্রলয়। ব্রহ্মাদি শু পর্যন্ত গ্রতোকে, প্রতিক্ষণে কাল প্রভাবে যে পরিণাম সংঘটিত 
হইতেছে এবং ভজ্জন্ত অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিতেছে, তাহার নাম “নিত্য প্রলয়” | 
আমার দেহ, মন, ইন্জিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি এ মুহুর্তে যে অবস্থায় আছে, ইহান্ব অব্যবহিত 
পরমূহুর্তে, তাহ! পরিবন্তিতু হইতেছে, ইহা! সকলের প্রত্যক্ষ অনুভূত-_ইহাই নিত্যা- 
প্রলয়। আর যে কালে গ্রাহক বুদ্ধি, করণ ইন্দ্রিয় ও গ্রাহা বিষয়ের পৃথক ব্যবহার 
ন1 থাকে, কেবল তত্তদাশ্রয় জ্ঞান মাত্র থাকে-নিব্বিশেষ অয় জ্ঞান মাত্র প্রকাশ 
পায়, তাহাই আত্যন্তিক প্রলয় বা মুক্তি। ইহা প্রতি জীবের নিজম্ব। ইহ! 
দৈনন্দিন হ্ুষ্টি-অভিব্যক্তির অন্তরালে ভাগ্যবান জীবের অধিগম্য। 


সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূলে একই-_ মহাশক্তি £ 


অতএব আমরা বুঝিলাম, যে স্ষ্টি, স্থিতি ও লয় একই শক্তির ক্রিয়া। যে 
শ্রক্তি বিশ্বের ও তদস্তর্গত বস্ত ও জীবজাত্বের অভিব্যক্তির যূলে, সেই একই শক্তি 
তাহাদের স্থিতির ও মূলে, এবং তাহাই ক্রম-পরিণাম সংঘটন করিয়া, উহাদের 
শ্ষে পরিণাম বা লয়ে, নৃতন বিশ্বের, নৃতন বস্ত ও জীবজাত্তের উৎপত্তির কারণ । 


৩৬ বেদাস্ত প্রবেশ 


এই শক্তি শ্রীভগবানের সংকল্প-। সমষ্টিভাৰ পরিত্যাগ করিয়া, যদি আমরা ব্যিভাৰে 
অবলোকন করি, তাহ হইলে আমর! বুঝিতে পারি যে, সংসারে যে জন্ম, স্থিতি বা 
' জীবন ও মৃত্যু দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা শ্রীভগবানের সংকল্প বশতঃই হুইয়া থাকে। ইহা 
একেরই অবস্থাভেদ্দ মাত্র। একই শক্তির বিভিন্ন পরিদৃশ্মান ক্রিয়।। একই নিয়মে 
তিনই পরিচালিত। জন্মের পর ক্রম পরিণামে যেমন বাল্য, ঠকশোর, যৌবন প্রভৃতি 
ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়-_ মৃত্যুও সেইরূপ ক্রমাভিব্যক্তির ফল। ইহা মনে রাখিলে, প্রিয়- 
জনের জন্ম হইবার পর, বাল্য-কৈশোরের ভিতর দিয়া যৌবন প্রাপ্তি হইলে, যেরূপ দুঃখ 
করিবার কিছু থাকে না, সেইকপ মৃত্যুত্তেও দুঃখ বা শোক করিবার কোনও কারণ 
নাই। ক্রমপরিণামে মৃত্যু অব্ন্তাবী। কোনও বৃক্ষে অঙ্কুর হইতে একটি ফল 
উপজা'ত হইলে, তাহা যদি ঝটিকাদি কোনও আশত্তক কারণে বৃক্ষ হইতে অকালে 
বিচাত ন1 হয়, তাহা হইলে ক্রমপরিণামের ফলে তাহ] নির্দিষ্ট সময়ে স্থুপকক 
হুইয়া' বৃক্ষ হইতে বিচাত হইবেই হইবে। এই আগন্তক কারণ নিবারণের উপায় 
আবিষ্কার করণেই মানবের কৃতিত্ব । মানবজীবনেও এই একই নিয়ম) রোগাদি 
আগন্তক কারণে অনেকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়__এই অকালমৃত্যু নিবারণের 
জন্য চিকিৎস! শাস্ত্রের উপযোগিতা । যদি উহ। নিবারণ কর] যায়, তবে মানব, 
পরিণত বয়স লাভ করিয়া, জীবন পথের শেষ সীম! অতিক্রম করতঃ, মৃত্যুবরণ 
করিতে পারে, এ মৃত্যুতে ছঃখ করিবার কিছুই নাই, কারণ ইহা অব্ঠন্তাবী, 


অপরিহাধ্য নিয়মের ফল। 


দৈনন্দিন কার্ধ্যে প্রাণশক্তির অল্পাধিক ব্যয়- আংশিক ম্বৃত্যু ৷ 

যদি আমরা আমাদিগের প্রতিদিনের জীবন যাত্রা প্রণালী পর্ধ্যালোচনা করি, 
আমর] বুঝিতে পারি যে, আমাদিগের সামান্ত একটি কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হইলে, 
আমাদিগের গ্রাণশক্তির অল্লাধিক ব্যয়ের প্রয়োজন | রূপ-রস-গন্ধ-ম্পর্শ শব__ইহাদের 
মধ্যে যখন যাহাকে ইন্দ্রিয় সাহায্যে উপভোগ করি, তখন উক্ত উপভোগে প্রাণশক্তি 
নিয়োগ না করিলে, উহাদের উপভোগ প্রাণে দাগ অস্কিত করে না; সুতরাং উক্ত 
উপভোগে প্রাণশক্তির কিছু ন1 কিছু ব্যয় হইয়া থাকে। প্রাণশক্তি ব্যয়__অন্য কথায় মৃত্যু 
অল্প প্রাণশক্তি ব্যয়ে-_ আংশিক মরণ, সম্পূর্ণ কয়ে--মৃতা। প্রতিদিন বিপলে বিপলে, 
আমাদের প্রাগশক্তির অল্লাধিক ব্যয়ের জন্ত আমর! অংশতঃ মরিতেছি--ইহা ঞ্ব 
সত্য। কোনও কার্ধ্য সম্পাদন করিবার পর- ৃষ্টাস্ত হ্বরূপ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, 
কোনও পুম্তক পাঠ, কোনও বিষয় চি্তা, কোনও বিষয় গবেষণা, কোনও বিষয়ে 
বিচার প্রভৃতি করিবার পর, আমর] যে অল্পবিস্তর ক্লান্তি অনুভব করি এবং ক্লান্তি 
দূর করিবার জন্য বিশ্রাম ও আহারাদি গ্রহণ করি-__ইহারাই উক্ত আংশিক 
মরণের সাক্ষ্য প্রদান করে। মরণ- আমাদের প্ররুতিসিদ্ধ। জীবনের সহিত্ত 
উহা ওতপ্রোতভাবে মিলিত এবং পরম্পর অপরিহার্য সম্বন্ধে সন্বন্ধ। উপরে যে 


হটততু ৩৭ 


নিত্য প্রলয়ের কথা বল! হইয়াছে, তাহা এই কারণেই সংঘটিত হয়। আব্রহ্স্তদ্ব 
পর্ধযস্ত সমুদায় এই নিয়মে পরিচালিত। প্রাচীন খধিগণ ইহা বিশেষরূপে জানিতেন, 
একারণ তাহারা! মরণকে ভয় করিতেন না। “মত্যো মা! অমৃতং গমন” মন্ত্রাংশে 
মৃত্যু, এই সাধারণ মৃত্যু লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হয়নাই। ইহা অমৃতত্বের বিপরীত । 
ইহা নিত্য-ুদ্ব-বুদধ-ুক্ত পরমত্ডতব হইতে পৃথক্‌ জ্ঞান, খষি উক্ত পৃথক্‌ জ্ঞান হইতে 
নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিয়াছেন। যাহা হউক প্রসঙ্গক্রমে দুরে আসিয়া! পড়িয়াছি, 
প্রত্যাবর্তন কর] যাউক। 


সৃষ্টির অভিব্যক্তি নূতন কিছু নহে, পুরাতনের পুঝরাবৃত্তি 

উপরে যাহা! লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা গেল যে ুি--সংবল্লাত্মিকা। 
্্রকার ভগবান বাদরায়ণ “তদভিধ্যানাদেব তু তজিঙ্গাৎ সঃ”, ২৩১৪ স্থত্রে এই 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । শ্রুতি বলেন তিনি “সর্ব কমা সর্তক মঃ, সর্ববগন্ধঃ, সর্বরসঃ” 
( ছান্দোগ); ৩।১৪।২ ), “সত্যকামঃ, সতাসংকল্প:, (ছান্দোগ্য ৮11১)-_ সুতরাং তাহার 
যাহা সংকল্প, তাহ! তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে--তাহার সংকল্প সিদ্ধির অন্তরায় কিছুই 
নাই। দোলকের দৃষ্টান্তে আমরা বুঝিয়াছি, যে দোলক একপথেই গমনাগমন 
করিতে থাকে । একবার সাম্যাবস্থা হইতে বহিন্দুখে গমন, তথা হইতে প্রত্যাবর্তন, 
আবার বহির্ুখে গযন, পুনরায় প্রত্যাবর্তন--এই প্রকার চলিতে থাকে। উক্ত 
গমনাগমনের প্রতিবন্ধকতাচরণ কারবার কিছুই না থাকায়, এ গমনাগমন 
অনাদিকাল হইতে চলিতেছে । এজন্য স্থা্টর অভিব্যক্তিতে নৃতন কিছুই হয় ন1। 
যেমন পূর্বের ছিল, সেইন্বপই পরে অভিব্যক্ত হয়। একারণ শ্রুতি বলিয়াছেন “মুধ্যাচন্দ্র- 
মসৌ ধাতা যথ| পূর্ববমকল্পয়ৎ (খথেদ ৮৮1৪৮ )--এই মন্ত্রাংশ ১1১1২ সুত্রে উদ্ধৃত 
হইয়াছে । শ্রমস্ভাগবত নিম্োদ্ধত তিনটি শ্লোকে সৃষ্টিতত্ব হুন্দরভাবে বিবৃত 
করিয়াছেন £-_ 


গুণব্যতিকরাকারে। নিধিবশেষোইপ্রতিচিতঃ। 
পুরুষস্তছপাদানমাত্মানং লীলয়াইস্জৎ || ভাগ £ ৩/১০।১১ 

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষুরমায়য়া। 

ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কাঙ্গেনাব্যক্তমুণ্তিনা ॥ ভাগ £ ৩1১১২ 
যথেদানীং তথাচাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্‌। ভাগ £ ৩1১০1১৩ 
__গুণ সকলের মহত্বত্বাদিরূপে পরিণাম যাহা! দ্বার! সংঘটিত হয়, এবং উক্ত 
পরিণাম যাহাকে ব্যক্ত করে, তাহাই কাল, এই কাল শ্বতঃ নিব্বিশেষ এবং 
অপর্ধ্যবসিত। পরম পুরুষ এই কালকে নিমিত্ত করিয়। আপনাকে ব্রন্ধাওরূপে 
হ্জন করেন। এই বিশ্ব, ভগবান বিষ্ণুর মায়াতে সংহত হইয়া, ব্ন্ধতন্মাত্র 
হইয়াছিল, পরে পরমেশ্বর অবক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া, তাহাই পুনর্বধার' 


৩ বেদাস্ত গ্রবেশ 
পৃথক প্থকৃরূপে স্জন করিয়াছেন । এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার, পূর্বেও 
সেই প্রকারই ছিল এবং পরে ইহার সদৃশই হইবে। 


উপরের আলোচনায় আমরা যাহা পাইয্লাছি, ভাগবত উদ্ধৃত শ্লোকতরয়ে তাহাই 
প্রকাশ করিলেন । 


সৃষ্টি মিথ্যা ব! ভ্রান্তি নে 


মৎকৃত “গায়ত্রী রহস্ত” নামক পুস্তিকায় ব্যাহ্ৃত্তি তত্বের আলোচনায় আমর! 
বিস্তারিত ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি-_কি প্রকারে ম্পন্মনাআক সংকল্প হইতে 
ভূভুবঃস্বঃ গ্রভৃতি লোক ও তত্ব লোকস্থ বন্ত জাতের সৃষ্টি হইয়াছে, এখানে আর 
তাহার পুনকুলেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। অন্ুদদ্ধিৎহুগণ 
উহা! যথাস্থানে দেখিয়া লইতে পারিবেন। পুনরুল্লেশ হইলেও, এখানে এইটুকু 
বলিয়। রাখি, যে সষ্টি-মিথ্যা বাঁভ্রান্তিনহে। দোলকের দৃষ্টান্তে আমরা বুবিঘ্নাছি, 
যু দোলক প্রবাহরূপে গমনাগমন করিয়া থাকে, কোথাও স্থির নয়। একারণ সংস্কৃত 
ভাষায় বিশ্বের নাম জগৎ (গম ধাতু কিস, )-:চিরগতিশীল _চিরপরিবর্তনশীল; 
ইহার অপর নাম সংসার (লম্++অ-_সম্যক্‌ সরতি গচ্ছতি) অনবরত গধনশীল-_ 
ইহাই বিশ্বের বিশেষত্ব । নিত্য, স্থির, সৎ বস্তর তুলনায়, ইহা চিরচঞ্চল, সর্ব] 
পরিবর্তনশীল, অতি অল্লক্ষণ একভাবে স্থায়ী নহে_-একারণ নশ্বর । চিরন্থির, নিত্য, 
সত্য হইতে এই চির পনিবর্তনশীল নশ্বর কিন্তু প্রবাহরূপে “অব্যয়” (গীতা ১৫।১) 
অগতের অভিব্যক্তি, সেই নিত্য সত্যবস্তর সংকল্পাত্মিক1 শক্তি প্রভাবে । নশ্বরত্ব হেতু 
জগৎকে এবং জাগতিক বস্তজাতকে 'অপণ্ বলা হুইয়া থাকে । ইহার অর্থ আমরা 
বুঝিলাম__মিথ্যা নহে, পরিবর্তনশীল, নশ্বর । প্রারস্তে উদ্ধত “অপতো! মা সদ্গময়”” 
এই মন্ত্রাংশের 'অপৎ* শবের অর্থ পাইলাম। খা প্রার্থনা! করিতেছেন যে হে ইষ্ট! 
আমাকে এ চির্পরিবর্তনশীল আোত্ের উপর ফেলিয়া রাখিগুন। _এক নিত্য, স্থির বস্তর 
উপর স্থাপন করিয়া আমার চাঞ্চলা, জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে সঞ্চরণ, উত্থান-পতন সাঙ্গ 
করিয়। দাও। 


“সি পদের বুযুপত্তিগত অর্থ £- 


“টি” পদ হজ ধাতৃ+তি হইতে নিপ্পন্না। “হজ” ধাতুর অর্থ নিঃক্ষেপ__ 
ইংরাজিতে 710150/00-_যাহ] অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, তাহার বহিঃ প্রকাশ। 
বিশবনষ্টির নিদশন স্বরূপ উর্ণনাভির জাল রচনা উদাহ্ৃত হইয়৷ থাকে। মুণডক শ্রুতি 
বলিতেছেন £-- 

যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহুতে চ *'* "* +*** ০০ 


টান ***তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমূ। মুণ্ডক ১।১।৭ 


সৃট্টিতব্‌ 
শ্রীস্তাগবত ইহার অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন £-- 


যথোর্ণনাভিহন দয়াদ্ণাং সংতত্য বক্ততঃ। 
তয়া বিহৃত্য তূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ ॥ ভাগ £ ১১৯২১ 


_যেমন মাকড়সা তাহার হৃদয়স্থ লালা, মুখ হইতে বাহির করিয়া, তদ্বার৷ 
জাল রচনা করিয়া, তাহাতে বিহার করত, ক্রীড়া সাঙ্গ হইলে পুনরায় উহ! 
গ্রাস করিয়া অন্তরে নীত করে, শ্রীভগবানও সেইরূপ নিজ হৃদয়স্থ সংকল্প 
বাহিরে পরিৃশ্তমান বিশ্বরূপে গ্রকটিত করিয়া, তাহাতে লীলা করিয়৷ থাকেন, 

আবার লীল৷ সাঙ্গ হইলে পুনরায় গ্রাস করিয়া নিজের হৃদয়স্থ করেন। 
ভাগ: ১১১২১ 
২১1২৩ কৃত্রে বালিকার পুতুল খেলার দৃষ্টান্ত গ্রদশিত হইয়াছে । এক্ষণে আর 
তাহার বিস্তারের প্রয়োজন নাই। একজন কবির কাব্য প্রপয়নও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। কাব্য প্রণয়নের পূর্বের উহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব ছিল না। কবির অস্তরে 
তাদাত্মাভাবে লীন ছিল। কবি তাঁহার অন্তর হইতে উহ! বাহিরে কাব্যাকারে 
অভিব্যক্ত করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করেন, এবং পাঠকগণের আনন্দদানের 
কারণ হন! ভগবানের বিশ্ব স্ট্টিও তদ্রপ। প্রলয়ে বিশ্ব ও বিশ্বস্থ যা কিছু 
সমুদায় তাহাতে তাদাত্মাভাবে লীন ছিল। উহার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। 
ভগবান সংকল্প দ্বারা উহা! বাহিরে অভিব্যক্ত করিলেন-_যাহা অন্তরে ছিল, তাহার 
বহিঃপ্রকাশ করিলেন। এই সমুদায় দৃষ্টান্ত বিচার করিবার সময় সর্বদা মনে 
রাখা প্রয়োজন যে, মাকড়সা ও তাহার লাল! পরম্পর বিভিন্ন, বালিকা তাহার পুতুল 
হইতে পৃথক, কাব্য কবির অন্তরের ভাব সকলের বহিশ্চিত্র হইলেও, উহা কবি হইতে 
পৃথকৃ। কিন্ত ব্রন্মে বা ভগবানে সজাতীয়--বিজাতীয়_শ্বগত ভেদ নাই, তাহা হইতে 
পৃথক্‌ কিছুই নাই, তিনি যদিও অসঙ্গ বলিয়! সমুদায় হইতে পৃথকৃ, কিন্তু সদুদায় 
তাহা হইতে অপূথক। তিনি টচতগ্ময়, তাহা হইতে জড়ম্থ্টি কি প্রকারে হয়? 
চৈতন্য ও জড় কি পরম্পর অপৃথক্‌ বলিতে হইবে? এই প্রশ্ন মনে উদ্দিত হয়। এই 

প্রশ্নের উত্তর আমর] মায়াতত্ব আলোচনায় পাইবার চেষ্টা করিব। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মায়াতত্ত 


মায়ার গ্রয়োজনীয়তা ূ 

&চতন্য হইতে দৃশ্তমান জড়োৎপত্তি, এই অপৃথকে পৃথক ভাব, এই আপাত: 
বিরোধী বিভেদ, কি প্রকারে সঙ্গত হয়? ইহার সঙ্গতির জন্য মায়ার প্রয়োজনীয়তা । 
মায়ার অর্থ মিথ্যা কিছু নহে। কপটতা, .প্রবঞ্চনা, প্রতারণা গুভৃতির স্থান ইহাতে 
নাই। মায়া ভগবানের বা ব্রদ্মের জগৎ সৃষ্টির সংকল্পাত্িকা, অচিস্ত্যা শক্তি। এই 
শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়। বা এই শক্তির অভিব্যক্তি করিয়৷ ব্রন্ম বা ভগবান্‌ জগৎ ৃষ্ট 
ক্রিয়। থাকেন। গায়কের গান গাহিবার শক্তি-উদ্বোধনের ন্যায় অথরা কবির 
কাব্য প্রণয়ন শক্তি-অভিবাক্তির স্টায়, ইচ্ছানুারেই ইহা সংঘটিত হয়। মৎপ্রণীত 
“গায়ত্রী রহন্ত” পুস্তিকায় গঁকার তত্বের আলোচনায় মায়া সম্বন্ধে আলোচন। বিশেষভাবে 
করা হইয়াছে । উহার পুনরুল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন 
নাই। এই প্রবন্ধটি ্বসম্পূর্ণ (3616 ০01681160 ) করিবার জন্য সংক্ষেপ আলোচন। 
কর্তব্য মনে করি। 


শ্বেতাশ্বতরশ্রাতি মায়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :-- 


অজামেকাং লো[হত-শুক-কৃষ্ণাং 
বহবীঃ প্রজাঃ শ্থছজমানাং সবরূপাঃ। 


অজো হোকো জুষমাণোইনুশেতে 
জহাত্যেনাং ভূক্তাভোগামজোহন্যঃ ॥ 
«  ( শ্বেতাশ্বতর ৪.৫) 


শ্রীমদ্‌ শঙ্করাচার্ধ্য 'অজা” পদের অর্থ ছাগী করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের 
অর্থ গৌরব রক্ষিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। “অজা” পদের অর্থ 'জগ্মরহিতা, | 
রূপকে ইহ! ছাগী অর্থ লক্ষ্য করিলেও, ইহার বুৎপত্তিলভ্য মৃখ্য অর্থ পরিত্যজ্য নহে। 
'অজা" পদের ব্যবহারে শ্রুতি প্রকাশ করিলেন, যে মায়ার উৎপত্তি নাই। অনাদি 
কাল হইতে বর্তমান আছেন। ব্রক্ষবা ভগবান ও অনাদিকাল হইতে বর্তমান 
আছেন এবং তিনি সমূদ্বায়ের জন্ম-স্থিতি-লয়ের কারণ-_-ইহা আমরা বুঝিয়াছি। 
মায়াকে 'অজা” বলিয়া উল্লেখ করায় প্রশ্ন উঠে, যে তাহার যখন জন্ম নাই, তখন কি 
তিনি সর্বকারণ-কারণ ভগবান হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক তত্ব? যদি তাহ! হয়, তাহা 
'হুইলে শ্রুতিতে উল্লিখিত এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়। পড়ে। মুণ্ডক 


মায়াতত ৪৯ 


শ্রুতির উপক্রমে (মুণ্ক ১1১।৩) ও ছান্দোগ্য শতির শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে 
(ছান্দোগ্য ৬।১।৩ ) ইহা! স্পষ্টভাবে কথিত আছে । স্থতরাং ইহাদের সমন্বয় সাধনের 
জন্ত সিদ্ধান্ত অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়ে, যে 'অজা” ব্রহ্ষশক্তি। শ্রমদ্‌ শঙ্করা চার, তাহার 
শারীরক ভাষ্টে ১৪1৭ স্ুত্রের আলোচনায় বলিতেছেন :-- 


“প্রকরণাৎ তু সৈব দৈবশক্তিরব্যাকৃতনামরূপ] নামরূপযোঃ 
| প্রাগবস্থা ৮ 


প্রকরণ অন্ুপারেও স্থির হ্য__জানা যাশ্ব--যাহা অব্যাকৃতনামব্রপা বীজশক্তি, 
যাহা ব্যক্ত জগতের পূর্ববাবস্থা, যাহা আত্মদেবতার (পরমেশ্বরের ) হৃষ্টিশক্তি_-তাহাই 
অজা মন্ত্রের অজা।” স্থতরাঁং 'অজা, যে ব্রদ্ষশক্তি তাহা শঙ্কা চার্ধ্যও শ্বীকার করেন। 
একারণ “ছাগী” অর্থ শঙ্করাচার্ধা সম্মত নহে, ইহ] সুস্পষ্ট। শ্বেতা শ্বত্তর শ্রুতির ভাস্ক 
শ্রীমদ্‌ শঙ্করাচার্ধ্যের নাষে গুপিদ্ধ হইলেও উহ] তাহার কৃত নহে বলিয়া পণ্ডিতগণের 
বিশ্বাল। 


মায়৷ যা, গ্রকৃতিও তাই £ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৪1১. মন্ত্রে "মায়াকে প্রকৃতি” আখ্যা আখ্যায়িত 
করিয়াছেন । "মায়াং তু প্ররুতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্”। গীতাতেও শ্রগবান্‌ 
বলিয়াছেন £--“প্ররুতিং টে ভ্য বিহ্বজামি পুনঃ পুন: ॥ গীতা ৯1৮। . “আমি 
আমার স্বকীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠঠন করিয়া বারংবার সৃষ্টি করিয়া থাকি ।” 

স্বকীয় প্রকৃতি-অর্থে নিজশক্তিবূপ1 প্রকৃতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার: 
নুম্পষ্ট উক্তি আমরা নিরালগ্বোপনিষ হইতে পাই- শ্রুতি স্পট বলিতেছেন :_ 
“প্রকৃতিরিতি চ ব্রহ্মণঃ সকাশাঙ্গানা-বিচিত্র-জগন্লিশ্মীণ-সমর্থ। বুদ্ধিরূপা বরদ্ষণঃ শক্তিরেব 
প্রকৃতিঃ।” প্রকৃতি ব্রদ্বের নিকট হইতে নানা বিচিত্র জগক্লিশ্মাণ সমর্থ বুদ্ধিরূপ 
ব্রহ্মেরই শক্তি । উক্ত শ্রুতি পরে স্পষ্ট বলিতেছেন- হে ব্রদ্দই ম্বশক্তি প্রকৃতি আশ্রয় 
করিয়া, সমুদায় লোক স্ষ্টিপূর্রবক তাহাতে অনুপ্রবেশ করতঃ অস্তর্ধ্যামীরপে ব্রন্ধ 
প্রভৃতির বুদ্ধি-ইন্দ্িয়াদির* নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া “ঈশ্বর নামে কথিত হন। ইহা! 
হইতে আমর] ম্পষ্ট পাইলাম, যে মায়া মিথ্যা কিছু নহে। ইহা সত্যন্বরূপ 
রহ্মের বুদ্ধিরপা শক্কি। স্ৃতরাং ্বজ্ঞান প্রস্থত মিথ্যা প্রহেলিক নছে। ইহার 
প্রতি ব্যাপারে গভীর উদ্দেশ্ট বর্তমান। দৃশ্তত: অচেতন জড়দ্রবোয় অভ্যন্তরে চৈতত্ 
অনুগ্রবি্ট আছেন। যদিও অনভিব্যক্ত তথাপি দৃগ্ঠতঃ অচেতন প্রাণহীন জড়ের 
অধু-পরমাণুতে প্রাণ-প্রবাহু প্রবহমান । 


সায়।_-সভী নহে, অসতী নহে, সদ্বসতীও নহে 


জগৎ-সৃট্ি-সমর্থা এই শক্তি, প্রলয়ে ব্রদ্ে বা ভগবানে তাদাত্মাভাবে লীন ছিল-- 
অভিব্যক্তি ছিল না--জগৎ সমষ্টি জন্য ইহ! তিনি অভিব্যক্ত করিলেন। যখন ইহা 


শ৪২ বেদাস্ত গ্রবেশ 


"লীন ছিল, তখন ইহা! ছিল বল! যায় না, আবার ছিল না বলা যায় না-+কেননা 
যদি না থাকিবে, তবে ইহার অভিব্যক্তি কি প্রকারে হইবে, এবং উক্ত অভিব্যক্তিতে 
স্থিই বা কি প্রকারে হইবে? একারণ সর্ধলারোপনিষৎ ইহাকে 'ন সতী নাসতী 
ন. সদসতী” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । মহোপনিষ? ২৬৭ মন্ত্রে ব্রদ্ধকে “ন সৎ 
নাসৎ ন সদসৎ্* বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । মায়! তাহার শক্তি, অতএব তাহাকে 
“ন সতী নাসতী ন সদসতী* বলিয়া উল্লেখ সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছে, ইহা বলাই 
বাছল্য। মাওুক্য উপনিষদ্‌ ভাষায় ব্রদ্ব নির্দেশ করিতে গিয়া "অনৃশ্যমব্যবহার্ধ্যমগ্রাহ্ম- 
লক্ষণমচিন্তমব্যপদেশ্টম্‌” (মাওুক্য ৭) বলিয়াছেন, তাহার শক্িরপা মায়! প্প্রমাণা- 
প্রমাণ সাধারণ ন সতী নাসতীন সদসতী হ্বয়মবিকারাদ্বিকারহেতে৷ নিরূপাযমাণে 
অসতী অনিরূপ্যমাণে সতী লক্ষণশূন্যা” (সর্ধরারোপনিষৎ ) বলিয়া যে শ্রুতি তাহাকে 
নির্দেশযোগযা নহেন বলিয়। ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা সঙ্গতই হইয়াছে । 


ভীমদৃভাগরবত মতে মায়ার সংজ্ঞ| £_ 


শ্রীমদ্ভাগবত নিয়োদ্ধত শ্লোকে বিশ্ব প্রপঞ্চের দিক হইতে মায়ার নির্দেশ অতি 
স্বদদররূপে করিয়াছেন ১-- 


খতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। 
তছিগ্ভাদাত্মনে৷ মায়াং যথাভাসেো যথাতমঃ ॥ ভাগ £ ২৯৩৩ 


এই শ্লোক এবং ইহার অর্থ মূলগ্রস্থে ১1১1৫ স্যত্রের আলোচনায় প্রদত্ত হইয়াছে। 
তথাপি বিষয়টি স্পষ্টর্ূপে বুঝিবার জন্য সংক্ষেপ আলোচন]| বাধ্য হইয়া করিতে 
হইল। শ্লোকে “মায়া” নাম ব্যরহার করিবার পূর্বের “্যৎ্ত ও “৩” পদদ্বপ্ ছার। 
উহাকে বুঝাইবার চেষ্টা কর] হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ শ্রীধরন্বামী “য" পদের অর্থ 
করিয়াছেন_-“যতঃ কিমপ্যনিকক্তম্” যে হেতু এমন কিছু, যাহা ভাষায় নির্দেশ 
করা অপভ্ভব। সর্বপারোপনিষদ্‌ একারণে মায়াকে “লক্ষণশৃন্যা” বলিয়াছেন । 
“যৎ” ও “তৎ* পদছয় ব্যবহার করিয়া ভাগবতকার বুঝাইলেন, যে মায়ার স্বরূপ 
লক্ষণ নির্দেশে অসম্ভব। এ কারণ তিনি অন্য প্রকারে ইহা বুঝাইবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। গ্লোকে “আত্মনি” ও “আত্মনঃ* এই দুইটি পদ আছে। ম্মরণ রাখিতে 
হুইবে, যে. গ্সোকটি ভগবানের উক্তি। ন্থতরাং *আত্মনি” ও “আত্মনঃ” পদঘয় 
দ্বারা ভগবান আপনাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । শ্রীমদ শ্রীধরম্থামী “আত্মনি* পদের 
অর্থ “আত্প্যধিষ্টানে” করিয়াছেন-__অর্থাৎ ভগবানের অধিষ্ঠানে বা আশ্রয়ে যাহা 
সত্তাবান ও ক্রিয়াশীল__তাহার আশ্রয় না পাইলে, যাহার সত্বাও নাই ক্রিয়াও 
'নাই। ইহা হইতে আমর! বুঝিলাম, যে ভগবানের সহিত মায়ার নিত্য সম্বন্ধ, 
মায়ার পৃথক অস্তিত্ব নাই এবং মায়া মিথ্যা নহে ; অন্ত কথায় বিশ্ব ও বিশ্বস্থ যাহা! কিছু 
যেমন ভগবানের সততায় সত্তাবান ও ক্রিয়াশীল, মায়াও সেই প্রকার। স্তরাং 


মায়াতত্ত ৪৩ 


বিশ্ব ও বিশ্বস্থ যা! কিছু ম্বরূপতঃ যাহ, মায়াও ম্বরূপতঃ তাহাই-_অর্থাৎ বিশ্ব ও মায়া 
অভিন্ন। ভগবানের সহিত মায়ার নিত্য সম্বন্ধ হইলেও, ভগবান্‌ মায়াতীত। তিনি 
মায়াধীশ হইয়া অর্থাৎ মায়াকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহাকে নিজের অধীনে রাখিয়! 
বিশ্ব প্রকটিত করেন। মায়া আশ্রয় করিয়া উহার পালন করেন এবং মায়া আশ্রয় 
করিয়া উহার লয় সাধন করেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, মায় তাঁহার সংকল্লাজ্মিকা 
শক্তি-_ইহ1 আগন্তক কিছু নহে-__ইহা তাহার নিজশক্তি__ইহ] বুঝাইবার জন্য শ্লোকে 
“আত্মন:* পদের প্রয়োগ আছে । এই “আত্মনঃ” পদ দ্বারা! ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন, 
ইহ] তাহার স্বকীয়! শক্তি । গীত্তাতেও শ্রীতগবান বলিয়াছেন :-_ 


“দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়1 1” গীতা ৭1১৪ 


এই শ্লোকে “মম” ও পদৈবী” সদ দ্বারা__মায়া তাহার স্বকীয়া টদৈবী-_ 
ছ্যোতনশীলা-_প্রকাশশীল। বা অভিব্যক্তি কারিণী শক্তি 'ঘলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন । 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উপরে উদ্ধৃত ৪91১০ মন্ত্রে যহেশ্বরকে “মায়ী” বলা হইয়াছে, 
ইহার অর্থ মায়া_-শক্তি এবং মহেশ্বর সেই শক্তিতে শক্তিমান্। স্থতরাং বুঝা গেল 
যে মাযা--ভগবানের শক্তি-_-ভগবানের আশ্রয়ে ইহ1 কার্ধ্শীলা, ইহাকে ভাষা 
দ্বারা নির্দেশ কর] যায় না, এ কারণ ইহা লক্ষণশূন্যা--এই শক্তি ভগবানে অপ্রকট 
অবস্থায় থাকে; বিশ্বস্থট্টির জন্য ভগবান্‌ এই শক্তিকে প্রকটন করেন । এখন জি 
অর্থ বুঝিবার চেষ্টা! করা যাউক। 


জ্যোতি:র সহিত আ'ভাসের নিত্য সম্বন্ধ আমরা গ্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। 
সুর্ধ্যোদয়ের পূর্বেই তাহার আভাপ বা দীপ্তি উষ্বাকাঁশের বর্ণপন্তার প্রকটিত করে, 
আবার ক্রধ্য অন্ত যাইবার পরও আভাস, প্রদোষ গগনে মায়াপুরী নির্শমণ করে-__ 
ইহা প্রতোকের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। জ্যোতিবিষ্ব সুর্যের সত্তায় ইহার সত্তা, জ্যোতি: না 
থাকিলে ইহার প্রতীতিও থাকে না। সুর্ধ্য সন্ধপ্ধে তাহার আভাসের যে সম্বন্ধ, অন্ত 
যে কোনও জ্যোতিত্মান্‌ পদার্থের, যে কোনও দীপের, যে কোনও আলোকের 
সহিত তাহাদের স্বত্ব আভাপেরও সেই স্বন্ধ, ইহা! আমরা সহজে বুঝিতে পারিলাম। 
আবার “তমঃ»র দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। জ্যোতি:র সহিত ইহারও নিত্য সন্দ্ধ। 
কিন্তু এ সম্বন্ধ আভাসের সহিত সম্বদ্ধের অনুরূপ নহে। তমঃ জ্যোতিঃর অন্থাত্র পরিদৃষ্ট 
হয়, যেখানে জ্যোতিঃ বর্তমান, সেখানে তমঃ বর্তমান থাকে না, তাহার বিপরীত 
দিকেই বর্তমান থাকে। অথচ জ্যোতিঃর প্রতীতির উপর ইহার প্রতীতি নির্ভর 
করে- জ্যোতিঃর প্রতীতি আমাদের আছে বলিয়াই, আমর! তমঃ কি তাহা বুঝিতে 
পারি। যদি জ্যোতিঃ বর্তমান না থাকিত, তাহা হইলে তম:র প্রতীতি থাকিত 
না। গভীর সমুদ্রের তলদেশে যে সমস্ত জীব বর্তমান আছে, তাহাদের চক্ষুঃ 
বর্তমান নাই, তাহাদের নিকট তমঃর প্রতীতি নাই, ইহা সহজেই অনুমেয় । তাহারা 
প্পর্শশক্তি সাহায্যে তাহাদের পারিপান্থিক ব্যাপার সমুদ্বায় অন্থভব কনে। 
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জ্যোতিরাত্মা চক্ষুঃ আমাদের বর্তমান আছে বলিয়। এবং আমাদের জ্যোতি:র 
প্রতভীতি বর্তমান আছে বলিয়া, আমাদের তম:র প্রতীতি বর্তমান রহিয়াছে। 
সেইরূপ অর্থ বা! পরমার্থ শ্বরূপ যে ভগবত্তত্ব বা ব্র্মতত্‌-__তাহার বাহিরে যাহার প্রতীতি 
হয়-_অর্থাৎ ব্রহ্মতত স্ফুত্রণ হইলে আর যাহার প্রতীতি হয় না, যাহার স্বতঃ প্রতীতি 
নাই, ব্রদ্ষতত্বের প্রতীতির উপর যাহার প্রত্তীতি নির্ভর করে, ব্রদ্ধতত্বের আশ্রয় 
ব্যতিরেকে যাহার অস্তিত্বই নাই, যাহা ব্রদ্ষতত্বের আশ্রয়ে অস্তিত্ব লাভ করিয়া, 
আভাসের ন্যায় এই প্রপঞ্চ জগৎ বিস্তার করিয়া, সত্যব প্রকাশমান করিতেছে এবং 
তমঃর স্ায় ব্রহ্মততুকে আবরণ করিয়! রাখিয়াছে, তাহাকেই মাযা বলিয়া জানিও। 


শ্লোকে “আভাদ” ও “তমঃ” এই ছুইটি পদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ইহাদের লক্ষ্য কি, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। স্্ধ্যোদয়ের পূর্বে ও, 
ূ্ধ্যান্তের পরে, আকাশে বর্ণ রঞ্না, স্বপ্রগতের অপাধিব সৌন্দর্ঘাভূষিত পর্বত, 
নদী, নগর, গৃহ, জীবাদির চিত্র আমর! প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি । ইহাদের বাস্তব 
বর্তর্মানতা নাই। স্থর্ধের আভাস ইহা হ্ষ্ট করে। ইহা মায়ার “বিক্ষেপিকা” 
শক্তির পরিচয় প্রদান করতেছে । “তমঃ”-হঅন্ধকার। সন্ধার কিছু পরে সুর্যের 
আভাস তিরোহিত হইলে, "তম: আসিয়া জগৎ অধিকার করে এবং বিদ্যমান 
বন্তজাত, যাহ! এতক্ষণ গ্রতীত হইত্ডেছিল, তাহা অন্ধকারে আবৃত করিয়া 
লোকচক্ষুর অন্তরালে স্থাপন করে ; এবং জন্তাব্যযান চোর, বৃশ্চিক, সর্প, ব্যাপ্রাদির 
বর্তমানতার আশঙ্ক। উৎপাদন করে। ইহ] মায়ার «আবরিক1” শক্তির পরিচায়ক । 
স্থতরাং শ্লেকে বাবহৃত “আভাস” ও “তমঃর দ্বারা মায়ার "আবরিক1" ও 
প্বিক্ষেপিকা” শক্তির অস্তিত্ব নির্দেশ করা ভাগবতকারের উদ্দেশ্ট। ১1১২ স্তরের 
আলোচনায় প্রন্থত্ত চিত্রে মায়ার এই উভডয় শক্তি অবিদ্ত। সম্পর্কে দেখান হুইয়াছে। 
এই আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তির ছারা জগৎ বচিত্র্য সংঘটিত। এই উভয় শক্তির 
গ্রতি লক্ষ্য করিয়। মায়াকে “অঘটন-ঘটন-পটায়লী” বলা হয়। এই উভয় শক্তির 
ক্রিয়া আমর অন্ত প্রকারে বুঝিবার চেষ্ট! করিব। 


১৯ পৃষ্ঠায় যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমর! বুঝিয়াছি যে ব্রহ্ধ বা 
ভগবান আপনাকে জগন্রপে পরিণত করিয়়াছেন। জগতে যাহা কিছু, তাহা ব্রদ্ধ 
হইতে অপৃকৃ। শ্রীমদ্‌ ভাগবত একটি ক্লোকে ইহা! সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন $-_ 


যন্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়মূ। 
যোহম্মাৎ পরস্মাচ্চ পরং তং প্রপছ্ছে স্বয়স্ভবম্‌॥ ভাগ £ ৮1৩1৩ 


- ধাহাতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, ধাহ। হইতে ইহা উৎপন্ন, ধাহা কর্তৃক ইহা 
ুষ্ট, এবং যিনি স্বয়ংই বিশ্ব, যিনি কার্ধ্য ও কারণ হইতে পৃথক্‌, সেই ন্বতঃসিদ্ধ 
বি্ভুর শরণ গ্রহণ করি । 
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ক্লোকটি এবং ইহার অর্থ ১।১।২ ুত্রের আলোচনায় দেওয়। হইয়াছে, তাহ হইলেও 
বোধ সৌকর্ধযার্থে এখানে পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয় নহে । এই গ্লোকটি ১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৭ মন্ত্রের প্রতিধ্বনি | স্থতরাং জগতে রূপ-রস-গন্ধ-ম্পর্শ-শব্াত্মক য। 
কিছু, আমাদের ভাব-চিন্তা-সংকল্প-বিকল্প-কামনা-ক্রোধ-মোহাদি-ন্রেহ-ভালবাসা-ভক্তি- 
শ্রদ্ধ৷ প্রভৃতি যত কিছু মানসিক ব্যাপার, আমাদের শরীর ও শরীরের প্রতি অণু- 
পরমাণু- এবং আমাদের নিদর্শনে, প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক বস্ত্র, প্রত্যেক ব্যাপার, 
প্রত্যেক শরীর ও তাহার প্রতি অণু-পরমাণু, ব্র্ধ হইতে অপৃথক্‌-__ইহা শ্রুতি- 
স্বতির সিদ্ধান্ত--ইহা বিদ্বদন্থভৃতি-_-ইহা সমুদায় সাধনার পরম সিদ্ধি। কিন্ত 
আমরা ইহা! উপলব্ধি করিতে পারি না কেন? ইহার কারণ মায়ার আবরিকা ও 
বিক্ষেপিকা শক্তি_-শ্রেকোক্ত “তমঃ» ও “আভাস” । যেমন মেঘ শ্বগ্রকাশ 
হুর্্যকে আবরণ করিয়া, দৃষ্টিবিভ্রম উৎপন্ন করত, শুষ্ক বুক্ষধগ্ডকে পুরুষের ম্যাগ, 
সদূরপ্রসারী গিরিমালাকে ধূম ও কুজ্বাটিকার ন্যায় প্রতীয়মান করে, সেইরূপ মায়ার 
আবরিক। শক্তি ন্বয়ম্প্রকাশ অনুভূতি স্বরূপকে আবৃত করিয়া বিক্ষেপিকা শক্তির খলে, 
জগদ্ভান্‌ প্রকটিত করে। ইহাই জগদ্‌ বৈচিত্রের কারণ। মায়ার এই আবরিকা 
ও বিক্ষেপিকা শক্তি কেন হইল, ইহার উত্তর ভগবানের সংকল্প-__-একের বহু হইবার 
ইচ্ছা । এই ইচ্ছা তাহার লীলবশতঃই বা ম্বভাববশতঃই হইয়া থাকে । লীলা সম্বন্ধে 
আলোচনা ২৩ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে । শ্রীমদ্‌ গৌড়পাদাচার্ধ্য সুষ্টির কারণ নির্ছেশ 
করিতে গিয়া বলিতেছেন ₹__ 
ভোগার্থং স্থষ্টিরিত্যন্তে ক্রীডার্থমিতি চাঁপরে। | 
দেবস্যৈব স্বভাবোইয়মাপ্তকামস্ত কা স্পৃহা ॥ মাও্ক্য কারিকা ৯। 


-_ কেহ কেহ বলেন (আপনার ) ভোগের জন্য স্থ্টি, অপরে বলেন, যে স্থ্টি 
লীলার জন্য । পূর্ণকাম ঈশ্বরের স্পৃহা কোথায়? ঈশ্বরের ইহাই ন্বভাব। 
লীলাই বল! যাঁউক, বা স্বভাব বলা যাউক, ফলে এক। ্মষ্টর কারণ, উভদ্ব পক্ষেই 
অনিদেশ্ি। 


মারা__ক্রিয়াভেদে বিদ্তা, অবিষ্ঞা ও গ্রধান এই তিনরূপে প্রভীত হয় 2-- 


“আভাস” ও “তমঃ” এই দুইটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবার আরও একটি গৃঢ় উদ্দেশ 
আছে। আভাস কেবল মাত্র বিক্ষেপিক নহে, প্রকাশিকাও বটে। উপরে আমরা 
ইহার বিক্ষেপভাব আলোচনা করিয়াছি । এখন প্রকাশভাব আলোচনায় আমরা 
কি পাই, দেখা যাউক। মনে কর, নানাবূপ সঙ্জায় সঙ্জিত একটি অদ্ধকারময় 
গৃহ । অন্ধকারে গৃহাভ্যন্তরস্থ সঙ্জ। সকল পরিদৃশমান নহে, অন্তপক্ষে আগন্তক উপদ্রব- 
শ্বরূপ-_ _সর্প-বৃশ্চিকাদির সম্ভাবনা! মনে আশঙ্কা উৎপাদন করে। কিন্তু গৃহের উন্মুক্ত 
ছারের সন্ধে একটি উজ্জ্বল দীপ আনয়ন করিলে, উক্ত দীপালোকের আভাস 
স্বারপথে গৃহে গ্রবেশ করিয়। গৃহে স্থিত এবং গৃহের সহিত প্রাক্-সদঘ্ধযুক্ত সঙ্জাঁদি 
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প্রকট করে এবং অবিষ্থমান সর্পুবৃশ্চকাদির আশঙ্কা অপনোদন করে-_সেইরূপ' 
মায়ার অন্ততরা শক্তি বিদ্তা উদয় হইলে জীবের স্থরূপের সহিত নিত্য সঙ্থদ্ধ 
ষন্বদ্ব--সত্য-জ্ঞানানন্দ-হ্বদূপ ভাব প্রকটিত হয় এবং আপনাতে অসম্বদ্ধ--মাত্র আগন্তক 
কারণে উদ্ভূত, দেহ-দৈহিক-শোক-মোহাদি তিরোহিত হয়। আভাসের প্রকাশিকা 
শক্তি বিদ্যার প্রতীকরূপে এবং ইহার বিক্ষেপিকা শক্তি এবং তমঃ__অবিষ্যার দৃষ্টাস্তরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। গৃহটি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায়, গৃহাভ্যস্তরে অবস্থিত এবং গৃহের 
সহিত গ্রাকৃ-সম্বন্ধবিশিষ্ট সঙ্জাদি দৃষ্টিগোচর হয় না, অন্যপক্ষে সর্প, বৃশ্চিকাদি বিষ্মান 
না থাকিলেও, উহ্বাদের বর্তমানের সম্ভাবনা মনে আশঙ্কা উৎপাদন করে--লেইরূপ 
অবিদ্যা, জীবের স্বরূপের সহিত নিত্য সম্ব্বযুক্ত সত্যজ্ঞানাননদস্বরূপ আবৃত করিয়া 
রাখায় উহা প্রতীতি গোচর হয় না, অন্যপক্ষে জীবের স্বরূপের সহিত সন্বদ্ধ রহিত, 

দেহ-দৈহিক-শোক-মোহাদির প্রতীতি উত্পাদন করে। মায়ার এই বিদ্যা ও অবিদ্ধা! 
রূপা উভয় শক্তি ১১২ স্তরের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে প্রদণিত হইয়াছে । অবিদ্যা-_ 
জাঁবের শ্বরূপের সহিত সশ্বদ্ধ রহিত বস্তুর প্রতীতি উৎপাদন করে বলিয়া, উহা মিথ্যা 
কিছুই নহে । উহার এ প্রকার ক্রিয়া ভগবানের ইচ্ছাতেই সংসাধিত হয়। বিস্তা ও 
অবিদ্যা উভয়ই ভাগবতী শক্তি__ইহ1 ২।১।২৩ স্ুত্রের আলোচন] হইতে বোধগম্য হইবে। 


১১২ স্ত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে_বিগ্ভ। ও অবিদ্যা! শক্তি ভিন্ন আর একটি 
তৃতীয়া শক্তি প্রধান-_প্রদশ্রিত হইয়াছে । ইহা জগতের এবং জগতস্থ সমুদায়ের 
উপাদান কারণ । পূর্বের বলিয়াছি ভগবান্‌ তাহার সংকল্লাত্মিকা মায়াকে আশ্রয় 
করিয়। জগদ্রচন1] করেন। এই সংকল্পই, মায়া হইতে জগতের উপাদান-_ প্রধান 
উৎপাদন করে--ইহা উপাদানের সঁমষ্টিভূত নাম। প্রধান__সত্ব, রজঃ ও তম: গুণের 
বিক্ষেপে উৎপন্ন বলিয়া এবং "প্রধানের কাধ্যভূত মহদাদি, সমূদায় গুণজাত 
বলিয়া আচার্ধ্যগণ প্রধানের নাম “গুণমায়া” দিয়াছেন । এই নাম করণের অন্য 
একটি কারণও আছে। নিম্নে কথিত অবিদ্যা হইতে ইহার পৃথকত্ব বুঝাইবার জন্য 
ইহার নাম “গুণমায়' ও অবিদ্যার নাম “জীবমায়”।, কারণ অবিদ্যা জীবের 
সহিত বিশেষভাবে সংজড়িত-_অজীবের সহিত ইহার সংশ্লেষ নাই। গুণ-_জীব 
ও অজীব উভয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। জীবকে সাধন দ্বারা এই অবিষ্া হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে হয়। উল্লিখিত চিত্রে এই উভয় নামই প্রদশিত হুইয়াছে। পূর্বে 
আমরা বুঝিয়াছি যে, মায়া--ভগবদ্শক্তি, শক্তি-_শক্তিমান হইতে অভেদ বলিয়া 
ইহা মিথ্যা হইতে পারে না। স্থৃতরাং মায়ার শক্তিবূপা-_কি প্রধান--কি বিদ্যা, 
কি অবিদ্যা--কেহুই মিথ্য। নহে। 


মিথ্যা! কিঃ 
তবে মিথ্যা কি, তাহা! আমর] বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা জগতে শশক 
নীমে এক প্রকার জীব দেখিতে পাই, এবং গো-মহিষ প্রভৃতি জস্তর শৃঙ্গ আছে 


মায়াতত্ব ৪৭ 


প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং শশক ও শৃঙ্গ কেহই মিথ্যা নহে--ইহাদের বাস্তব অস্তিত্ব 
বর্তমান আছে, কিন্ত আমর] যদি শশকের সহিত শূঙ্ষের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া 
“শশশূঙ্গ” বলি,_-তাহা কি সত্য হইবে? সে সম্বন্ধ মিথ্যা। পৃথিবীতে বন্ধ্যা 
নারীর অসদ্ভাব নাই, পুত্রও প্রতি গৃহস্থের গৃহে প্রত্যক্ষ হয়_ইহারা কেহুই 
মিখ্যা নহে-_ ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আর়োপই মিথ্যা। আকাশ ও কুহম-:উভয়েরই 
বাস্তব অস্তিত্ব আছে, কিন্তু উহাদের প্রম্পরের মধ্যে সন্বদ্ধ স্বাপন করিয়া যদি 
আমরা “আকাশকুস্থম” দর্শনের অভিলাষ করি, সে অভিলাষ কি কিছুতেই পুরণ 
হইতে পারে? সেইরূপ দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি কিছুই মিথ্যা নহে, আবার 
আমাদের অস্তরস্থ “অহং, মম” ভাবও মিথ্যা নহে। তবে উহাদের পরম্পর সম্বন্ধ 
স্থাপনই মিথ্যা। আমার নিজের অবযনরের উপর আমার কি কর্তৃত্ব আছে? যদি 
থাকিত, তবে বাত যন্ত্রণায় অঙ্গচালনা করিতে পারি না কেন? পক্ষাঘাতে 
স্থাগুর ন্যায় অবস্থান করিতে বাধ্য হই কেন? অতি প্রিয়তম! শ্রী যদি আমার 
হইত, তবে তাহার অকালমৃত্যু প্রতিরোধ করিতে পারি না কেন? হৃতরাং জাগন্সিক 
জীবে বা পদার্থে "অহংঃ “মম” সন্বন্ধ স্থাপনই মিথ্যা। এই মিথ্যা জ্ঞান মায়ার 
আবরিকা ও বিক্ষেপিক1 শক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়। ইহা! উপরে যাহা বল! হইয়াছে, 
তাহ! হইতে বুঝিতে পারা যাইবে । এই মিথ্যা জ্ঞানের উৎপাদক কারণের নাম এক 
কথায় অবিদ্যা-_ব| জীবমায়া। 


সৃষ্টি মিথ্যা নহে_ নশ্বর £_ 


দোলকের দৃষ্টাস্তে আমরা বুঝিয়াছি, যে স্পন্দন অবিরাম গতিশল। হ্ট্টি ও 
ও সংকল্পরূপা স্পন্দনাত্মিকা ৷ স্থতরাং সৃষ্ট ও তদন্তর্গত সমুদায় এই সংকল্পরূপ মূল 
ম্পন্দনের দোলনে দোছুল্ামান। একারণ স্থষ্টী ও তদস্তর্গত বস্তজাত সমুদায় 
পরিবর্তনশীল, নশ্বর । কেহই নিত্য, স্থির, সর্বকালস্থায়ী নহে, ইহা আমর] বিশদভাবে 
বুঝিতে পারিলাম। 


পৃজ্যপাদ শ্রীমদ্‌ শঙ্কন্নাচার্ধ্যের একটি প্রপিদ্ধ উক্তি আছে :-_ব্্ষ সত্যং 
জগম্মিথা.....*ইত্যাদি” | ইহাতে প্রশ্ন উঠে, যে যদি জগৎ বাস্তবিক মিথা! নহে, 
তবে শ্রীমদ্‌ শঙ্করাচার্ধে/র ন্যায় ল্টকাতীত ধীশক্তি সম্পন্ন দার্শনিকপ্রবর জগৎ 
মিথ্যা বলিলেন কেন? ইহার উত্তর পাইতে হইলে তাহার পরিগৃহীত সত্যের 
পরিভাষা অনুসন্ধান করিতে হয়। ত্রিপাদবিতৃতিনারায়ণ উপনিষদে--“কালত্রয়াবাধিতং 
্র্ষ, সর্বকালাবাধিতং ব্রন্ষ* কধিত আছে, ইহা পুর্ববে উল্লিখিত হুইয়াছে। 
ইহার অর্থ এই যে ্রক্ষ,_ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং তাহাদিগেরও অতীত সর্বকালে 
অবাধিত অর্থাৎ নিত্য, একরূপ, কোনও প্রকার বিকার বা পরিবর্তন রহিত-- 
কোনও প্রকার বিকার বা পরিবর্তন তাহাতে আরোপ করা যায় না। উহাই শ্রীমদ্‌ 
শঙ্করাচার্ধ্যের মতে সত্য। ম্ুতরাং যাহার বিকার বা পরিবর্তন আছে, তাহ! 


৮ বেদান্ত গ্রবেশ 


তাহার মতে সত্য নহে ব৷ মিথ্যা। তিনি আপেক্ষিক সত্যতা ম্বীকার করেন না। 
'অগ্তান্ত আচার্ধ্যগণ সত্যের যে পরিভাষা উপরে কথিত হুইল, তাহ! গ্রহণ করিয়া 
বলেন, যে ক্রক্ধ বা ভগবানের সংকল্পবশতঃ যাহার বিকার বা পরিবর্তন আছে এবং 
সে কারণ নশ্বর, তাহাকে মিথ্যা বলিবার কারণ কি? উহার ব্যবহারিক সত্যতা 
বর্তমান আছে। আচার্য শহ্বরও ব্যবহারিক সত্যতার অপলাপ করেন নাই। 
অতএব সত্যের শ্রেণী বিভাগের আপত্তি কি? ব্রহ্মবা ভগবান্‌ পরম সত্য ( সত্যাং 
পরং ধীমহি, ভাগবত ১।১1১)) তাহার সংকল্পবশতঃ ত্য জগৎ এবং তদন্তর্গত 
বস্তজাত--আপেক্ষিক ব্যবহারিক সত্য বলিতে হানি কি? একাস্ত মিথ্য। বলিলে 
সদম্বর্ূপের সংকল্লাত্মক ঈক্ষণ প্রভৃত্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। স্থতরাং বুঝা 
গেল যে আচার্ধ্যগণের যাহা কিছু মত বিভেদ, তাহা পরিভাষাগত মাত্র। ইহার 
সন্বদ্ধে আলোচন। যূলগ্রস্থে ৪।১।৬ ল্ত্রের আলোচন] প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। 


এই পরিভাষাগত পার্থক্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন আচার্ধযগণের বেদান্তদর্শনের ভিন্ন 
ভিন্ন বাদ প্রতিষিত। শ্রীঘদ শঙ্করাচার্ধের পরিগৃহীত সত্য ও মিথ্যার যে পরিভাষার 
কথ! উপরে বলা হইল, তাহা হইতে অন্ুসিদ্ধান্ত স্বতঃই আসিয়া পড়ে, যে জগৎ 
যখন মিথ্যা, তখন আমরা জগৎকে যে ভাবে দর্শন করি, তাহা প্রকৃত দর্শন নহে, 
উহা ভ্রম দর্শন মাত্র। অজ্ঞানাবস্থায় যেরূপ রজ্জুৃতে সর্পভ্রম হয়, অথবা! শুক্তিকাতে 
রজত ভ্রম হয়, জগদ্ভ্রমণ্ড তদ্রপ। যখন ব্রহ্ম ভিন্ন তত্বাস্তর নাই--তখন জগৎকে 
ব্রহ্ম ভিন্ন অপর প্রকার দর্শন, ভ্রম দর্শন ভিন্ন কিছুই নহে। এই প্রকার যুক্তি ও 
বিচারের উপর তীহার বিবগ্তবাদ প্রতিষ্ঠিত। এ প্রকার যুক্তি ও বিচারে মায়াকে 
্রন্মশক্তি বলিয়া নির্দেশ ক্র! চলে না। অন্যান্য আচার্ধযগণ মায়া ব্রহ্মশক্তি-_ 
স্বীকার করিয়া পরিণাম বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবর্ত ও পরিণাম বাদ সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচনা যূল গ্রন্থে ২১১৫ ৃত্রে করা হইয়াছে । এখানে উল্লেখমাত্র 
করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম । 


জ্রমদর্শন_ ভাহার প্রকার ভেদ £__ 

এই ভ্রমদর্শন বাদ যে কেবল শঙ্করদর্শনের, বিশেষত্ব, তাহা নহে । যোগাচার 
ও মাধ্যমিক বৌদ্ধগণও এই ভ্রম ও তাহার স্বরূপ নির্দেশের প্রচেষ্টা করিয়াছেন । 
পুর্ব্ব মীমাংসক, নৈয়ায়িকও তাহা হইতে বিরত হন নাই। উহাদের পরম্পরের 
মধ্যে--এবং উহাদের সহিত শ্রম শঙ্করাচার্ধেযর মতভেদ আছে। এই মতভেদ 
নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে অতি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে :__ 


আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরগ্যথা। 
তথানি্র্ষচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্‌ ॥ 


মায়াতত্ব ৪৯ 


দার্শনিকগণের মতে খ্যাতি ব প্রতীতি পাচ প্রকার হইয়া থাকে, বথ! 
আত্মধ্যাতি, অদৎখ্যাতি, অখ্যাঁতি, অন্যথাখ্যাতি ও অনির্বচন্নীয় খ্যাতি । ইহাদের 
ষধ্যে আত্মখ্যাতি__যোগাচার বৌদ্ধের মত। এই মতে বুদ্ধ-বিজ্ঞানই রূপ-রসাদি 
বিষষ়-আকারে প্রতীত হয়। অপৎখ্যাতি-__মাধ্যমিক বৌদ্ধের মত, এই মতে অনৎ 
ৰা শৃন্তই একমাত্র সত্য পদার্থ__পেই অপৎই সত্যের ন্ার প্রতীয়মান হগ্ন। অখ্যাতি__ 
পূর্ব মীমাংসকের মত। এই মতে যাহাতে যাহার ভ্রম হয, তছৃভগ্নের পার্থক্য 
প্রতীতি গোচর না হওয্জার জন্য একটিকে অপরটি খলিয়। প্রতীত হয়। অন্যথ।- 
খ্যাতি__নৈয়ায়িকের মত। ইহার! স্পষ্ট বলেন, একবস্তর প্রতীতি অন্যবস্তর ন্যায় 
হয়। ইহারা__যে ভ্রধ হয়, তাহাই সংক্ষেপে এককথায় দর্শনের ভাষায় বিবৃত 
করিয়াছেন । গ্মনির্রবচনীয় খ্যাতি_-শ্রীমঘ শঙ্করাচার্যের মত--এই মতে যাহাতে 
যে বস্তর ভ্রম হয়, তাহাতে দেই সমযের জন্য একটি অনির্বচনীম পৃথক বস্ত 
উৎপন্ন হয়। 

প্রীমদ রামানুজাচার্ধ্য তাহার ই্ররভাষ্ে, যুক্তি ও বিচার অবলম্বনে প্রতিঙগন্ 
করিয়াছেন, যে ভিন্ন ভিন্ন দার্শানকগণ, একই ভ্রঘকে ভিন্ন ভিন্ন নামে নির্দেশ করিলেও 
হারা পকলেই নৈয়াধিকগণের পরিগৃহীত “এন্যখাখাত্ির” অন্তভুক্তি হইয়া পড়ে। 
এখানে পে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ব'চাধ্যগণ উক্ত পঞ্খ্যাতি 
বাদের নিদর্শনে "“অচিন্ত্যখয।তি” গ্রহণ করযাঙ্েন । তাহারা নলেন যে ভগবানের 
অঠিস্ত শক্তিবলে বিশ্ব গ্রকটিত হইযাছে, এবং হ্গ্খ এব ভদস্বর্গত বস্তজাত ম্বরূপতঃ 
ব্রন্ধাত্মক্ক হইলেও, উহার উক্ত এ অটউশ্কাশ'কবলেই, ই সকলে ব্রহ্মদর্শন না হইয়া 
জগদ্র্শন হইয়া থাকে । এই অচিন্ত্যশক্তির এামই মায়া । পৃথিবীস্থ সমুদায় মন্ুষ্ের যে 
এক প্রকার দর্শনলাভ হয়, তাহার কারণ স্থট্টকত্তার সংকল্প । তাহার সংকল্পমত সমষ্টি 
জীব বা! হিরণ্যগর্ভ, জগৎকে যে ভাবে দর্শন করেন, বাষ্ট জী. -লই ভাঁবে দর্শন করিতে 
বাধা, অন্য কথায় সম্ট মনে বা মহন্তত্বে জগৎ যে ভবে প্রত্তভানত হয়, ব্যট্টিমনে 
ব| প্রত জীবের মনে উহা সেই 'ভাবে প্রতীদম।ন হবঘ। ইহাভে ভ্রঘ কল্পনার কোনও 
অবকাশ নাই। ধাহার প্লংকল্পে জগৎ স্থটি, উহার পংকল্পমন্ুপারেই জগনির্শন। 
যদি স্থুষ্টু সংকল্পাত্মিকা হয়, তবে জগর্দর্শন সংল্লাত্মক কেন না হইবে? স্ষ্টি 
সংকল্লাত্মিকা, ইহ] আমরা শ্রুতি প্রমাণে গ্রন্তিষঠিত করিয়াছি; ইহা হইতে আমর! 
বুঝিলাম, যে জগদ্র্শন হগবানের সংকল্পান্সসারেই সংঘটিত হয়। এবং তাহার 
সংকল্পান্থসারেই উপযুক্ সাধনা অনুষ্ঠানে জগদর্শন তিরোহিত হইয়া, সম্যগদর্শন 
ব। সতাদর্থন ব ব্রদ্মদর্শন আত্মপ্রকাশ করে। ভগবান স্ুত্রকার ৩।২।৫ শ্ৃত্রে 
প্রতিপাদন করিয়াছেন, যে ভগবানের সংকল্পান্ুসারেই জীবের বদ্ধ মোক্ষ। তাঁহার 
ইচ্ছাই জগদবৈচিত্রের নিয়মশৃঙ্খলা। এই নিয়মশূঙ্খলার অন্য নাম মায়া। উপরে 
২৩ পৃষ্ঠায় যে শাক নিয়ম বা কর্নবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কর্মবাদকে 
নিমিত্ত করিয়া মায়া ক্রি করেন। ক্রীড়কের সীমাবদ্ধ ম্বাধীনত। এবং তজ্জনিত 
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কর্তৃত্বারোপ কর্বাদের প্রাণ।. ইছাই জ্্রীবাদৃষ্ট স্থট করে এবং মায়ার ক্রিয়ার 
সহায়ক হয়। এই প্রকারে বিশ্বক্রচলিতে থাকে। মায়ার ক্রিয়া অপ্রতিহত 
ভাবে চলিতে থাকে। 
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গ্রাতে ুর্ধ্যোদয়, ক্রমশঃ হূর্ধ্যের প্রথরতা। বৃদ্ধি, মধ্যাহে, চরম বুদ্ধি, ক্রমশঃ হাস 
হইতে হইতে সন্ধ্যায় হূর্ধযাত্ত, রাত্রে অন্ধকারে ভূতল গগনের আবরণ, নক্ষত্রগণের 
জ্যোতিঃ বিকাশ, কখনও কখনও হ্রাসমান বা বদ্ধমান চন্দ্রের আবি্র্াব এবং নি 
চন্দ্রকিরণের অমৃতপ্লাধন-_-এ সমুদায় মায়ার ক্রিয়া। খতুপর্ধ্যায় এবং তদনুষঙ্গিক 
বিবিধ বৃক্ষ-লতা-ওষধি প্রভৃতির কুস্থম-ফল-উদ্ভেদ, গ্রীষ্মে তূপৃষ্ঠ হইতে জলের বাম্পাকারে 
আকাশে উন্নয়ন, বাধুপ্রবাহে তাহার ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিরোদেশে সঞ্চরণ, তত্তদ্দেশে 
বৃষ্টিপাত, তন্থারা ক্ষেত্রের আত্ত্রীকরণ, এবং সে কারণ বীজাদি হইতে অঙ্ক রোদগম, 
ক্রমশঃ বৃক্ষ-লতা-ওষধি প্রভৃতির জন্ম-বৃদ্ধি-পুম্প-ফল প্রভৃতির উৎপাদন, তন্বার] জীবগণের 
আহার সংস্থান-_সমুদায় মায়ার দ্বারা সংঘটিত। মানব শিশুর জন্ম, ক্রমশঃ বাল্য- 
কৈশোরের মধ্য দিয়া যৌবনে শক্তির পূর্ণ বিকাশ, বিবাহ, সস্তানোৎপাদন, সংসার 
যাত্রা নির্ববাহ, শেষে মৃত্যু-_এই সমুদায়ই মায়ার খেলা। আমাদের প্রত্যেকের 
দেহের, প্রতি অবয়বের, প্রত্যেকের গতির, প্রকৃতির, ভঙ্গীর, মানসিক বৃত্তির, চিন্তা 
প্রভৃতির বিভিন্নতা এবং তজ্জন্ত জগদ্বৈচিত্রয মায়ারই কার্ধ্য। এক কথায়, জগতে 
আমর! জ্ঞানেক্ছিয়গণের সাহায্যে, যাহ] কিছু দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ভ্াণ আন্বাদন করি, 
আমাদের কর্মেন্্ররগণের সাহায্যে, কথন, গতি, আদান, আনন্দ-উপভোগ, বিসর্গ, 
আমাদের অন্তরেন্দ্রিয়গণের স্বাহায্যে চিন্তা, সংকল্প, বিকল্প, নিশ্চয়, ভাব, প্রেম, 
ভক্তি, শ্রদ্ধা, ঈর্ঘ্যা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি সমুদায়ের মূল মায়া । জগৎ, তদস্তরগত 
ব্জাত, তাহাদের পরম্পরের সম্বন্ধ, ব্যবহার, ক্রিয়া, সমুদায় মায়! ভিন্ন কিছু নহে। 
সমুদয় বৈচিত্র্য বিভেদ মায়া দ্বারা গঠিত। এক কথায় দ্বৈত দর্শন মায়া হইতে 
জাত। শ্রামদ ভাগবত একাদশ স্বদ্ধের ভৃতীর অধ্যায়ে ৩ হইতে ১৭ শ্লোক পধ্যস্ত 
১৫টি শ্লোকে মায়ার ক্রিয়া ব্ণন1| করিয়াছেন । সেগুর্লি উদ্ধৃত করিয়৷ আর প্রবন্ধের 
কলেবর বৃদ্ধি করিব ন1। এই শ্লোকগুলি আলোচন! করিলে বুঝা যাইবে, যে 
সৃষ্টির অভিব্যক্তি, স্থিতিকাল, ট্হিক-মানসিক-ব্যাপার পরম্পরা, নাশ, প্রলয়, সমূদায় 
মায়া। উছারা সত্যান্বূপ পরম ব্রন্ষে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিবর্তনশীল ও নশ্বর হইলেও 
সত্যবৎ প্রতীয়মান হুইয়। থাকে। 
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এই একই ভাব চগীতে বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থে ভগবানের 
মায়াকে “মহামায়া”-_“বিষুমায়।”--“তামসীদেবী” প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত 
করা হুইয়াছে। তিনিই সমূদ্রায় ভূতের অন্তরে নিদ্রা, ক্ধা, শক্তি, তৃষ্ণা, 


মায়াতখ €১ 


কান্তি, ছায়! প্রভৃতি শারীরিক এবং বুদ্ধি, ক্ষাস্তি লজ্জা, শাস্তি, শ্রদ্ধা, স্ব্তি, 


দয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, ভ্রাস্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিরূপে সর্বকাল বিরাজ করিতেছেন । 
কি শারীরিক কি মানসিক, সমূদায় ব্যাপার তাহার সততায় সত্তাবান, তাঁহার . 
পরিচালনে ক্রিয়াবান। জগতে ঘাহা কিছু ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়, তাহার মূলে 
এই মায়! বা মহামায়া বা বিষুমায়া। শ্রীভগবানের শক্তি বলিয়া, ইনি ভগবানের 
সায় সর্বজ্ঞা, সর্বশক্তিমতী। শক্তি শক্তিমানে অভেদ বলিয়া, ভগবাঁনও যাহা, 
ইনিও তাহাই। স্থট্টির অভিব্যক্তির পূর্বে তাহার সহিত তাদাত্মাভাবে সংগ্রি্ 
ছিলেন, তখন উহাদের পরম্পর পার্থক্য ছিল না. ্ট্টির অভিব্ক্তির জন্য, পরম 
পুরুষের সংকল্পবশতঃ অব্যক্ত হইতে বক্তে প্রকটন। ঘিনি এক অদ্ধিতীয়__নিজ স্বরূপে 
বর্তমান ছিলেন, তিনি নিজ স্বরূপ পরিত্ণাগ না করিয়া, তাহাতে অব্যাহত ভাবে 
বর্তমান থাকিয়াই, আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করত, পুকষপ্রকৃতিরূপে, ক্ষেত্রজ্ঞ ও 
ক্ষেত্ররূপে, পিতৃ-মাতৃ-শত্তিবপে, যোগ।আুক-খণ[আক-শক্তিূপে, অগ্ন-সোমরূপে জগতের 
এবং জগতম্থ সমু্দায়ের অণু পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ভাব” 
প্রকটন করেন। উত্তয়েই অনাদি। গীতায় শ্রীভগবান্‌ নিজমূখে বলিয়াছেন £-_ 
প্রকৃতিং পুরুষণ্ধৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। গীতা ১৩১৯ 
_ প্ররু'ত ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বাঁলয়৷ জানিবে। 

পূর্ব ৪৯ পৃষ্ঠায় “অজী” মন্ত্রে আলোচনায়, মায়া যে অনাদি, তাহা আমর! 
বুবিক্বাছি এবং মায়া যে প্রন্কৃতি, তাহাও বুঝিয়াছি। গুলয়ে অনভিব্যক্ত ভাবে, 
সটিতে অভিব্যক্ত ভাবে এবং ম্বরূপে-_-শক্তিমানের শক্তিষ্বর্ূপ অবিনাভাবে--চির 
বর্তমান। কখনই আস্তিত্বের অসদ্ভাব নাই । তবে কার্ধ্যাকারে অভিব্যক্তির সদ্ভাব 
অদদ্ভাবকে আমর] ভাষায় ইহার অভিবাক্তি, অনভিব্যক্ত বলিয়া থাকি মাত্র। 
পরম পুরুষের সংকল্প কার্ধ্যাকারে পরিণত করা মায়ার কার্ধ্য। টচৈতন্ট হইতে__ 
দৃশ্ঠতঃ তছিরোধী জড়ের উৎপত্তি-জড় ঠচতন্টের একত্র সমাবেশ-_মায়ার দ্বারা 
সংঘটিত। উপরে যে সমগাদর্শন বা সত্যদর্শনের অপলোপ এবং জগদর্শনের 
প্রসার বলা হইয়াছে, তাহা এই মায়ার ক্রিয়া। ইহা! বুঝাইবার জন্য, তিমি 
সর্বভূত্বের হৃদয়ের “ভ্রান্তি” রূপে বিল্লাজিতা বলিয়া, চশ্ীতে কধিত হইয়াছেন । 
উপাসনা] তত্ব আলোচনায়, আমর] পুনরায় এই ভ্রাস্ত এবং তজ্জনিত অসম্যগ.- 
দর্শনের সাক্ষাৎ পাইব এবং তাহার কারণ ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিব। 


উপসংহার ৫£__ 


অতএব আমর] বুঝিলাম, যে মায়া ভগবানের অচিন্ত্শক্তি। কোন প্রকার 
লক্ষণ দ্বারা ইহাকে নিদ্দেশ কর] যায় না। ভগবান্‌ যেমন অনিদ্দে শ্য, অনির্ববাচ্য, 
অব্যপদেন্জ, ইনিও তেমনি। এই শক্তি বিকাশে, চৈত্ময় ভগবান্‌ হইতে দৃশ্তত: 


€২ বেদান্ত প্রবেশ 


জড়ের উৎপত্তি, ঠৈতন্যের সহিত জড়ের সংমিলন, ভোক্তার সহিত ভোগোর সংযোগ 
এবং সে কারণ জীবভাবের বিকাশ। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয় তাহার ধারণা 
মানবচিস্তার অতীত বলিয়৷ আচার্ধাগণ ইহাকে অচিন্ত্যশক্তি বলিয়াছেন। ্যষ্টির 
পূর্ধ্বে ইহা ভগবানে লীন ছিল, স্্টর জন্য ইহার ব্যক্তিভাবে অভিব্যক্তি । গায়কের 
গান গাহিবার শক্তির ন্যায় ইহা] ইচ্ছানুদারে প্রকটিত হয়, ইহা পুর্বে বলা 
হইয়াছে । এই মায়া পরক্রদ্মের ঈক্ষণে__ক্রিয়াশীলা । ইহার ক্রিয়া প্রধানতঃ তিন 
প্রকারে আমাদের উপলব্ধি গোচর হয়-_প্রধানরূপে, অবিদ্যাবূপে ও বিছ্ভারূপে । ১1১1২ 
স্ত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে ইহ গ্রদশিত হইয়াছে । দ্বৈতদর্শন ও বছুদর্শন এই 
মায়ার দ্বারা ঘটিয়া থাকে। মায়! অপগত হইলে, দ্বৈতদর্শন ও বনূদর্শনও অপগত 
হয়, তখন এঁক্যদর্শন পরিস্ফুট হয়, 'অদ্বৈতদর্শন উদ্ভাসিত হয়, সংসার জ্ঞান 
তিরোহিত হয়,ইহাই মোক্ষ, বিছ্য। দ্বারা ইহা সংঘটিত হয়। অবিদ্ধা দ্বার! 
যেমন সংসারের প্রপার ও তাহাতে বন্ধ, বিছা দ্বার সংসারের তিরোধান ও 
'মুক্তি। উভয়েরই উদ্দেস্ত লীলা বৈচিত্র্য _খেলার আনন্দভোগ ও আনন্দপ্রান। 
প্রদান বা কাহাকে হইবে? তত্বান্তর ত নাই। সুতরাং আনন্দের উপভোগই 
উদ্দেশ্ত-_অথবা আপ্তকামের আনন্দ উপভোগের স্পুহা কোথা হইতে হইবে, স্থতরাং 
উহা! আনন্দময়ের ম্বভাব, বলিতেও দোষ নাই। লীল] বলা হউক, বা শ্বভাৰ বলা 
হউক» ফলে উদ্দেশ্ত-নদেশি অপন্তব, ইহা উভরত: প্রকাশ হইয়া পড়ে। উভয়েই 
গ্রশ্ের উত্তর বা উত্তরান্থপদ্ধান পরিহার কর] হইয়াছে, ইহা হুম্পই। মায়াতত্ব 
আলোচনায় আমরা আরও বুঝিলাম, যে ব্রক্ধম বা ভগবানই মায়াশক্তি বিকাশে 
জগদ্ধেপে প্রতিভাত হন । শ্রীমদ্র 'ভ'গবণ্ত ইহা] স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :- 


৫্রানমেকং পরানৈরিন্দিতৈত্রক্গনঞ্জণং | 
শ্মবভাতার্থরপেণ ভ্রাহ্থা। শব্দাদিপন্ণ] ॥ ভাগ 2 ৩৩২২৩ 
_ একমাত্র জ্ঞান নিপুণ ব্রঙ্গ, তিন খরিদ ইন্দ্ি'গণের দ্বারা ভ্রাস্তিবশতঃ 
শব্ধাদি বিময়রূপে গ্রা*ভাত হন। ভাগ ঃ ৬৩২২০ 


স্বতরাং জগতের যাহা কিছু, তাহা ভগবান্‌ হইত্তে অপৃথক্‌ | মায়ার প্রভাবে 
উহার! তত্দ্রপে প্রতিভাত হইলেও, উহারা তত্বতঃ ভগবান হইতে অভিন্ন 
াহারই সংকল্পজনিত স্পন্দন, তদীঃ অ.চন্ত্যশক্তি প্রভাবে রূপ রপার্দি আকারে 
প্রতিভাসমান হয়, ইহ1 বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে, কেননা উপাসন বা 
সাধনাতত্বের আলোচনায় আমরা আবার ইহার সাক্ষাৎ পাইব। 
_ মায়া যেমন অনির্দেষ্টা, অনির্বচনীয়া__মায়া জন্য জগৎ ও তদন্তর্গত পদার্থ 
সকলও অনির্দেশ্ঠ, অনির্ধ্চনীয়। জড়-বৈজ্ঞানিকগণ ইহা! পদে পদে অনুভব করিয়া 
খাকেন। কোনও পদার্থের বা কোনও ব্যাপারের কারণান্ুসন্ধান করিতে গিয়া, 


মায়াতব ৫৩ 


তাহার] পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষ। গ্রতৃতি দ্বারা কতকদূর পর্যাস্ত অগ্রসর হুইয়৷ তাহার 
পশ্চাতে অনতিক্রমনীয় প্রতিবন্ধক দেখিয়া স্তম্ভিত হন ও প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য 
হন, ইহার উল্লেখ সংক্ষেপতঃ ৪1৩৬ হ্ত্রের আলোচনায় কর! হইয়াছে । আমাদের 
শান্্কারগণ ইহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। দুষ্াস্ত স্বরূপ শ্রীমণ্‌ ভাগবত 
জগৎ ও তস্তর্গত বন্তজাতের গ্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন £__ 


কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূ'ষতং 
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥ ভাগ £ ১০।১৪।১২ 


--এই অস্তি-_নান্তি ব্াপদেশ ভূষিত জগং__ (অর্থাৎ যাহাকে অস্তি বা নাস্তি 
উভয়বিধ প্রয়োগের দ্বারা সংযুন্ত করা যাইতে পারে, যাহাকে অস্তিও 
বল! যায়, আবার নাস্তিও বলা যায়, অথবা অস্তও বল] যায় না, এবং 
নান্তিও বল! যায় না, এরূপ যে জগৎ) তাহা কি তোমার কুক্ষির অভস্তরে 
অন্পমাত্র অংশে অবস্থিত নহে! 'ভাগ £ ১০।১৪।১২ 


ইহা! হইতে বুঝা যাইতেছে, যে ভাগবতকারের নিকট ইহা হুম্পষ্ট। যে, জগৎ 
মায়ার কার্য বলিয়া, উহা মায়ার ন্যায়ই অনিদেশ্ব, অনির্বচলীয, ভাষায় উহার তত্ব 
প্রকাশ করা যায় না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
দেশ-কাল-তন্ত 
দেশ ও কাল দবোলকের দোলনের সহিত অবিচ্ছেস্তভাবে সংজড়িত £__ 


মূল গ্রন্থের ৪1৩।৬ নুত্রের আলোচনায় দেশ ও কাল তত্ব আলোচিত হইরাছে, 
এখনে তাহার পুনরুল্লেব করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে হৃষ্টতত্বের আলোচনায় যে দৌলকের দৃঠান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, 
উহার সাহায্যে আমর! কি পাই দেখ! যাউক। একটি সাধারণ পোলকের প্রতি 
দৃটিপাত করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, যে দোলক নির্দি্ট কালে একবার দোলন 
সমাধা করে, অর্থাৎ গ্রুব বিন্দু হইতে বহিপ্ধুখে গমন করিয়া ইহার দোলন পথের 
প্রাস্তবিন্ু পর্যন্ত গমনের পর পুনরায় ঞরববিন্দুতে প্রত্যাবর্তন করে। ৩২ পৃষ্ঠার 
চিত্রে 'অ, ফ্রববিন্দু; উক্ত 'অ? হইতে "ছ+ বিন্দু পর্য্যন্ত গমন বহির্গমন ) “ছ বিন্দু হইতে 
'অ বিন্দুতে আগমন-_অন্তত্ম্রথে প্রত্যাবর্তন। দোলক, এই গমনাগমনে যে পথ 
অতিক্রম করে, উহাকে এক কথায় দোলকের “ব্যাপ্তি” বলা যাইতে পারে । এই 
ব্যাঞ্চিকে ছুই সমান ভাগে বিভক্ত করিলে, এক অর্ে বহির্ঘুথে গমন, অপরাছ্ধে অন্তর্দুথে 
প্রত্যাগমন। এই গমনাগমনের সঙ্গে দেশ ও কাল অবিচ্ছেগ্ধ ভাবে জড়িত। গতি 
বুঝিতে হইলে দেশের যেমন প্রয়োজন, কালেরও সেইরূপ প্রয়োজন-_ইহাদের একটিকে 
বাদ দিয়া গত্তির ধারণ! করা যায় না। দেশ--অবস্থান স্থান এবং কাল--পারম্পর্যয 
নির্দেশ করে। নদীর উপর একখানি নৌকা রহিয়াছে, উহা যখন নোঙ্গর দ্বার! 
একস্থানে বাধা থাকে, তখন উহা স্থির; এবং সে কারণ তখন দেশ ও কালের 
নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু নোঙ্গর খুলিয়া দিয়া, উহাতে পাল উঠাইয়া, 
শোতের অনুকূলে নৌকা ছাড়িয়া দিলে, উহাতে গতির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় 
এবং তখন দেশের পরিবর্তন এবং কালের পারম্পর্ধ, লক্ষ্য করা প্রয়োজন হইয়! 
পড়ে, নতুবা গন্ভব্যস্থান নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। দোলক সম্বন্ধে এ একই 
কথা। যখন দোলক স্থির থাকে, তখন দেশ কালের নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। 
দোলক দোলাইয়া দিলে, উহার গতি পরিলক্ষিত হয়, এবং তখন, কোনও বিশেষ 
স্বানে দোলকের আগমন লক্ষ্য করা প্রয়োজন হইলে, দেশ ও কাল উভয়ই আবশ্তুক 
হুইয়৷ পড়ে। একটি দৌোলক কত সময়ে উহার ব্যাপ্তিস্থানে দোলন সমাধ! করে, 
ইহা জানা থাকিলে, উহার উক্ত দোলন পথে কোনও নিদ্দিষ্ট বিন্দুতে বহির্গমন 
বা অন্তর্পুখে প্রত্যাগমন পরিদৃষ্ট. হইবে, ইহা সহজেই হিলাব করিয়া বাহির করা 
যায়। স্তরাং দেশ ও কাল দোলকের দোলনের সহিত অবিচ্ছেন্ত ভাবে সংজড়িত 


বুঝ! গেল। 


দেশ-কাল-তত & 


সমগ্রি বিশ্বের ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রদপরিণতি যাহা-_ব্যষ্িপক্ষে তাহাই 
বড়বিকার £_ 


সরি ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতির প্রতীকরূপে আমর! দোলক ব্যবহার 
করিয়াছি। দোলক দুলিতে আরম্ভ করিলে, উহা! অনবরত দুলিতে থাকে, একস্থানে 
স্থির হইয়া থাকে না। শনৈ: শনৈঃ, নীরবে অন্যের অলক্ষো,- নিদ্দিষ্ট নিয়মে, 
বিন] উদ্দীপনায়, বিরাম-বিশ্াস্তির অপেক্ষা না করিয়া, নিজের ছন্দান্থপারে অন্িব্যক্তির 
পথে অগ্রপর হয় বা পরিণতির পথে প্রত্যাগমন করে। দেশ ও কাল এই অভিব্যক্তির 
বা পরিণতির সাক্ষ্য প্রদান করে। সমষ্টির পক্ষে যে নিয়ম, ব্ষ্টির পক্ষেও তাই। 
প্রকৃতপক্ষে সমষ্টি সমবায়ী ব্যষ্টি ভিন্ন কিছুই নহে। পৃথক পৃথক তরু গুক্স প্রভৃতি 
মিলিত হইয়া বন গঠিত করে-_-উক্ত তরু সমবায়ের মধ্যে কোন বিশেষ বুক্ষ 
ছেদ্দিত হইলেও বনেরু বনত্ব বর্তঘান থাকে । অপংখ্য জীবকোষ সম্মিলিত হইয়৷ 
মানব দেহ হট করে-ব্যষ্টি জীবকোষ সমুদাখে জন্ম, বৃদ্ধি, পন্তানোৎ্পাদন, ম্ভ্য 
প্রভৃতি পৃথক পৃথক প্রতি সাত বত্সরে উহারা সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়। মানৰ 
দেহ হইতে অপসারিত হইলেও, দেহ--উক্ত জীবকোষ সমূহের সমজাতীয় 
কোষ সকলের সমবায়ে প্রবাহরূপে বর্তবান থাকে । সমষ্টি বিশ্বও ব্যট্টি স্থাবর জঙ্গম 
সমূহের সমবায়ে উত্পন্ন। বাটি স্থাবর জঙ্গঘগণের মধ্যে কোনও বিশিষ্ট স্থাবরের 
বা জঙ্গমের ধ্বংস হইলেও, তৎজাতীয় স্থাবর জঙ্গমগণের সমবায়ে বিশ্ব, প্রবাহ- 
রূপে বর্তঘান থাকে । অভিবাক্তির এবং পরিণতির নিয়ষ উভয় ক্ষেত্রে এক প্রকার । 
একটি স্তিমিত, নীরব জলাশয় পৃষ্ঠে একখণ্ড লোষ্টর নিঃক্ষেপ করিলে তরঙ্গ উৎপাদিত 
হয়, একটি লোষ্ট্রে একটি তরঙ্গ উৎপাদিত হুইয়া শেষ হয় না, জলের বিক্ষোভে 
বনু অনরঙ্গ উৎপাদিত হয় এবং উহাদের ঘাত প্রত্িতিঘাতে এবং তীরের প্রত্যভিঘাতে 
পরস্পর চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়| বনু ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। কিন্ত কি ক্ষুত্র, কি বৃহৎ, 
সমুদয় তরঙ্গ, একই নিয়ম অন্ুবর্তন করে এবং সমুদায়ের সমবার়ে উৎপন্ন তরঙ্গলীলা, 
একই নিয়ম পালন কলে। 


জ্ঞ্টর ক্রমাভিব্যক্তি-ও ক্রমপরিণতির নিদর্শনে--বাট্টিরও টক্ত দ্বিবিধ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ । 
শাক, বাট্টির অভিব্যক্তি ও পরিণস্ষি, প্রত্যেককে তিন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, 
উহাদের ষড়বিকার নামে আখ)য়িত করিয়াছেন। তন্মধ্যে জন্ম স্থিতি ও বৃদ্ধি_ 
অভিব্যক্তির, এবং অপক্ষয়, পরিণাম ও নাশ-_-পরিণতির অন্তভূক্ত। দোলক কখনই 
স্থির নয় বলিয়া এই ষড়বিকার প্রতিক্ষণ, অল্পে অল্পে, অলক্ষ্যে, সম্পাদিত হইতেছে। 
প্রকৃতির অগ্রতিহত শক্তিতে ইহ1 সংসাধিত হইয়া! থাকে । এ শক্তির ক্রিয়। হইতে 
অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। যত দিন মায়া ঝ৷ প্রর্কৃতির অন্তভু্ত থাকিতে 
হইবে, ততদিন এই ষড়বিকার মানিয়া চলিতেই হুইবে। এইজন্ত বল। হয়, ষে 


জগতে সকলেই পরিবর্তন শ্োতের উপ প্রতিষ্িত । দেশ ও কাল উহাদের সাক্ষী- 


৫৬ বেদান্ত প্রবেশ 


স্বরূপ অবস্থান করিয়]॥ কোনও বিশেষ পদার্থ উক্ত পরিবর্তন আোতের কোন স্থানে 
অবস্থান করিতেছে, কোনও বিশেষ জীব জীবনপথের কোন বিশেষ স্থানে রহিয়াছে, 
তাহার প'রচয় প্রদান করে, ইহা! আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। বিশ্ব--অভিব্যক্তির বা 
পরিণতির কোন স্তরে বর্তমান রহিয়াছে, তাহ! উহার বয়স জানিলে এবং ৩২ 
পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত চিত্রের কোন স্থানে উহার অবস্থান জানিতে পারিলে, বুঝ! যায়। 
এজন্য শান্্কারগণ মন্বস্তরাদি কাল বিভাগ দ্বারা উহার বয়স এবং অবস্থান স্থান 
নিদ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত চিত্রে “কখগঘ:'*... »প্রভৃতি অক্ষর দ্বার এ স্থান সকল 
চিহিত করা হইয়াছে । 


স্থির পরিণামত্ব বশতঃ দেশ কালের একান্তিক আবশ্যকতা £_ 


জড় চৈতন্যের সংযোগে সংসার-__হহা পূর্বে একাধিকবার বলা হইয়াছে । 
স্ত্টির অর্থ, সংম্বূপের সংকল্লান্ুসারে চৈতন্য হইতে জড়ের অভিব্যক্তি, ইহাও 
পূর্ববে বলা হইয়াছে । জড়ের ধর্ম সকলও উক্ত সংকল্প হইতে উৎপাদিত। 
স্বানাবরোধকত1--জড়ের একটি বিশেষ ধর্ম, প্রত্যেক জড় দ্রৰঝা কিছু না কিছুস্থান 
ব্যাপিস্লা অবস্থান করিবেই করিবে । কিন্তু সকলেই প্রবহমান পরিবর্তন স্রোতের উপর 
প্রতিঠিত বাঁলয়া কোনও নিদিষ্ট স্বানে, একটির পর অন্য একটির পারম্পর্যভাবে 
আবির্ভাব এবং তিরো ভাব অপনিহার্ধয হইয়া পড়ে। দেশ অবস্থান স্থানের ও কাল__ 
পারম্পর্ধ্যের জ্ঞঞপক এবং উভষে মিলিতভাবে পারিপাস্থিকের পহিত সম্বন্ধ নিদ্দেশ 
করে। ম্ৃতয়াং সু পদার্থ মাত্রই দেশ ও কাল ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। জ্ষ্ট 
পদার্থের প্রকৃতিগত স্বভাব বশতঃ এবং স্থ্টির পরিণামিত্ব বশত: দেশ ও কালের 
একাস্তিক আবশ্যকতা বুঝা গেলন। 


দেশ-_ অসীম? এবং কাল--অন্ভ্ত কিনা? 


দেশ ও কালের সহিত অনীমত্ব এবং অনস্তত্ব জড়িত। দেশ বা কাল শেহ 
হইয়া যাইবে, এ প্রকার ধারণা আমরা করিতে পারি না। তাহার কারণ, 
আমাদেত্র ধারণা করিবার যন্ত্র মন-বৃদ্ধি প্রভৃতি সমূদ্রায় জড় পর্যযায়ের অস্তভূক্ত-_ 
উহার] অতি স্ুদ্ম হইলেও, জড়ের প্রকৃতিগত ধশ্ম ত্যাগ করিবে কি প্রকান্ে? 
উহাদের অস্তিত্বের সহিত দেশ-কাল জড়িত-.একারণ দেশ কালকে বাদ দিয়! 
উহার কোনও ধারণ! করিতে পারে শা, কিন্তু তা বলিয়া কি দেশ কাল বাস্তবিক 
অসীম ও অনন্ত? তাহা। নহে। মতকৃত “গায়বত্রীরহন্য” পুস্তকে ব্রাক্ষণগণের [ত্রসন্ধ্যায় 
করণীয় “ঝতঞ্চ সত্যঞ্চ-***** যন্ত্রের অর্থালেচনায় আমর] বুঝিয়াছি, যে দেশ কাল 
স্ষ্ট পদার্থ __ইহার] মায়ার বিক্ষেপিকা শক্তির পরিচায়ক--বিশ্ব সষ্টির সহিত ইহারা 
একান্তভাবে জড়িত ৷ হ্যতি বাদ দিয়া ইহাদের পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। সুতরাং বিশ্ব যদি 
সলীম ও সাস্ত হয়, তাহ]! হইলে দেশ-কালও লসীম ও লাস্ত। বিশ্ব সলীম ও সাস্ত__ 
'ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথেষ্ট আছে। উদ্ধার করিয়! প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন 


দেশ-কাল-তত ৫৭" 


নাই। ৪1৩৬ স্ত্রের আলোচনায় উল্লেধ করিয়াছি, যে উচ্চ গণিত্তজ্রগণের মতে 
বিশ্ব সীম ও সাস্ত--স্তরাং দেশ ও কাল আমাদের ধ।য়ণায় অসীম ও অনন্ত বলিয়' 
প্রতীয়মান হইলেও উহার সসীম ও সাস্ত। 


দেশ ও কাল পৃথক বস্তু কি না? 


আমরা যে আলোচন। করিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে হৃষ্টপদার্ধের সহিত দেশ ও 
কাল ঘনিষ্ঠভাবে সংজড়িত এবং উহাদের নিত্য সহাবস্থান বর্তম।ন | ইহাতে গন উঠে 
_-উহার] পরম্পর পৃথক বস্ত, অথবা একই বস্তর, পৃথক পৃথকৃভাবে দর্শন যাত্র। উপরের 
আলোচনায় আমরা বুঝয়াছি, যে পরিবর্তন, ষ্ট-পদার্থের গুরুতিগত। একটি ব্ত 
এইক্ষণে যে আকারে বর্তমান আছে, অর্থাৎ উহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ--দেশের যেটুকু 
স্থান লইয়৷ অবস্থান করিতেছে, ইহার পরমুহর্তে, তাহা! আর ঠিক সে আকারে বর্তমান 
নাই, উহার উক্ত দৈর্ঘ্য বিস্তারাদর কিছু না কিছু পারবর্তন সংঘটি'ত হইয়াছেই ; 
এই পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য করিয়া শাক্মকারগণ “নিত্য প্রলষের” অস্তিত্ব উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন । যাহ1 হউক, বস্ত ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল বলিয়! বস্বর আকার, 
পরিমাণ, বা বন্তমান নির্ণধ্রে জন্য দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধাত্মক দেশ যেমন প্রয়োজনীয়, 
কালও তেমনি প্রয়োজনীয় । কোনও বস্র সম্বন্ধে দেশকে যেমন দৈর্ঘ'-বিস্তারাি 
হইতে পৃথক্রূপে নির্দেশ করা যায় না, কালকেও সেইরূপ উহাদের সমবায়েই গ্রহণ 
করিতে হয়। স্থতরাং দেশ ও কাল একই বস্বর পৃথকৃভাবে দর্শন মাত্ত। যখন 
আমর! উহার দৈর্ঘ্যাদির বিষয়মাত্র আলোচনা করি, তখন আমরা লাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
“দেশ” সম্বন্ধে আলোচন করি। যখন আমাদের লক্ষ্য প্রধানতঃ উহার ক্ষণিক 
পরিবর্তনের উপর নিবদ্ধ করি, তখন আমরা “কাল” এর উপর আমাদের মনোযোগ 
প্রদান করি। অতএব বুঝা গেল, যে দেশ ও কাল আমাদের দর্শনের বা আলোচনার: 
গ্রভেদের উপর নির্ভর করে। 


বস্তমান? দেশ ও কাল-_ পরস্পন্ধের নিত্য সম্বন্ধ 

আমর] বুঝিলাম, যে ,বস্তমান, দেশ ও কাল, পরস্পর পরস্পরের সহিত নিত্য 
সম্বন্ধে সম্বদ্ধ_-পরস্পরের নিত্য সহাবস্থান--একটিকে ছাড়িয়া অপর দুইটী থাকিতে 
পারে না। শ্রতিতে এই সমবায়ীভাব বা নিত্য সহাবস্থান “আকাশ” শব্দ দ্বার! 
প্রকাশিত হইয়াছে। ছান্দ্যোগয শ্রুতি ৮1১৪1১ মন্ত্রে 'আকাশই নামরুপের নির্ববাহক” 
বলিয়। স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা! ৪1৩।৬ স্তরের আলোচনায় কথিত হইয়াছে, 
এখানে উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম । বল] বাহুল্য, যে নাষ-রূপের অভিব্াক্তিতে, 
অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তর পৃথকৃভাবে প্রকটনে, বস্তমান যেরূপ প্রয়োজনীয়, বস্ত্র আধার স্থান- 
স্বরূপ দেশ, এবং বস্ত্মানের পর্রবর্তনীয়তার হেতৃভৃত কালও সমভাবে প্রয়োজনীয়। 
দেশ--আধার, কাল-_ক্ষোভক, বস্তবম্বভাববশত্তঃ পরিণামশীল,__-ভাগবত ইহ! 
ল্প্ই বলিয়াছেন £__ ৃ 


শী বেদান্ত প্রবেশ 


কালাদগ্‌ণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ। ভাগবত ২৫২২ 
__কাল হইতে গুণপমূহের ক্ষোত এবং স্বভাব হইতে পরিণাম সংঘটিত হয়। 
ইহাদের পরম্পর পরস্পরের সহিত সন্বন্ধ__ইহা। স্পষ্ট বুঝিলাম। 

আমাদের দ্রেশ কালের ধারণা আপেক্ষিক £ 


দেশ কালের নিরপেক্ষ ধারণা কাহারও নাই । সমুদায় জীবের দেশ কালের 
'ধারণা আপেক্ষিক। আমি মানব দেহধান্ী জীব। আমার দেশ কালের ধারণার 
সহিত আমার শরারস্থ একটি রক্ত কণিকার উক্ত ধারণা তুলনা! কর; ইহাও জীবপদ 
বাচা, তাহার ধারণা আমার ধারণার সহিত সমান নহে । আমার দেশের ধারণার 
পরিমাণে আমার শরীর স্বল্পায়তন বটে, কিন্ত আমার একটি রক্তকণিকার পক্ষে তাহা, 
তাহার বিশাল জগৎ্; উহার বাহিরে তাহার অন্য কোনও জগতের ধারণ! নাই। 
আমান্ন আযুদ্ধাল শান্ত্রমতে ১৭০ একশত বৎসর ধরিয়া আমি আত্মপস্তোষ লাত 
করি এবং তাহার মধ্যে আবার বাল্য, যৌবন, সস্তানোৎ্পাদন, প্রৌঢত্ব, বার্ধকা 
প্রভৃতি ভোগ করিয়া পূর্ণ আযুদ্কল ভোগ করিলাম বলিয়া আনন্দিত হুই। কিন্তু 
এরূপ প্রাণী আমাদিগের চতুদ্দিকে রহিয়ছে, তাহার আযুদ্কল মাত্র ৫ মিনিট, 
কিন্তু উক্ত প্রাণী এ পরিমাণ আযু্ধালকে কি আমাদের ধারণান্ুসারে ৫ মিনিটের স্তায় 
ক্ুদ্র বলিয়া মনে করে? আমাদিগের শাস্ত্রকান়ের] বলেন, যে তাহ! নহে; উক্ত 
প্রাণী এ পরিমাণ, আমাদের ধারণার অল্প সমগ্র মধ্যে, তাহার পূর্ণ আমাল ভোগ 
-করে-উহার মধ্যেই উক্ত প্রাণীর জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, সম্ভানেত্পাদন, অপক্ষয়, 
নাশ, সমুদ্বায়ই ভোগ হয়। ইহা বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্্কারগণ কৃষ্ণাগ্রজ 
বলদেবের শ্বশুর রেবতের উপাখ্যান পুরাণে সঙ্মিবিষ্ট করিয়াছেন। রেব্ত সত্যযুগের 
রাজ1, তিনি তাহার কন্যা রেবতীর বিবাহের জন্ত উপযুক্ত পাক্র নির্বাচন করিতে 
অসমর্থ হুইয়৷ কন্তা লমভিব্যাহারে ব্রদ্বলোকে ব্রদ্মার পরামর্শ জিজ্ঞাপা করিতে যান। 
সে সময়ে তখন ব্র্ছলোকে সঙ্গীত উৎসব হইতেছিল, ব্রন্ধা তন্ন হইঙ্া সঙ্গীত 
শ্রবণ করিতেছিলেন। রেবত কন্র সহিত একপার্শে* উপবেশন করিয়৷ সঙ্গীত 
শুনিতে লাগিলেন। মৃহূর্তকাল পয়ে সঙ্গীত সাঙ্গ হইলে, তিনি ব্র্মাকে কন্যার পাত্রের 
সন্বদ্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রদ্ধা তাহ্বতে ঈষৎ হাম্ত করিয়া বলিলেন, 
যে ব্রন্দলোকের মুহুর্তকালে পৃথিবীতে মানব পরিমাণের বহুধুগ অতীত হইয়৷ গিষ্লাছে, 
এখন আর পৃথিবীতে তাহার পরিচিত কেহই বিদ্যমান নাই, একারণ বলদেবের 
সহিত কন্ঠার বিবাহ দেওয়াই যুক্তপিদ্ধ। ইহা হইতে ম্পই বুঝা যাইতেছে বে 
কালের পরিমাপক মানদণ্ড সকলের সমান নহে । মানব পরিমাণের একমাস-_. 
পিতৃলোকের ১ দিন, মানব মানের ১ বপর--দেবমানের ১ দিন। দেবমানেন্র 
১২০৯৯ বত্র ১ চতুযুগ। ১,**৭ চতুঘুগ- ব্রহ্মার একদিন ইত্যা্দি। দেবমালব- 
প্রভৃতির পক্ষে ঘেবূপ, মানব ও ক্ষুদ্র জীবের পক্ষেও তাই। 


দেশ-কাল-তত্ব রি 


দেশ লঙ্বদ্ধেও একই কথ|-_-আমরা মানব, আমাদের পক্ষে আমাদের পৃথিবী 
বিশাল বলিয়া আমর] মনে করি, কিন্ত দেবতার। ভ্রিলোকের মধ্যে বিচরণ করেন। 
রদ্ধার পক্ষে সমস্ত ব্রদ্ধাণ্ই তাহার শরীর মাত্র। মানব এবং ক্ষুদ্র আখুবীক্ষণিক 
জীবের পক্ষে ও এরূপ ইতর বিশেষ। স্তরাং আমর! বুঝিলাম, যে দেশকালের 
ধারণ! আপেক্ষিক মাত্্র। এরূপহুইবার কারণ ভগবানেরই সংকল্প। দেশ ও কাল 
ভগবান্‌ হইতে পৃথক্‌ তত্বান্তর নহে। তাহার ইচ্ছাতেই উহার! বিভিন্ন প্রাণীর পক্ষে 
বিভিঙ্নরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। 


ভগবান্‌ অখিলাশ্রয় এবং আপনি আপনার আধার 2 

টি বৈচিত্র্ে কাধ্যকারণ শৃঙ্খলা বিদ্যমান এবং “অনবস্থা” দোষ পরিহারের জন্য 
মূল এবং আদি কারণ বর্ম, ইহা আমরা বুঝিয়াছি। কার্ধ্য কারণ শৃঙ্খলের ন্যায় আধার- 
আধেয় শৃঙ্খলও বিশ্বে প্রত্যক্ষ দুষ্ট । এই শৃঙ্খল অনুপরণ করিয়া যাইতে যাইতে, এক 
মূল আধারে পৌহুছিতে হয় নতৃবা “অনবস্থা” দোষ অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়ে। দেশ 
সমুদয় বস্তর আধার, ইহা সুস্পষ্ট । দেশের আধার কি-_ইহার উত্তরে-_-বলিতে পার! 
যায়, যে মায়া দেশের আধার, কেননা, মায়া হইতে দেশ মভিব্যক্ত। মায়ার আধার 
অগ্ুসদ্ধান করিতে যাইলে, ত্র্দই মায়ার আধার হইয়া পড়েন। ছান্দোগা উপনিষদে 
নৎকুমার-নারদের উপাখ্যানে, যখন নারদ, আধার আধেয় শৃঙ্খল বুঝিতে চাহিলেন, 
তখন ভগবান পনৎকুমার, একটির পর একটির আধার-আধেয় সম্বন্ধ বুঝাঠয় “ভূমাই” 
সদুদায়ের আধার বলিলেন ; তখন নারদ পুনরায় ভূমার আধার কি জানিতে চাহিলেন, 
উন্ধর হইল, সর্বাধারের আবার আধার কি? তবে যদি উক্ত প্রশ্বের উতর দিতে হয়, 
তবে হুয় বলিতে হইবে, যে আধার নাই অথবা তিনি নিজেই নিজের আধার, অর্থাৎ 
তিনি ণিজ মহিমায় প্রতিষিত। এই কারণে ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন :£__ 


এক এবাদ্বিতীয়োইভূদাআ্মাধারোইখিলাশ্রয়ঃ || ভাগ £ ১১।৯।১৬ 
_তিনি নিখিল বিশ্বের আশ্রন়্-_আত্মাধার, এক, অদ্বিতীয়। 
কেবল জগদাধার লোকৈকনাথ .*. ***। ভাগবত ৩।৯/৩০ 
_তিনি কেবল অর্থাৎ একমাত্র বা পূর্ণ, জগতের আধার এবং সমুদান্ব 
লোকের একমাত্র গ্রভু'। 

স।ধারণ প্রণামমস্ত্রে আমরা বলিয়া থাকি-__ 
সমস্ত জগদাধার মূর্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ । 

_ ত্রহ্ষই সমূদায় জগতের আধার মৃত্তি। 
কালও ভগবানের মুন্তি ঃ__ 
কাল শবের আভিধানিক অর্থ ঃ_-জগ্জানাং জনক: কালো জগতামাশ্রয়ো মত: । 
_ কাল সমুদায় জাত বস্তর জনক এবং নিখিল জগতের আশ্রয় । 


৬ বেদাস্ত প্রবেশ 


অনাদিনিধনঃ কালো. রুদ্র; সন্কর্ষণ; স্বতঃ | 
কলনাৎ সর্ধ্ভূতানাং স কাল: পরিকীন্ডিতঃ ॥ 


_ আছ্ন্তহীন কাল, ত্র, সঙ্কর্ণ নামে পরিচিত । সমুদায় তৃতের কলন- 
হেতু ইহার নাম কাল। 


শব্খকল্পদ্তম অভিধান হইতে উপরের গ্লোকথুয় উদ্ধৃত হইল। ইহ] হইতে আমর! 
পাইলাম, যে কাল, সমূদায় জন্যবস্তর জনক, আদ্যস্তহীন, রুদ্র, সন্ধ্ষণ প্রভৃতি নাষে 
পরিচিত, এবং সমুদায় ভূতের কলন করেন বলিয়া কাল নামে খ্যাত। স্থতরাং 
দর্শকের বা সাধকের বিশেষ লক্ষ্যস্থান হইতে দর্শনে, উপাস্য ভগবান্‌ বা ব্রদ্ষই উক্ত 
বিশেষভাবে অনুভূত হন । 


উপসংহার :__ 

অতএব আমরা বুঝিলাম, যে দেশ ও কালতন্ব 'ভগবান্‌ হইতে পৃথক তন্বাস্তর নহে । 
হুষ্টিতত্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে হ্ষ্টিতত্রব্রঙ্গ বা ভগবান্‌ হইতে তত্বান্তর 
নহে। দেশ-কাল তত স্থষ্টিতত্বের অন্তভূক্তি স্তরাং দেশ-কালতত্ব ভগবশুত্বের 
বিভিন্নভাবে দর্শন মাত্র । ব্রঞ্ধ বা ভগবান্‌ দেশ-কাল তত্বের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত! 
পুরুষন্থক্ের নিম্বোদ্বত গ্লোকাদ্ধে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে £-- 


পাদোইস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি । খগ্েদ ১০৯০ 


_-পরমতত্বের একপাদে, বিশ্ব এবং ভূতগণ এবং অপর তিন পাদ প্রপঞ্চের 
বাহিরে অমুতলোকে বর্তূমান । 


অবশ্ঠই বন্ধে পাদ, অংশ প্রভৃতি কন উপচারিক মাত্র বুঝিতে হইবে। 

দেশ ঘেমন ভগবানের আধার মৃত্তি, কাল তাহার চেষ্টা মৃন্তি, প্রকৃতির গুণক্ষোড 
ও পরিণাম সংঘটনের নিমিত্তকারণ কাল। দেশ-__জগতন্থ সমুদায়ের আধার, দেশের 
জাশ্রয়ে সমুদায় অবথান করে। দেশ ও কালের নিত্য সৃ্বদ্ধ বুঝাইবার জন্ত শ্মদ 
ভাগবত নিমোদ্ধত গ্লোকে কালকে অখিলাশ্রয় বলিলেন £__ 


যোইস্তঃপ্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ। 
স বিষ্ণাব্যোইধিযজ্ঞোইসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভূঃ ॥ 
ভাগঃ ৩।২৯।৩৩ 


__অধিলের আশ্রয় এই কাল সমুদয়ের অন্তরে প্রবেশ পুর্ববক ভূত দ্বারাই 
ভূঙসকলকে সংহার করেন। এই কাল ভগবান্‌ বিষ্ণুর সংজ্ঞা বিশেষ, 
তিনিই যজ্ঞের ফলদাতা এবং যে সকল পদার্থ অন্যকে বশীভূত করে, 
তাহাদিগেরও গ্রভু। 


দেেশ-কাল-তত্ব ৬১ 


ইহা ভগবানের উক্তি। ভগবান্‌ কালকে অধিলের আশ্রয় বলিলেন, দেশ-_ 
অখিলের আশ্রয়_ইহ। পূর্বের বলা হইয়াছে । কালও অথিলের আশ্রয় বলায়, দেশ ও 
কাল__একই বস্ত্র ভিন্ন ভাবে দর্শনে ভিন্ন নাম মাত্র ইহা বুঝা গেল। উদ্ধৃত ক্্রোকে 
কালকে ''অধিষজ্ঞ'ঃ বল। হইয়া ছে--« অধিযঞ্ঞ” পদের অর্থ গীতার */৪ গ্লোকে বাবহৃত 
উল্ত পদের অর্থ হইতে অভিন্ন-অর্থাৎ যন্তাধিষ্ঠাকী দেবতা, ঘ্ছাদি কর্ম প্রবর্তক এবং 
তাহাদিগের ফপ্দাতা--£ই পসমবায়ী অর্থ বুঝতে হইবে। ধলা বাছুলা-_-যে দ্যজ্ঞ? 
শব্দ সমুদায় কর্ণের উপলক্ষণে গৃহীত হুইয়াছে। অর্থাৎ কি রুষ্যাদি বাহক কর্ণ, কি 
আদান, গমন প্রভৃতি শারীরিক চেষ্টা, কি সুচিন্তা, কুচিন্তাদি মানপিক কর্ণা-_কাল 
সমুদায়ের প্রবর্তক, সমুদাষের কলদাত|, এবং সমুদায়ের উপর অধধঠাতান্ধপে বর্ধমান। 
ইহা বুঝা গেল। ঝদ্ভু পরিত্তন, বৃক্ষলঙ্জা দির পত্র-পুম্প-ফল উদ, উহাদের বুদ্ধি প্রভৃতি 
সমুদায় কালদ্বারা সংঘটিত, ইহা প্র শাক 1 


মষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
জীবতত্ত। 


ভগতস্থ পঞ্চভুতাত্মক যে কোনও বস্তুতে সক্রুগী-চৈভচ্ঠ জীবাত্বারূপে 
বর্তমান £_ | 

মায়াতব আলোচনায় (৫১ পৃষ্ঠায়) কথিত হইয়াছে, যে ব্রদ্ধ পিতৃ-মাতৃ শক্তিবূপে, 
পুরুষ-প্ররূতিরূপে, ভোক্তা-ভোগারূপে অগ্ন-সোমরূপে* এবং জড়-বিজ্ঞানের ভাষায় 
যোগাত্মক-খণাত্মক-তড়িতশক্তিরূপে, জগৎ ও ত্যন্তর্গত বস্ত জাতের অণু-পরমাণুতে 
অন্ুপ্রবিষ্ট আছেন । ছান্দোগ্য শ্রুতি ইহার "্পই উল্লেখ করিয়াছেন- যথা, “সেয়ং 
দেবট্রতক্ষত হস্তাহমিমান্তিশ্ো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনান্ুপ্রবিশ্ত নামরূপে 
ব্যাকরবাণীতি।॥ ছান্দোগ্য ৬।৩।২ 

*.. _-সৎম্বরূপ সেই দেবতা আলোচনা বা সংকল্প করিলেন, যে আমি ক্ষিতি- 

অপ.-তেজাত্মক তিন দেবতায় জীবাত্মারপে অন্থপ্রবেশ করিয়া নামব্ূপ 
অভিব্যক্ত করিব। 

মরণ রাখিতে হইবে, যে ক্ষিতি-অপ-তেজঃ পঞ্চতৃতের উপলক্ষণে গৃহীত 
হইয়াছে । উত্ত শ্রুতিমন্ত্র হইতে আমর] বুঝিলাম, যে জগতস্থ পঞ্চভৃতাত্মক যে কোনও 
বস্ততে সন্দ্রপী চৈতন্য জীবাত্মরূপে বর্তমান । কোথাও 'মনভিবাক্ত, কোথাও অল্প 
অভিব্যক্ত, কোথাও তদপেক্ষা অধিক অভিব্যক্ত এবং কোথাও সম্পূী অভিবাক্ত। 
উপাধির শ্বচ্ছতার ইতর বিশেষের *উপর চৈতন্যের অভিব্যক্তির ইতর বিশেষ নির্ভর 
করে। প্রত্যক্ষতঃ আমর] দেখিতে পাই, একটি গ্রজ্জলিত দীপ, কোন প্রস্তর বা 
মুৎপাত্রের অভ্যন্তরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, বাহিরে উহার আলোকের উপল-্ধ হয় না, 
কিন্তু উক্ত দীপ, কোন কাচ পাত্রে বদ্ধ করিলে, বাহিরে তাহার আলোক উপলব্ধ হয়। 
যদি কাচ পাত্রটি সম্পূ্ স্বচ্ছ হয়, তবে বাহিরে আলোকের অভিব্যক্তি উদ্জল হইয়া 
থাকে, যদি উক্ত পাত্রটি লাল, নীল, সবুজ বা অন্য কোন রং 'ধর হয়, তবে আলোকের 
অভিব্যক্তিতে উক্ত বর্ণের রগ্রনা দেখিতে পাওয়া যায়। কাচপাত্রটি মলাচ্ছন্ন হইয়! 
অন্বচ্ছ হইলে, আলোকের অভিব্যক্তি মলিন, অম্প্, অনুজ্ঞল হয়। সেইরূপ উপাধির 
স্বচ্ছতার ও মলিনতার উপর, জ্যোতিংস্ব্ূপ আত্মার অভিব্যক্তির আধিক্য বা অল্পতা 
নির্ভর করে। 
উপাধি_দেহ, তাহাতে উপছিত চৈতচ্য-_দেহী £__ 

এই উপাধিই জীবের দেহ; এবং যাহা, এই দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া, অথবা 
অন্তকথায়, এই উপাধিতে উপহিত হুইয়া, ইহাকে ধারণ, পোষণ, বর্ধন করে, ইহাকে 
অশ্টুপ্রাণিত করে, ব্যবহারিক ব্যাপারে পরিচালিত করে--তাহাই দেহী বা আত্মা । 


জীবতত্্‌ ৬্ও 


জঙ্গম দেহে তাহাই জীব নামে বাচা। স্থাবর দেহে--ঠ5তগ্ছের প্রত্যক্ষ উপল না 
থাকায়, এবং প্রাণের ব্যাপার পরিলক্ষিত হয় ন1 বলিয়া__সতম্বরূপ উহাতে অন্ুপ্রবিঃ 
থযকিলেও, তাহা জীবপদবাচ্য নহে। একখগু প্রস্তর দৃশ্ঠতঃ অচেতন, জড় ? কিন্তু, 
শ্রুতির উল্লিখিত উক্তি অনুদারে, উহার অভাস্তরে সত্ম্বরূপ ঠৈতন্য বর্তমান থাকিয়া 
উহাকে উক্ত আকারে ধারণ করিয়৷ রাখিয়াছেন, কিন্তু উহাতে সম্পূর্ণ অনভিব্যক্ত,__ 
বাথিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। উক্ত সৎশ্বরূপ ঠতন্য একটি শন্কুকে--উহা অপেক্ষা 
অধিকতর অভিব্যক্ত, একজন মন্ষ্মে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক অভিন্যক্ত। মনুষ্যগণের 
মধো অভিব্যক্তি অপংখ্য স্তর বিছামান। একজন আন্দামান দ্বীপের-__বা অষ্ট্রেলয়ার 
আদিম অধিবাসীর সহিত ৬রামরুষখ পরমহংস দেবের ভুলন| করিলে_ অভি- 
ব্যক্তির কত নৃনাধিকা। একজন পূর্ণাভিবাক্তির শিখরদেশে অবস্থান করিয়া 
জগতের চক্ষে মানব হইতে দেবত্বে পরিণতির দৃষ্টান্ত ম্বরূপে দণ্ডায়মান; আর 
অগ্ভজন ক্রমবিকাশের নিম্মতম ধাপে অবস্থান করিয়া পশু হইতে মানবাভিব্যক্তির 
নিদর্শন ম্বরূপ বিদ্যমান । যাহা হউক, আমর] বুঝিলামঃ+ যে চৈতন্য জাগতিক সমূদয় 
পদার্থে বি্ছিমান-_-অথব| বিদ্যমান বলি কেন,_উপরে ব্রহ্ধতত্ব, স্্টিতত্ব ও মায়াতত্ত 
আলোচনায় যাহা বল! হইয়াছে, তাহা ধীরভাবে পর্ধযালোচনা করিলে বুঝা 
যাইবে, যে যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহা ঠচতন্য হইতে তত্বাস্তর নহে। 
ভগবানের সংকল্লেই-_-চৈতন্য এক্নংপ প্রতিভাসমান মাত্র। সর্বত্রই চৈতন্যের খেলা, 
চৈতন্যের বিকাশ-মাত্রার আধিকা ও অল্পতা হেতু, ভিন্নভাবে প্রতীতি মাত্র। 
ইহার আলোচনা ১/৩।৪১ স্বত্র প্রসঙ্গে সংক্ষেপে করা হইয়াছে। 
উপাধির বিপুল কার্য্যকারিক। শক্তির দৃষ্টাস্ত £_ 

উপাধি দৃশ্য ত; অচেতন ও জড় এবং উহ! ঠৈতন্তের সাহায্যে কার্ধাশীন হইলেও, 
আমর] জাগতিক দৃষ্টান্ত হইতে উপাধিএ বিপুল কারধ্যকারিক] শক্তির পরিচয় পাইয়! 
থাকি। আমরা জানি, যে জলাশয় পৃষ্ঠ হইতে জলীয় বাম্প আমাদের অঙ্জাতদারে 
দিবারাত্র উখিত হইতেছে। বাযুমগুল জলীয় বাণ্পে পরিব্যাপ্ত, অথ5 তাহা-_-মেঘ, 
তুষার, কুহ্বাটক। প্রভৃতির স্জাকারে আকারিত না হইলে, আমরা উহার অস্তিত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারি না। উক্ত বাপ আমরা নানা প্রকার যন্ত্রক্ধশ উপাধির মধ্য দিয়! 
পরিচ।লিত করিয়। নান! প্রকার কার্ধ সংসাধিত করি। উক্ত বাম্প ইকমক্‌ কুকার 
(০0010 0০০67) নামক ক্ষুদ্র উপাধিতে উপহিত হইয়া রন্ধন কার্ধ্য সঘাধা 
করে। তদ্পেক্ষা বৃহত্তর জলোত্তলন পাম্পরূপ উপাধিতে উপহিত হইয়া__বৃহৎ 
জলাশয় হইতে জল উর্ধে উত্তোলন করিয়! নগরে গৃহে গৃহে জলাভাব পুরণের কারণ 
হয়। রেলগাড়ি বা জাহাজের এঞ্জিনরূপ উপাধিতে উপহিত হুইয়া,_-সহম্র সহ 
আরোহী ও লক্ষ লক্ষ মণ মাল লইয়া স্ুদুরে গমনাগমনের স্থবিধা প্রদান করে। 
বন্ বয়নের কলন্ধশ উপাধিতে উপহিত হহয়। সহন্র সহশ্র নারী পুরুষের লঙ্জ! 
নিবারণ করে। জাহাজ নির্মাণাঙ্গনে ঝড় বড় জাহাজ নির্মাণ করিয়! সমুদ্র গমন 


৬৪ বেদাস্ত প্রবেশ 


সহজপাধ্য করে। উহাদের সকলের পরিচালক শক্তি জলীয় বাণ্প ভিম্ম কিছুই নহে । 
পেইরূপ ঠতন্য সর্ধত্র পরিব্যাপ্ত। আমরা চৈতন্য সাগরে নিমজ্জিত । আমাদের 
উপরে, নীগে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, পুর্বে, পশ্চিমে সর্বত্র আত্মঠৈতন্ত 
বিদ্যমান । ছান্দোগ্য শ্রুতি ৭1২৫১ মন্ত্রে ইহা স্প্৯ বলিয়াছেন । আত্মচৈতন্য 
সর্বব্যাপী হইলেও সাধারণ অবস্থায় ইহা আমাদের উপলব্ধি গোচর হয় না ইহা 
বিশেষ বিশেষ উপাধিতে উপহিত হইলে তবে আমাদের উপলব্ধি গোচর হয়। 
আমাদের দেহরূপ উপাধিতে উপহিত আত্মচৈতন্যই আমাদের আমিত্ব--মামরা 
এই আমিত্বে প্রকটিত হইয়া সংসার ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকি। বিশ্বযস্ত্ী 
এই একই আত্মচৈতন্ বিভিন্ন উপাধিরূপ যন্ত্রের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া জগদ্ব্যাপার 
সংসাধন করিয়া থাকেন। অতি মহত্ব" উপাধিতে উপহিত এই আত্মচৈতন্ত__ 
্রহ্ধা, বিষ্ণু, ুদ্ররূপে গ্রকটিত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার বিধান করেন। 
তদপেক্ষা ক্ষুপ্র অথচ মহত্তর উপাধিতে উপহিত একই আত্মটৈতন্য-_ সুর্য, ইন্দ্র, বাষু, 
বরুণ প্রভৃতি লোকপালকবপে বিশ্ব ব্যাপার নিয়গ্ত্রণে ব্যাপৃত। সেই একই আত্মচৈতন্ত-_ 
যোগী-মুনি-ঝষি প্রভৃতি উন্নত শ্রেণীর দেবোপম মনুস্ত হইতে অতি অসভ্যাবস্থায় নগ্ন, 
বন্য পশু অপেক্ষং ঈষৎ উন্নত শ্রেণীর মনম্যুবূপে, ই'তর জীব, উদ্ভুদ কীট, পতঙ্গ, 
দৃষ্তত: অচেতন প্রস্তরাদিরূপে গ্রতিভাত হইয়া, একের বহু হইবার সংকল্প সিদ্ধ করে 
এবং ব্রদ্ধত'ত্ব লি হ ভগবানের ক্বীড়ার সাধক ও শপক নিয়মাবলীর সার্থকতা ও 
অপরিহার্ধ্যতা ঘোষণা করে। আত্মচৈতন্য পিশ্বের অস্তভূক্ত সমুদায় পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট 
হইয়া, তাহাদিগকে তত্রদ[কারে প্রক্টিত করত কার্ধ্যশীল করিলে, এবং বেদ, উপনিষদ্‌ 
প্রভৃত্তিতে ব্রন্মতত্ব, স্যষ্টিতত্ব, প্রভৃতি সর্বদেশে ও সর্বকলে কার্যকারী বিশ্বজনীন 
সত্য হইলেও, শান্ত সকল মানবদেহধারী জীবগণের জন্থ অভিপ্রেত। শাস্‌ ধাতু 
হইতে শাস্ত্র শব নিষ্পন্ন। শ|স্ ধাতুর অর্থ শাসন করা অর্থাৎ বিধিনিষেধ প্রভৃতি 
সংস্থাপন করিধা মানব উপাধি খা দেহধারী জীবগণের দৈনন্দিন কার্য প্রণালী 
নিয়নত্রষ করা। এই নিরমষপ্রণালীর অনুগত হৃইয়। চলিলে মানব ক্রমোশ্নতি পথে 
অবাহতভাবে অগ্রনর হইতে থাকে, টহ1] যানিয়া না] চলিলে, নানাপ্রকার অন্তরায় 
উপস্থিত হইয়া ক্রমোন্নতিন পথ শিল্পপন্কল ও দুর্গম করে । আমরা ব্রহ্ষহ্ুজ আলোচনায় 
নিযুক্ত । ব্রক্ষদ্ত্র মানবের জন্যই প্রণীত। ' মানবদেহধারী জীবের স্বরূপ কি? 
ত্বরূপাবরণ কাহার দ্বার! সংঘটিত, এবং কি প্রকার সাধনায় উক্ত আবরণ অপসারিত 
হইয়। স্বরূপাভিব্যাক্ত প্রকটিত কৃ _ইত্যাদি বিচার ও সিদ্ধান্ত ব্রদ্মহ্তত্রে সংস্থাপিত। 
একারণ আমাদের আলোচন। অতঃপর মানবদেহধারী জীবগণের সন্বদ্ধে প্রযোজ্য 
বুঝিতে হইবে। 
জীবত্ব ও ব্যক্তিত্ব £-- 

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে আমার জীবত্ব এবং বর্তমান ব্যক্তিত্ব বা 
আমার বর্তমান মানবদেহে অভিব্যক্তি_একই বন্থ নহে। আমার বর্তমান দেহে 


জীবতত্ব ৬৫ 


ম[নবরূপে অভিবাক্তি বর্তমান জদ্কে হইয়াছে। কিন্তু আমার জীবত্বের আরম -_বিশ্বন্থষ্টির 
আরন্ত হইতে। তখন হইতে আমার জীবন্ধ, প্রন্তরাদি স্থাবররূপ হইতে আরন্ত করিয়া 
উপাধির ক্রম পতিণামে কখনও উত্ভিদ, কখনও কীট, কখনও পতঙ্গ* কখনও নিকৃষ্ট 
পশ্থ প্রভৃতির ভিতর দিয! বর্তমানে ত্রাঙ্গণকুলে মানবদেহে মভিব্যক্ত হইয়াছে ।. 
এ জদ্মের মৃত্যুতে আমার মানবদেহ ধ্বংপ প্রাপ্ত হইবে, ইহাকে মানবের ভাষায় 
মৃত্যু বলা হইয়া থাকে। ইহা কোন বিশেষ উপাধির ধ্বংস মাত্র। এই প্রকার 
আমার জীবত্বের উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি কত লক্ষ লক্ষ উপাধির নাশ হইয়াছে। 
কিন্ত আমার জীবত্ব বরাবর বর্তমান আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে উপহিত হইয়! 
ক্রমশঃ উপাধির শ্বচ্ছতা৷ বশতঃ আত্মপ্রকাশ, মলিনত হইতে মুক্তিলাভ করিতে করিতে 
উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইয়। ব্তমান অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । অন্ত কথায় আত্ম- 
সংবেদন ভ্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমান স্তরে পৌহুছিয়াছে। এখনও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয় নাই। সম্পূর্ণতা পাইলেই জীবত্ব হইতে মূন্ত কা স্বরূপ অভিব্যক্তি অথবা! 
আপনাকে ব্রদ্ধ হইতে অপৃথক্‌ জ্ঞান। মানব জীবনে সাধন] দ্বারা এই সম্পূর্ণতা 
লাভ কর] যায়। অন্য উপাধিতে উপহিত জীব সাধনার অপ্ধকারী নহে-স্তরাং 
মুক্ধলাভে লক্ষম নহে। জীবত্ব পরিহার করিতে হইলে মানব জন্মলাভ এবং 
সাধনার প্রয়োজন । একারণ শান্ত মান'দেহধারী জীবের জন্যই নিদ্দিউ। জীবত্ত 
যে উপাধি হইতে ম্বতন্ত্র। তাহা বলাই বাহুলা। উপাধি জীবত্বের স্বরূপাভিব্যক্তির 
আবরক্ক। এখন জীবের ম্বজপ কি ইহাই আমাদের বর্তমান প্রন্ধে আলোচ্য। 


জীবত্ব ও ব্যক্তিত্ব উভয়েই অহং প্রতায়ের পরিচয়ে পরিচিত £- 
জীবত্ব ও ব্যক্তিত্ব ঘে এক বস্ত নহে, তাঁহা বুঝলাম । এক অপরিণামী জীবত্বের 
ভিন্ন ভিন্ন পরিণামী বাক্তিত্বের প্রকটন, তাহাও বুগিলাম। স্থির, নীরব, নিথর, 
প্রশান্ত সমুদ্রের উপর তরঙ্গ লীলার, বীচি-বিক্ষোভেন্ন নিদর্শন । কখনও উত্তাল 
তরঙ্গের তাগুবনৃত্য, কখন বা ধীর মন্থর 'হলে|লের মধুর লীলার অভিনয়। 
অস্রিণামী জীবত্বের উপর কখনও বা তীব্র রজোগুণাত্ম্ট বাক্তিত্বেরে অভিব্যক্তি, 
কখনও বা ধীর প্রশান্ত অব্রগুণাবলম্বী বাক্তিত্বের প্রাণারাম মধুর আত্মপ্রকাশ। 
জীবত্ব ও ব্যক্তিত্ব এক বস্ত না হইলেও উভযেই অহং প্রশ্ঠায়ের পরিচযে পরিচিত। 
মানবদেহধারী আমি যখন আমার *্দেহ, আমার গৃহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, 
আমার পিতা, আমার মাতা! প্রভৃতি বলিযা পরিচয় দিই, তখন আমি আমার 
ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিই এবং সেই বাক্তিত্বের সাহত দেহ, গৃহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির 
বর্তমান যে সন্বদ্ধ। তাহার পরিচয়ই প্রদান করি। আমার এই জন্মের পূর্ব জন্মের 
ব্যক্তিত্ব উহ্বারা যে আমার সহিত একই সমন্বদ্ধে সম্দ্ধ ছিল, তাহা নহে। সুতরাং 
আমার বাক্তিত্ব এবং তাহার সহিত উক্ত দশ্বদ্ধ সকল যে পরিণামী, পরিবর্তনশীল, 
তাহাতে লন্দেহ নাই। ব্যক্তিত্বের সহিত জড়িত এবং তন্থারা পরিচিত যে আমি 
তাহ! আমার পরিণামী “আমি*--পরমহংসদেব ইহাকে "কাচা আমি* বলিয়া অভিহিত" 


ড় বেদান্ত প্রবেশ 


করিয়াছেন। ইহা অৰি্ার আমি। অন্ত কথায় বিশ্ব-ক্রীড়নকের ক্রীড়া সুষ্ঠ 
পরিচালনের জন্য) প্রবন্তিত সাধক নিয়মের অপব্যবহার করায়, যে ক্রীড়ক শাসক 
নিয়মের অস্তভূক্তি হইয়। প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার সেই প্রায়শ্চিন্তকারী, 
'সংসারের উত্থান পতনে জড়িত এবং তদস্তর্গত স্থখছুঃখে নিমগ্ন, অনুতপ্ত “আমি” । 
আর আমার জীবত্বরূপ যে অপরিণামী, শাশ্বত আমি, যাহা ভগবানের বিশ্বক্রীড়ার 
সহায়, তাহ] পরমহংসদেবের ভাষায় “পাকা আমি”। শাসক নিয়ম সকলের 
পরিচালনে উদ্ভূত উপাধি সকল আবরণ সৃষ্টি করিয়া এই “পাকা আমি” কে আবৃত 
করিয়। “কাচা আমি” তে পরিণত করে। এই “পাক। আমি"্র স্বরূপই আমাদের 
আলোচ্য, এবং ভগবানের সহিত্ত তাহার কি সম্বন্ধ, শাস্্কারগণ তাহাই প্রকাশ 
করিয়াছেন । 
“অহং” জ্ঞানের সহিত “তব” জ্ঞান জড়িত 2-_ 

উপরে যে আমিত্বের বা অহং প্রত্যয়ের কথা বল] হইয়াছে, তাহার সহিত 
গভীর তত্ব অপরিহার্ধ্যভাবে জড়িত। “অহং» জ্ঞানের সহিত “তং” জ্ঞান__-সংজড়িত । 
একের অস্তিত্ব ও প্রতীতি অপরের অস্তিত্ব ও প্রতীতির উপর নির্ভর করে। যদি 
«অহং” না থাকে, তাহা হইলে “তব, ও থাকে না, নিব্বিকল্প সমাধিতে অহ্‌ং 
জ্ঞানের লোপ হইলে ত্বং জ্ঞানেরও প্রতীতি থাকে না। অহং ও ত্বং মিশিয়া কি 
থাকে, তাহা ভাষায় প্রকাশ কর! যায় না। ধাহাদের অপরোক্ষানুভৃতি হইয়াছে, 
তাহারাও ইহা প্রকাশ করিতে পারেন ন।। যা থাকে, তাই থাকে । যদি বল 
ব্রহ্ম থাকেন, বেশ, তাহাতে আপত্তি নাই। সে কারণ ব্র্ম “অবাঙ মনসোগোচর” 
বল! হইয়। থাকে। সেই একই কারণে ব্রক্ষকে ক্লীবলিঙ্গ সর্বনাম “তৎ শব্দ দ্বারা 
প্রকাশ করিবার প্রয়াস কর] হইয়া থাকে। এখন 'অহং এর সহিত তত এর 
সম্বন্ধ কি, তাহ! বুঝিবার চেষ্টা কর! যাউক। 


চারিটি মহাবাক্য। উহার! জীবাত্মা ও পরমাত্মার এক্যভাব জ্ঞাপক £__ 


উপনিষদ আলোচন।য় আমর! চারিটি মহাবাকোর সন্ধান পাই। সমুদ্রায় উপদেশের 
সার, সমুদায় সাধনার দিদ্ধিরূ্প ফল, ইহাদের অন্তনিবিষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে “মহাবাকা” 
বলে। সেগুলি এই £--(১) “মূ তত্বমসি” (ছান্দোগ্য ৬1৮1৭), (২) “গুম্‌ অহং 
রঙ্মাশ্মি (বৃহদারণ্যক ১৪১) (৩) “গম্‌ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” (এতঃ ৩৩), (৪) 
পওম্‌ অয়মাত্মা ্রক্থ” (মাতুক্য ১1২)) শুকরহস্যোপনিষদে ইহাদের বিবৃতি আছে, 
ইহার সকলেই জীবাত্মার সহিত পরমাত্ম(র এঁক্যভাব জ্ঞাপক। ইহাদের বিস্তারিত 
আলোচনায় প্রয়োজন নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য তাঁহার কৃত এ সকল উপনিষদ্‌ 
ভাস্তে নান] প্রকার বিচার অবতারণ! করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। 
তাহাদের অতি সংক্ষেপ আলোচনাও প্রবন্ধের কলেবর অত্যধিক বৃদ্ধি করিবে। 


একারণ উহ! হইতে ক্ষান্ত হইলাম । 


জীবতত্্‌ ৬৭ 


শ্রীমদ্‌ ভাগবতও উক্ত জীব-ব্রদ্মৈকা তত্বের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন :-- 


অহং ভবান্‌ নচান্যন্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ। ভোঃ। 
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাঁতু মনাগপি ॥ ভাগ 2 81২৮।৫৫ 
- পরমাত্মা জীবকে লক্ষ্য করিয়! বলিতেছেন :__ওহে ! আমিও যে, তুমিও 
সে, তুমিও যে, আমিও সে, আমাদের পরম্পরের পার্থক্য নাই, ইহা 
বিশেষরূপে অনুধাবন কর। পগ্ডিতগণ তোমার ও আমার মধ্যে কখনও 
কিছুমাত্র অন্তর ব1 পৃথকত্ব দর্শন করেন না। ভাগ : ৪1২৮1৫৫ 
হুতরাং উপনিষদ্‌ ও ভাগবত উভয় হইতে আমরা পাইলাম, যে জীব ও ব্রন্ 
উভয়ের মধ্যে এক্য বিদ্যা ন; উভয়ের মধ্যে স্ববপতঃ কোনও প্রকার পার্থক্য নাই । 
অন্যপক্ষে জীবব্রন্দের পার্থক্যবোধক গ্রমাণ ও স্প্রচুর 8 
আবার অন্যপক্ষে কি উপনিযদে, কি ভাগবতে, কি গীতায়, সমুদাষ অধ্যাত্ম শান্দে। 
আমর! জীবত্রঙ্ষের পার্থকা স্পষ্ট কথিত আছে, দেখিতে পাই। মাত্র কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদশিত হইল। 
বালাগ্রশতভাগস্তয শতধা কল্িতস্য চ। 
তাগে। জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানজ্ত্যায় কল্পতে ॥ শ্বেতা শ্বতর ৫1৯ 


ইহার অর্থ পূর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে । (পৃঃ ৫) 


দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্থজাতে। 
তয়োরন্যঃ পিঞ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্রন্নন্তো অভিচাকশীতি ॥ মুণ্ডক ৩1১।১ 
ইহার অর্থ মূল গ্রন্থে ১৩৭ স্থত্রের শিরেদেশে ( পৃঃ ৫৭৪) দেওয়া হইয়াছে। 

স যথোর্ণনাভিস্তন্তনোচ্চরেদ যথাহগ্নেঃই ক্ষুত্রী বিস্ফুলিঙ্গা 

বুচ্চরক্তযেবম্‌ এবাস্মাদাত্বনঃ সা্ধ্বে প্রাণাঃ সর্ধেব লোকাঃ সবের 

দেবা সব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। বৃহদারণ্যক ২/১।২০ 

- উর্ণনাভি যেমন স্বশরীব্রোৎপন্ন নুত্র দ্বার উদ্ঘে যায়, অগ্নি হইতে ধেমন 

ক্ষুদ্র ক্ষুত্র স্কুলিগগসমূহ চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তদ্রুপ এই আত্মা হইতে 

সমস্ত প্রাণ, সমুদায় ইন্দরিয়ব্গ, সমস্ত লোক বা ভোগ স্থান ন্বর্গাদি, সমস্ত 

দেবতা_ ইন্দ্রিয় ও ভোগম্থানের অধিপতিগণ, এবং সমস্ত ভূত (প্রাণিগণ ) 

নানাকারে, দেবতিধ্যগ.-মনুষ্যাদিরূপে উত্থিত হয়। 

তং পিবস্তো সুকৃতস্ত লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাদ্ধে। 

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদে বদস্তি, পঞ্চাগ্নয়ে। যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ 
ক, ১1৩।১ 


৬৮ বেদাস্ত প্রবেশ 


_ধাহারা ব্র্ধবিদ, যাহার! পঞ্চাগ্রি বিছ্য। নিষ্ট, যাহার তিনবার নাচিকেত 
অগ্থির চয়ন বা আরাধন!] করিয়াছেন, তাঁহার। বলিয়৷ থাকেন যে সংসারে 
্বানুষ্ঠিত কর্ম্মফলের ভোক্তা এবং বুদ্ধিবূপ গুহায় উত্তম ব্রহ্ষপাসের যোগ্য 
হৃদয়াকাশে অবস্থিত বা অভিব্যক্ত ( জীব ও পরমাত্ম! ) ছায়া ও আতপের 
হাঁয়--অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন স্বভাব সম্পন্ন । 


এবমেবৈষ সম্প্রসাদোইম্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপ- 
সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পগ্যতে । (ছান্দোগ্য ৮১২।২ ) 


-সম্প্রসাদ সংজ্ঞক জীব এই প্রকারে এই শরীর হইতে উথিত হইয়া পরম 
জ্যোতিং স্বরূপ পরমাত্ম(কে প্রাপ্ধ'হইয়। স্বীয় স্ব'ভাবিকরূপে অভিব্যক্ত হয়। 


শ্রীমদ ভাগবত বলিতেছেন £-_ 


স্থপর্ণাবেতৌ সদৃশ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে । 
একস্তয়োঃ খাদতি পিগ্পলান্নমন্তে! নিরম্সোইপি বলেন ভূয়ান্‌ ॥ 
ভাগবত ১১১১৬ 


ইহার অর্থ মূল গ্রন্থে ১1১।১৮ স্বত্রের আলোচনায় (পৃ: ৪৩৩) দেওয়া! হইয়াছে। 


একস্ভৈব মমাংশস্য জীবস্তৈব মহামতে । ভাগবত ১১।১১।৪ 

**০০*.*ব্রহ্মাংশকম্াতআন আত্মবন্ধনঃ ॥ ভাগবত ১২।৪।৩১ 
ইহাদের অর্থ যূল গ্রন্থে ১)১।১৭ স্থত্রের আলোচনায় ( পৃ: ৪৩, ) দেওয়া হইয়াছে। 
গীতায় প্রীভগবান বলিতেছেন £-_ 


মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। গীতা ১৫1৭ 
-_ জীবলোকে সংসার ভোগের জন্ত আমরাই অংশভৃত সনাতন জীব। 


জীব-ব্রন্গের একত। ও পার্থক্যের সমাধান £- 

উপরের প্রকরণদ্বয় পর্যালোচনা করিলে ম্পই প্রতীতি হইবে, যে জীবকে প্রথমে 
পরমাত্মার সহিত অপৃথকৃ, ও পরে তাহার অংশ বলিয়৷ তাহা হইতে পৃথকভাবে 
বণনা করা হইয়াছে । এই উভয়ের সমাধান কি প্রকারে সম্ভব? পুজ্যপাদ স্থত্রকার 
দনাত্মা শ্রতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ” ২।৩।১৮ স্থত্রে, জীবাত্মার উত্পত্তি নাই, নিত্য বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এই নিত্যবস্ত যদি ব্রহ্ম হইতে ম্বতন্ত্র বস্ত হয়, তবে ব্রহ্ম 
পর্বকারণ-কারণ হইলেন না, এবং বিভিন্ন শ্রতিতে স্পষ্ট ভাবে কথিত এক বিজ্ঞানে 
সর্ধ-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞ! ব্যাহত হয়। ইহা পূর্ববে "অজ।” মঙ্ত্রেরে আলোচনায় উল্লিখিত 
হইয়াছে। উক্ত “অজা” মন্ত্রে জীব "অজ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে--"অজ+ 
অর্থ জন্মরহিত অর্থাৎ উৎপত্তি রহিত-_নিত্য। সুতরাং যে যুক্তিতে “অজা* ব্রদ্মশক্তি 


জীবতত্্‌ ৬৯ 


বলিয়া সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই একই যুক্তির বলে “অজ” বা জীব ও 
্রহ্ষশক্তি__এ সিদ্ধাস্ত অপরিহার্ধা হইয়। পড়ে। উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির 
৬৩1২ মন্ত্র ইহ! স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । ব্রহ্থতত্ব আলোচনায় ২২ পৃষ্ঠা হইতে 
আমরা বুঝিয়াছি, যে ব্রদ্ষ শক্তি বিকাশে ভোত্তরূপে প্রকটিত হুইয়া, আপনারই শক্তি 
বিকাশে অভিবাক্ত ভোগা সমূহ উপভোগ করেন। ইহাতেই পরম্পর পরম্পরের 
সার্থকতা সম্পাদন করে-_-ইহাই স্থ্টির উদ্দেশ্ট--ইহা দ্বারা আত্মসংবেদন সংঘটিত হইয়া 
থাকে । বলা বাহুলা, যে জীবাত্মাই ভে[ক্তরূপে প্রকটিত ব্র্ম এবং বিশ্ব ও তদস্তর্গত 
বিষয় সমূহ ভোগারূপে প্রকটিত ব্র্_আর উভয়ের পৃথকৃভাবে প্রতীতি-ব্রঙ্গেরই 
সংকল্প প্রভাবে সংঘটিত। 
জীবাভিব্যক্িকারিণী শক্তির ন্বদূপ £ 

সষ্িতত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে ব্রদ্ষের শক্তি বিকাশে বিশ্ব অভিবান্ত 
এবং শক্তি সঙ্কোচে উহা1 অনভিব্যক্ত--বিকাশ ও সন্কোচের অন্তরালবর্তী অবকাশ 
সময়ে, উহা! ব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান, অন্যকথায় ১।১।৯ স্ত্রের ভাষায় বিশ্বের জন্ম- 
স্থিতি-লয় আছে। জীবের অনিব্যক্তিও ব্রদ্মের শক্তি বিকাশে এবং অনভিব্র্তিও 
শক্তি সঙ্কোচে বটে, কিন্ত জীব, অজ, উৎপত্তি রহিত, নিত্য-_স্থতরাং নাশ রহিত। 
গীতায় ২।২* শ্রোকে ভগবান, জীব, অজ, নিত্য, শাশ্বত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
স্থতর[ং সহজেই সিদ্ধান্ত হয়, যে ব্রর্দের যে শক্তি বিকাশে বিশ্ব এবং তদন্তভূ্তি 
বস্তজাত অভিব্যক্ত, জীবের অভিব্যক্তি ঠিক সে শক্তি বিকাশে নহে। তবে সে 
জীবাভিব্যক্তিকারিণী শক্তির স্বরূপ কি? জীবের স্বরূপ নিদ্দেশ করিতে অগ্রসর 
হইয়া ভগবান শ্বত্রকার বলিলেন-_জীব জ্ঞাতা বটে “জ্ঞোহত এব” ২।৩।১৯, জীব-__ 
অণুপরিমাণ__ অর্থাৎ অতি হুক্ষম,_“উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্” ২।৩।২০১ জীব কর্তীও 
বটে “কর্তা শাস্তার্থবত্তাৎ” ২৩৩৩ । স্ত্রাং উক্ত স্থত্র সমূদায়ে জীবের জ্ঞাতৃত্, 
কর্তৃত্ব, চিন্ময়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । এ সমুদায় চৈতন্যের বিশেষ ধন্ম; ব্যবহারিক- 
ভাবে জীবনামধারী বস্তজাতে ইহারা বর্তমান। ব্যবহারিক জড়বন্তজাতে ইহার! 
বর্তমান নাই। স্থতরাং জীবশক্তি অর্থাৎ যে শক্তি বিকাশে ভোক্তা, জ্ঞাত, কর্তা, জীব 
অভিব্যক্ক হয়, সে শক্তি-_বিশ্বশক্তি অর্থাৎ বিশ্বের ভোগ্য, জেয বিষয় প্রভৃতির কারণীভূত 
শক্তি হইতে অধিক নিকটতর, ঘনিষ্ঠ। একারণ আচার্ধঃগণ বিশ্বের অভিব্যক্তিকারিণী 
শক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তি এবং জীবাভিবাক্তিকারিণী শক্তিকে টস্থা৷ শক্তি নামে আখ্যায়িত 
করিয়াছেন। উভচ্ইে ভগবানের শক্তি, এবং শক্তি শক্তিমান হইতে অপূথক্‌, 
বলিয়া উদ্য্বে ভগবান হইতে অপৃথক্‌, তথাপি ব্যবহারিক স্থবিধার জন্য এবং 
আমাদের স্বভাবতঃ বিশ্লেষণ কারিণী বুদ্ধির ধারণা সৌবর্ধযার্থে একই ভাগবতী 
শক্তিকে বহরঙ্গা ও তটস্থা নামে বিভন্ত করা হইয়াছে মাত্র। গীতায় 4৫ 
শ্লোকে শ্রীভগবান্ও এই উভয় শক্তিকে অপরা ও পরা শক্তি আখ্যায় আখ্যায়িত 
করিয়াছেন। সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, যে ব্রহ্ম সমকালে শুন্য-পূর্ণাত্বক, 


ণ৬ বেদাস্ত প্রবেশ 


নিব্বিশেষ-সবিশেষ, তাহার অন্তর বাহির, নিকট দূর, অপর পর নাই। যিনি অন্ত, 
সর্বব্যাপী, তাহাতে নিকট দূর, ভিতর বাহির, পর অপর প্রযোজ্য কি প্রকারে হইবে? 
উপরোক্ত বিভেদ স্বধু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের স্থবিধার জন্য । 
জীবাতিব্যক্তিকারিণী শক্তিকে তটম্থা শক্তি বলে কেন? £_ 

জীবশক্তিকে তটন্থা শক্তি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে কেন, তাহা 
আমরা অন্য প্রকারেও বুঝিতে পারি। ব্রহ্ধতত্ব আলোচনায় যে লীলা বা খেলার 
কথা বল! হইয়াছে, তাহা একটু ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলে বুঝা! যাইবে যে 
খেলায় সহযোগী বা প্রতিযোগীগণ যদি আপন] অপেক্ষা নিততাস্তুই হীন হয়, তবে 
খেলায় বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব থাকে না। ঠিক নিজের মত না হউক, অস্ততঃ 
নিজের কাছাকাছি হইলেও খেলায় বৈচিত্র্য, মনোহারিত্ব বর্তমান থাকে । এজন্য 
ভগবান্‌ নিজের স্বরূপ শক্তির সন্নিকটন্থ শক্তিকে বিকাশ করিয়! জীবরূপে প্রকটিত 
করিলেন । এই সন্গিকটস্থ শক্তি শাস্ত্রে তটস্থা শক্তি বলিয়৷ কথিত । ইহা নারদপঝয়াত্রে 
ক্সেিকাকারে নিবদ্ধ আছে । যথ। £-- 


যত্তটস্থস্ত চিন্রপং স্বসংবেগ্যাদ্িনিগতম্‌। 
রঞ্জিতং গুণপ্পাগেন সজীব ইতি কথ্যতে ॥ 


__শ্রীদ ভাগবত্ের ১*।৮৭।১৬ শ্লোকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টাকায় উদ্ধৃত । 
ভগবানের নিজের স্ববপভৃত সংবিৎ হইতে বিনির্গত চিন্মন্ত তটন্থা শক্তি সত্ব- 
রজ্ঃ-তমঃ এই তিন গুণরাগে রষ্তিত হইয়া জীবনামে উক্ত হয়। 
এই গুণর[গে রগুন_-জীবের্‌, উপাধিতে অধ্যাপ_-বা অহং ও মম জ্ঞান। ইহাই 
জীবের হ্বরূপ আবরণ করিয়া রাখে । ২1১২৩ স্থত্রে ইহার সংক্ষেপ আলোচনা কর! 
হইয়াছে । এই আবরণ অপপারণ করার নামই মুক্তি। উপাসন] দ্বারা আবরণ 
অপপারিত হইয়া! থাকে । ইহার আলোচনা পরে করা যাইবে । 


অচিন্ত্য-ভেদানডেদ-বাদ £__ র 

উপরের আলোচন1 হইতে আমরা পাইলাম, ঘে জীব, ব্রদ্ধ বা ভগবানের তটঙ্ব! 
শক্তি। শক্তি-শক্রিমান্‌ হইতে অভেদ, একারণ জীব-ব্রক্ধ হইতে অভেদ। আবার 
অন্তপক্ষে কোনও বিশেষ শক্তি শক্তিমান্‌ হইতে অভিন্ন হইলেও, শক্তিমান্‌, শক্তি নহেন, 
স্থতরাং জীব, ব্রদ্ধ হইতে অভিন্ন হইলেও ্রন্ষ, জীব হইতে ভিন্ন এবং তাহা হইতে 
অধিক। ইহ] ভগবান স্ত্রকার “অধিকন্তু ভেদব্যপদেশৎ১ ২।১।২৩ স্থত্রে গ্রতিপাদন 
করিয়ছেন। ন্বতরাং ইহাতে উপরে উদ্ধৃত ভেদ ও অভেদ জ্ঞাপক শ্রুতি ও স্তর 
প্রমাণ সমুদায়ের সামঞ্রন্ত পরিরক্ষিত্‌ হইতেছে। শক্তি--শক্তিযানে কখনও অভিব্যক্ত- 
ভাবে এবং কথনও অনভি[ক্তভাবে চিন্ন বর্তঘন বলিরা, গীতায় ১৩,১৯ লেকে কথিত 
“প্রকৃতিং পুরষকৈ। বিদ্ধানাদশী উভভাবপি,” পিদ্ধ হইতেছে। মুক্তাবন্থায় জীবের স্বব্ধপ, 


জীবতত্ব ৭১ 


ভগবদ্ন্বরূপে তাদাত্মাভাবে বর্তমান থাকাও সিদ্ধ হইতেছে । এই যে অভেদে--ভেদ 
প্রতীতি এবং ভেদে__-অভেদ প্রতীতি, ইহাকে আচার্ধযগণ “ভেদাভেদ” নাষে 
অভিহিত করিয়াছেন। এবং এই প্রকার প্রতীতি কেন হয় এবং তাহার স্বরূপ কি-_. 
ইহ! মানবচিন্তার অতীত বলিয়! ইহাকে “অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ” বলা হয়। ইহার 
সংক্ষেপ আলোচনা মৃলগ্রস্থে ৪1১৩ ও ৪1৪18 স্তর প্রসঙ্গে করা হইয়াছে । এখানে 
আর বিস্তার করিলাম ন1। 
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ভগবান হ্যত্রকার “নেতরোহন্ুপপন্ডেঃর ১১1১৭) “ভেদবাপদেশাচ্চ” ১1১১৮, 
“ভেদব্যপদেশাচ্চান্ঃ১ ১।১।২২, “ভেদব্যপদেশাৎ্” ১৩৫, “অলুকতেম্তম্তাঁ” ১1৩২২, 
দ্জীঘকন্ত তভেদব্যপদেশাৎ? ২।১।২৩, “অংশে নানাবাপদেশাৎ্******০৮১০০, ১ ২।৩৪৩, 
“প্রকাশাদিবত্তনৈবং পরঃ” ২1৩৪৬ প্রভৃতি স্থত্রে জীব ব্রদ্ধে ভেদ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। মুক্তিল[ভে জীবের উপাধির আবরণ অপসারিত হইয়া স্বব্ধপ প্রাঞ্চু 
হইলেও, ভেদ বর্তমান থাকে, তাহার এই অভিপ্রায় গকাশ করিবার জন্য “জগদ্ব্যাপার- 
ব্জম--.ইত্যাদিশ ৪181১৭ শ্যত্র প্রণয়ণ কষ] সিদ্ধান্ত স্থাপন করিযাছেন যে মুক্তিতে 
জীব আপনাকে বর্ম হইতে অভেদ অনুভব করিলেও (“অনিভাগেন দৃষত্বাৎ” ৪1818 
স্থ্র) স্থট্ট-স্থিতি-লয়াত্মক জগনব্যাপারে মুক্তাত্মার কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই । এই 
সমুদায় সুত্রালোচনায় সিদ্ধান্ত অপরিহ্ধা হইয়া পড়ে, যে মুক্তাবস্থায় জীবের একান্তিক 
লগ্ন হয না, অভেদে_-ভেদ বা ন্ডেদে_অভেদ বর্তমান থাকে, ইহাই প্রকাশ করা 
ভগবান শ্ুত্রকারের অভিপ্রায়। 


শঙ্কর মত উল্লেখ £__ 

ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য উক্ত ৪1৪1১৭ সুত্র সগুণ ব্রন্ষোপাসকগণের সহ্বন্ধে প্রযোজ্য 
এবং 81819 স্থত্র নিগুণ ব্রদ্মোপাসকগণের লব্বব্য একত্ব প্রাপ্তি, এবং উক্ত একত্ 
প্রাপ্তিতে পরব্র্ম শ্বূপে জীব-ম্বরূপের নির্বাণ প্রাঞ্ধি, ইহ] ভগবান স্ত্রকারের অভিপ্রেত 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ₹ কিন্ত ব্রহ্স্ত্র, আরম্ভ হইতে শেষ পরাস্ত নিরপেক্ষভাবে 
পর্ধযালোচনা করিয়া গেলে, কোথাও নিগুণ-সগ্তণের ভেদ প্রতিপাদক কোনও প্রকার 
সন্কেত বা ইঙ্গিত পাওয়া যায না।* অন্যপক্ষে ১১।১ শ্বত্রে ব্রক্ম-জিজ্ঞাসার প্রতিজ্ঞা 
করিয়া ভগবান্‌ স্থত্রকার উহার অব্যবহিত পরেই ১1১২ স্বত্রে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা 
সগুণ ব্রহ্ধকেই নির্দেশ করিয়াছেন । উপসংহারে ৪৪1১৭ স্থত্র গ্রণয়ন করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন যে জগদ্ব্যাপার ব্রদ্ষেরই ম্বকীয়। মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে "উভয় 
লিঙ্গাধিকরণে* ও “অহিকুগুলাধিকরণে ৩২১১ হইতে ৩।২।৩* সুত্র গ্রণয়ন করিয়া 
গ্রতিপাদন করিলেন -যে, নিব্বিশেষ-সবিশেষ ভাব, নিগুণ-সগুণ ভাব ব্রহ্ষের স্বক্ষপ 
হইতে অভেদ। ম্তরাং ব্রক্ষম্থত্রের উপক্রম বা আদি, উপসংহার বা অস্ত এবং মধ্য 
কোথাও ব্রদ্ষের সগুপ-নিগুণ ভাবের ভেদ উল্লেখ নাই । অতএব নিগুণ ব্রহ্মোপাসক-' 


গুহ বেদান্ত প্রবেশ 


গণের লন্ধব্য এক প্রকার এবং. সগুণোপাসকগণের-__অন্ প্রকার ইহা প্রতিপাদন 
করা ভগবান সুত্রকারের অভিপ্রায়ের বহিভূতি বলিয়া মনে হয়। যদি উভয়ের ভেদ 
. প্রতিপাদন কর! ভগবান স্ুত্রকারের উদ্দেস্ট হইত, তবে সেই উদ্দেশ্ঠ সম্পূরণের জন্য 
একটি শ্ৃত্র প্রণয়ন করিলেই তহইত্ত। যাহা হউক, আশ! করা যায়, যে মূল গ্রন্থ 
পর্ধ্যালোচন1 করিলে বিষয়টি বিশদভাবে বুঝা যাইবে। প্রাপ্তি, সাধনার পার্থক্য 
অনুসারে পুথক্‌ হইতে পারে, সে সম্বদ্বে আলোচনা উপাসনাত্ত্বে সংক্ষেপে 
কর! যাইবে। 


ব্রঙ্গের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ $__ 
উপরে বল! হইয়াছে, যে জীব ভগবানের খেলার সঙ্গী। খেলার সঙ্গী বালকগণের 
অথবা বলকগণের কেন, যাহার] খেল করে কিবালক, কি বুদ্ধ তাহাদের সকলের 
অতি প্রিয়-_ন্ুতরাং জীবও ভগবানের অতি প্রিয়, এত গ্রিষ, যে ভাগবত বলেন, 
»যে ভগবান কৌন্তভচ্ছলে জীবচৈতন্তকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন :-_“কৌন্তভ 
ব্যপদেশেন শ্বাত্মজ্যোত্তিবিভর্ত;জ:৮ ১২১১।৮।  স্বাত্বজ্যোতি:_ শুদ্ধ জীবচৈত্তন্তং 
- শ্রীধর। 
স্বাত্ুজ্যোতিঃ পদে সমষ্টি জীবচৈত্বন্য বুঝিতে হইবে। এই স্বাতজ্যোতি পদের 
লক্ষ্য কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ্ুর্ধ্যমগ্ুল আমাদের প্রত্যক্ষ: দৃষ্ট 
জ্যোতিস্ম।ন্‌ পদার্থ। সূর্যোদয় হইলে আমরা যে কেবল ক্্ধ্যমগুল পরিদর্শন করি, 
তাহা নহে। উহার জ্যোতিঃ ুর্ধ্যমগ্লের সহিত নিত্য সন্বদ্ধে সন্বদ্ধ। ্নু্য্য 
হইতে তাহার জ্যোতিঃর পৃথকত্ব আমর! ধারণা করিতে পারি না__-অথচ জ্যোতিঃ 
মাত্র হূর্্যমগ্ডল নহে-উহা হ্ুর্ধ্য হইতে পৃথক্‌। সেইরূপ শুদ্ধ জীবচৈতগ্ভের সহিত 
্রদ্ষের নিত্যসন্বদ্ধ। ব্রদ্দ হইতে উহার পৃথকত্ব আমর! কল্পন। করিতে পারি নাঁ_ 
আবার ব্রন্ধ--শুদ্ধজীবচৈতগ্/ মাত্র নহেন। ব্রদ্দের সহিত শুদ্ধজীবচৈতন্লটের নিত্য 
সম্বন্ধ বলিয়া, ব্রদ্ম যেমন অজ, নিত্য ও শাশ্বত--জীব৪ তদ্রেপ "অজ নিত্য ও শাশ্বত” 
তথাপি জীব ব্রহ্ম নহে। জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি এবং অচিস্ত্য ভেদাভেদ 
বাদ গ্রহণ করিলে সর্বথ1 সামগ্তন্ত রক্ষিত হয়। ূ 
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জ্যোতি: থাকিলে যাহার জ্যোতঃ তাহারও হ্ছ্যিমানতা গ্রয়োজন। অন্ত 
কথায় জ্যোত্বিঃ « জ্যোতিগ্মানের সহাবস্থান আবশ্তক। একারণ "দ্বান্থ্পর্ণাবেতৌ :, - ৮ 
মন্ত্রে দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি পক্ষীরূপী জীবাজ্মা ও পরমাত্মার সহাবস্থানবূপ রূপকের 
উপযোগিতা । উত্তষের নিতা সম্বন্ধ, 'একের বিছ্/মানতা অপরের 'ব্ঘম[নতার 
অব্রভাবিতা প্রমাণ করে। দেহরথে জীবাত্মারূপ রখী ও পরমাত্মারূপী সারথির 
উল্লেখ, কুরুক্ষেত্র ঘুদ্ধে অজ্জ্রনের রথে শ্রীরুষ্ণের সারথ্য বর্ণনার মুল এ এক স্থানে 
_গায়ন্রীমন্ত্রে ধিয়োয়োন: গরচোদয়াৎ» মন্ত্রাংশেও আমর] ইহারই বিবৃতি দেখিতে পাই। 


জীবতত্ব ৭৩. 


“ভটস্1” পদের লক্ষ্য £-_ 

এখন তটস্থা পদের লক্ষ্য কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমাদের 
ভাষায় ইহার অর্থ নিকটস্থ। আমরা দেশ-কালাবচ্ছিন্ন প্রপঞ্চের অন্তর্গত জীব-_ 
দেশকালের ধারণ আমর পরিহার করিতে পারি না, একারণ আমাদের কাছে 
দুর নিকট বর্তমান। কিন্তু দূর নিকট ধারণা আপেক্ষিক মাত্র ইহা আমরা দেশ- 
কালতত্ব আলোচনায় বুঝিয়াছি। আমার ধারণায় যাহা আত নিকট, আমার 
অস্তরস্থ একটা রক্ত কণিকার কাছে, তাহা অতি দূরে। অথচ, আমি ও আমার 
অস্তরস্থ রক্তকণিকা উভয়ই জীবপদবাচা। আপেক্ষিকতা অন্য জীব পক্ষেও সমভাবে 
প্রযোজ্য । কিন্তু ভগবান ও শুদ্ধ জীবচৈতগ্চের সম্বদ্ধ দেশ-কাল পরিচ্ছিন্ন নহে। 
উহা দেশকালে এবং দেশকালাতীত 'অবস্থায় সমভাবে বর্তমান । শেষোক্ত অবস্থায় 
দেশকাল পরিচ্ছেদ বর্তমান নাই। স্ততরাং কি দেশকাল পরিচ্ছিম্ন অবস্থাস, 
কি দেশকালাতীত অবস্থায়, সর্বাবস্থায়, “তটস্থা” পদের অর্থ সহাবস্বান_যত্ত 
নিকট হওয়া সম্ভব, তত। দ্বান্থপর্ণাবেতো-.....৮ মন্ত্রে ইহাই প্রকাশ কর 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্ধ্যামী ব্রাঙ্ধণে ৩।৭।২২ “যে! আত্মনি তিন্‌..." 
মন্ত্র এই সহাবস্থানের পরিচয় প্রদান করে। ছান্দোগয শ্রুতি ৬1৮৪ “সন্মূলাং 
সোম্যেমাঃ সর্ববাঃ প্রজা: সদায়তনা: সদ্প্রতিষ্ঠাঃ” মন্ত্রে এই নিত্য সহাবস্থান বুঝাইবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। 


উক্ত নিত্য সহাবস্থান গীতা লাহাব্যে বুঝিবার প্রয়াস ৪ 


ভগবান গীতায় এই নিত্য সহাবস্থান অতি স্রন্দরভাবে নিমোদ্ধত শ্লোকে প্রকাশ 
করিয়াছেন । 


উপদ্রষ্টানুমন্ত। চ ভর্তা! ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্তে! দেহেইন্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ গীঃ ১৩২২ 


_জীবদেহে অবস্থিত পরমাত্মারূপী পুরুষ-_উপদ্রষ্টা-_-নি কটে থাকিয়া সাক্ষী- 
বপে সমুদায় ব্যাপার দর্শন করেন মাত্র» স্বয়ং কোন ব্যাপারে 
ব্যাপৃত হন না; তিনি অনুমস্ত।_-তাহার অনুমোদন ব্যতিরেকে গ্কৃতির 
কোনও কার্ধা সম্পাদিত হয় না-_ সুতরাং দেহেন্ডিয়াদির ব্যাপার তাহারই 
অনুমোদনে সম্পাদিত হয, কিন্তু তিনি .অসক্ত, উদাসীন বলিয়া উহাতে 
লিপ্ত হন না) তিনি ভর্তা-তিনি ঠ5তন্যময়--তাহারই টতন্যাভাসে 
জড় দেহ-ইন্দ্রিযমন প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া শ্ব স্ব ম্বরূপের অবধারণ 
করিতে সমর্থ হয়--উহাদিগকে তিনিই ভরণ করেন, এজন ভর্তা) 
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তিনি ভোক্তা এখানে .ভোক্তা অর্থ কর্মফল ভোক্ত। নহে, *দ্বান্থপর্ণাবেতৌ 
মন্ত্রে তিনি অভোক্তা বলিয়া কথিত হইয়াছেন--ভোক্তা অর্থে বুঝিতে 
হইবে যে চৈতন্ই আত্মার স্বভাব, সে কারণ বুদ্ধির সুখ দুঃখ মোহাত্মক 
সর্ব বিষয়-প্রতীতি সকল, আত্মার নিজ চৈতন্টে--চৈতন্থাগ্রস্ত করাইয়া 
প্রকাশিত করিয়া থাকেন । 


এই গ্লোকে লক্ষ্য করিতে হইবে, যে *পর* পদ *পুরুষ* পদের বিশেষণরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে কেন? ইহা হইতে স্পট আকাজ্ষ1! মনে উদ্দিত হয়, যে কথিত 
দেহে অবস্থিত “পরপুরুষে”র সহিত একটি “অপর পুরুষ* ও অবস্থান করে। সেই 
অপর পুরুষই কর্মফল তোক্তা পক্ষী। এবং.পর পুরুষই সাক্ষী স্বন্ত্রপ অভোক্তা পক্ষী । 
স্বতরাং নিত্য সহাবস্থান কিরূপ সুন্দরভাবে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বণিত হইয়াছে, বুঝা 
গেল। এবং ইহা হইতে আরও বুঝ! গেল, যে দেহে অবস্থিত পরপুরুষই__সহাবস্থিত 
অপূর পুরুষের উপত্র8্1, অনুমস্তা, ভর্তা, নিয়ন্ত।, প্রকাশক । অন্য কথায় উক্ত 
গীতার শ্লোকে শক্তিমানের সহিত শক্তির নিত্য সম্বন্ধের নুম্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া 
যাইতেছে। এবং শক্তিমানই শক্তির পরিচালক, নিম্নস্তা, প্রকাশক-_ইহা! বুঝা গেল। 


এই নিত্য লহাবস্থানের উপর ভিন্ন ভিন্ন বাদ প্রতিষ্টিভ 2 


এই নিত্য সহাবস্থানের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই অদ্বৈতবাদিগণ জীবব্রদ্ষের অভেদ 
প্রতিপাদন করিয়াছেন । জীব, যে ব্রহ্ম হইতে তত্বাস্তর নহে, ইহ] সর্ধবাদি সম্মত। 
তবে বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈতঃ ভেদাভেদবার্দী আচার্যগণ শক্তিমানের সহিত শক্তির 
সহাবস্থানের হ্যায় এই সহাবস্থান বলেন, এবং সে কারণে জীব, ব্রদ্ম হইতে অভেদ 
হইলেও, ব্রদ্ম জীব হইতে অধিক বলিয়৷ থাকেন। ভগবান শ্ুত্রকারও ২।১।২৩ 
সুত্রে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া! মনে হয়, ইহ] পূর্ব্বে বলা হইয়াছে । 


অস্তরজ।, তটম্া, বহিরজ।__-একই ভাগবতী শক্তির বিভিন্ন নীম 2 


সুর্যের জ্যোতি: হুর্ধের কিরণকণ|র সমষ্টি ভিন্ন কিছুই নহে। উক্ত জ্যোতি: 
স্ধ্যের প্রকাশিক! শক্তির পরিচায়ক। পূর্বালোচনায় আমর] বুঝিয়াছি যে প্রকাশ্য 
ন] থাকিলে প্রকাশিকা শক্তি প্রতীতি গোচর হয় না--অর্থাৎ কিরণকণ। বা জ্যোতিঃ 
উহার ম্বর্ূপ হইতেবিভিন্ন কোনও প্রকাশ্য ব্স্তর উপর পড়িয়৷ তাহ হইতে প্রতিফলিত 
ন৷ হইলে আমর জ্যোতিঃর বিছ্ামানতা৷ অনুভব করিতে পারি না। এই দাষ্টাস্তিক 
অনুভূতি, আমর! সমষ্টি জীবচৈতন্রূপ, ভগবানের শ্বরূপভূত আত্মার জ্যোতিঃতে 
প্রয়োগ করিলে, আমরা কি পাই .দেখা যাউক। আমরা জানি ভগবানের 
দেহ-দেহী তেদ নাই। তাহার শ্বরূপ যাহা, আত্মাও তাহা, তাহার দেহও তাহা। 
'সেই ম্বরূপতৃত আত্মার জ্যোতিঃ তাহা হইতে অপৃথক্‌ হইলেও তাহার শ্বর্ূপ জ্যোতিঃ 
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হইতে পৃথকৃ। উক্ত জ্যোতিঃ বিশ্বতৃত তাহার স্বরূপাত্ুক আত্ম। হইতে বিচ্ছুরিত কিরণ 
সম্টি__এই কিরণ সমষ্টি হইতে কিরণকণা, উপরে নীচে, উত্তরে দক্ষিণে, পুর্বেবে পশ্চিমে 
দশদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে । ইহার! কোনরূপ উপাধিতে পড়িয়া প্রতিফলিত 
হইলে, তবে জীবরূপে ব্যবহারিক ব্যাপারের অস্তভূক্ত হইয়া আমাদের প্রতীতি 
গোচর হয়। উপাধি সকল যে এই কিরণকণ] হইতে তত্বতঃ বিভিন্ন, তাহা বলি 
না_-ভগবানের ইচ্ছানুলারে উহ্ারা ভোগ্যরূপে, জ্ঞেয়কূপে, বিষযর্ূপে, ভোতৃত্- 
জ্ঞাতৃত, বিষয়ীত্ব গ্রভৃতি ধর্শে ধন্মী তন্য হইতে বিভিন্নতা প্রাপ্ত-__জড়রূপে প্রত্বিভাত 
মাত্র। ট্বচিত্র্য এবং বুত্ব সংসাধনের জন্য এই বিভিন্বতার প্রয়োজন । পূর্বে 
উদ্ধৃত বুহদারণ্যক শ্রত্তির ২।১1২০ মন্ত্র ধীরভাবে আলোচনা করিলে এই তত্ব হৃদধঙ্গম 
হুইবে। উপরে কথিত বিভিন্নতা জ্ঞাপন .করিবার জন্য আচার্ধগণ গ্রপঞ্চের নিদর্শনে, 
একই তাগবতী শক্তির বহিরঙ্গা ও তাটস্থা এই দুই বিভিন্ন নামে নামকরণ করিয়াছেন 
মাত্র, আমাদের বুঝিবার স্বিধার জন্য এই বিভিন্ন নাযকরণের প্রযোজনীয়তা- ইহা 
পূর্ব্বে বল। হইয়ছে। ভগবানের কাছে অস্তর-বাহির, নিকট-দূর নাই, ইহা বলা 
হইয়াছে । একই ভাগবতী শক্তি__ক্রিয়ার বিভিন্নতার কারণ, অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও 
বহিরঙ্গা আখ্যায় আখ্যাধিত হুইয়াছে মাত্র। প্রপঞ্চে নিদর্শনে স্বদপাভিবাক্তিকে 
অন্তরঙ্গ শক্তির ক্রিয়া, চৈতন্যাভিব্যক্তি, শ্বরূপের সন্গিকট বলিয়া তটস্থা৷ শক্তির ক্রিয়া 
এবং স্বরূপ হইতে দুশ্ঠত: দুরস্থ এবং দেজন্য চৈতন্/।ভিন্াক্রুর দৃশ্যতঃ অসস্ভাব, বহিরঙ্গা 
শক্তির ক্রিয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র । 


জীবের উপাধি? 


এখন প্রশ্ন উঠে, জীবের উপাধি কি? সাধারণত: আমরা দেহকে উপাধি 
বলিয়া জানি। তবেকি উহা রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা গরভৃতি সগ্তধাতুগঠিত স্ুুল দেহ? 
যদি তাহ! হয়, তবে মুতাতে ত স্থুল দেহের ধ্বংস সম্পাদিত হয় এবং সেকারণ 
মৃত্যুর পর জীবের উপাধির অপগমে মোক্ষ প্রাপ্তি আপনাপনিই সংঘটিত হওয়া! উচিত। 
তাহা হইলে সাধনা, উপাসনা, শাস্বের বিধি নিষেধাদি নিরর্থক হইয়া পড়ে, 
পুনর্জন্মের অর্থাৎ সংসারে পুনরাবর্তনের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না, ত্রহ্ষগত্র আলোচনার 
কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না । যখন অনাদিকাল হইতে শাস্ত্র এবং তৎ্কৰিত 
বিধি নিষেধাদি বর্তযান রহিয়াছে, শতশত মানব সাধনায়, উপাসনায় দীর্ঘজীবন 
নিয়োগ করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, একই পিতা মাতার দুইটি পুত্রের মধ্যে, 
বুদ্ধি, মেধা, ধারণাশক্তি, বিদ্যা প্রভৃতির অতাধিক বিভিন্নতা, পূর্ব পূর্ব জন্ম এবং 
তত্রজ্জন্মক্কৃত কম্মফলের-_অবশ্ম্তাবিতা সম্বদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তখন, 
'আমাদের স্থুল দেহমান্র আমাদের সমগ্র উপাধি নহে, এই সিদ্ধান্ত সহজেই উপস্থিত 
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হয়। তৈত্তিরীয় শুতি ম্প্টতঃ বলিয়াছেন, যে জীবের উপাধি পঞ্চকোষে বিভক্ত 7 
ইহাদের নাম যথাক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আননাময়। ইহাদের 
মধ্যে অন্নময় কোষই আমাদের রক্তমাংস জড়িত স্থল শরীর, আমরা স্থুল পঞ্চভ্তাত্মক 
যে অন্ন আহার করি, তাহাই ইহার পোষণ, বর্ধন করিয়া থাকে। ইহার অভ্যন্তরে 
প্রাণময় কোষ, তাহার অভ্যন্তরে মনোময়, তদভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় এবং সর্বশেষে 
আনন্দময় কোষ অবস্থিত। “কোষ” এবং “অভ্যন্তর” পদ ব্যবহারে কেহ যেন 
মনে না করেন, যে কদলীবুক্ষের খোলের ন্যায় একটি কোষ আর একটির ভিতরে 
অবস্থিত, প্রত্যেকেই জীবদেহ পরিমাণ, প্রাণময় কোধ--অক্ময় কোষকে 
ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া! অবস্থান করে, মনোময় কোষ প্রাণময় ও অন্নযয় কোষকে 
ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়৷ অবস্থান করে--অুপর দুইটি কোষ সম্বন্ধেও এ একই কথা। 
কেবল পরেরটি আগেরটি অপেক্ষা! ন্ুক্্ম বলিয়া, একটির অত্যান্তরে অপরটি বর্তমান বলা 
হয় মাত্র। প্রপঞ্চ বিশ্বে এ প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । বাষু জল অপেক্ষা নুচ্মু। 
সরাঘু জলের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া অবস্থান করে, অথচ আমর 
বলিয়া থাকি যে সমুদ্রের বা জলাশয়ের জলে বাধু বর্তমান আছে মত্য্যাদির 
শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রের বিদ্যযানতা উহার সাক্ষ্য প্রদান করে । স্তরাং আমরা বুঝিলাম 
যে জীবের উপাধি, স্থল অন্মময় কোষ হইতে ক্রমশঃ সুক্ষ, সুক্মত্তর, ু্মতম, অতিন্ুক্মরতন 
পঞ্চকোষে বিভক্ত । 


ৃত্যুর হ্বরূপ £_ 


জীবের মৃত্যুতে তাহার অএ্রমন্ণ কোষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। উহা! নাশের পর উহার 
উপাদানীভূত্ত স্থল পঞ্চভৃতাত্মক “ভূঃ, লোকের উপাদানরাশিতে তাদাত্ম্যভাবে 
অবস্থান করিয়৷ প্রকৃতির ভাগার অঙ্গন রাখে । এবং আমাদের ভাষায় কথিত 
মৃত জীব, তাহার অপর চারি প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে 
অবস্থান করিয়া আমাদের স্থল চক্ষের অন্তরালে গমন করে। উহার তৎকালিন 
অবস্থান স্থান “ভূবর্পোক” নামে প্রসিদ্ধ। তখনকার জীঁবোপাধির স্থুলতম কোষ-- 
গ্রাণময় কোষ। এই ভূবলেশকে অবস্থান কালে জীবের অর্থাৎ মানবদেহধারী 
জীবের ইহজীবনে লন্ধ জ্ঞান, অন্ভূতি প্রভৃতির পরিপাক আরম্ত হয়। ক্রমশঃ কালের 
বিপরিণামে প্রাণময় কোষ নাশ প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত জীবের ভূবলোকস্থ জীবনের 
অবসান বল! হয় এবং উক্ত গ্রাণযয় কোষের উপাদান ভূবর্পে'কস্থ তত্সজাতীয় উপাদান 
রাশিতে সঞ্চিত থাকে । তারপর জীব--মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই তিন 
কোনে অবস্থান করে। এখন তাহার অবস্থান স্থানকে সাধারণতঃ: দম্বলেণিক” বল! 
হয়। ম্বর্পোকে অবস্থানকালে, উক্ত পরিপাক ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং বিজ্ঞানময় 
কোষে অবস্থান কালে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এবং উহাদের সার সংস্কাররূপে 


জীবতত ৭ 


পরিণত হইয়া জীবের অন্ুগমন করে। ক্রমশঃ কালের বিপরিণাঁমে মনোময় কোষের 
নাশ সম্পাদিত হয় এবং তাহার উপাদান উক্ত ম্বলোকস্থ তৎ্সজাতীয় উপাদান 
রাশিতে সঞ্চিত থাকে। জীবের শ্বলোকস্থ জীবনের অবসানের পর জীব বিজ্ঞানমন্ 
ও আনন্দময় এই উভয় কোষ লইয়া অবস্থান করে। এই উভয় কোষের মধ্যে 
বিজ্ঞানময় কোষ স্থুলতর বলিয়া, তখন জীব- _বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করে বলা 
হয়। ইহার তখনকার অবস্থান স্থান ত্বলেণকের উচ্চতর স্তর বলিয়া কথিত হয়। 
দৈনিক জীবনে আমরা যেমন অন্নাদি আহার করিয়া উদর পুরণ করি, এবং আহার 
কার্ধা অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পাদিত হয়, তারপর বিশ্বামের সময় উহ] পরিপাক 
করিয়। থাকি এবং পরিপাক দ্বার! উক্ত অম্নাদির সার রক্ত, মাংস, মজ্জাদিরূপে পরিণত 
হইয়া! আমাদের শত্ীর পোষণ ও বর্ধন করে। সেইরূপ ভূলেেকে মানব জীবনে 
লন্ধ জ্ঞান, অনুভূতি প্রভৃতি, পরিপাকের পর, উক্ত জ্ঞান বা অনুভূতি সমুদায়ের সার, 
সংস্কার, শক্তিন্নপে পরিণত হইয়া জীবের তৎকালিক উপাধি বিজ্ঞানময় কোষে সঞ্চিত, 
থাকে। এবং উহাদিগকে লইয়া বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিত জীব সংসারে প্রত্যাবর্তন 
করে এবং প্রত্যাবর্তনের পথে মনোময় স্তরের উপাদানরাশি হইতে, উহার 
সজাতীয় উপাদান--উক্ত বিজ্ঞানময় কোষের আবরণ প্রস্তুত করে, দেই আবরণের 
সহিত তন্লিমস্তরের প্রাণময় কোষে তখ্সজাতীয় উপাদান_মনোময কোষের উপর 
আবরণ স্থাত্রি করে-অন্নময় কোষেও সমপ্রকার ব্যাপার সংসাধিত হয়। যতদিন 
পর্য্যন্ত বিজ্ঞানময় কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন এই গতাগতি চলিতে থাকে । 


সুল শরীর, লিঙ্গ শরীর ও কারণ শরীর £_ 


উপরে বল! হইয়াছে যে অন্নময় কোষই আমাদের স্থল শরীর। প্রাণময়, 
মনোষয় ও বিজ্ঞানময় কোষ-_ন্থদ্সশরীর বা লিঙ্গ শরীর নামে অভিহিত ॥ এখং 
আনন্দময় কোষ-_কারণ শরীর নামে আখ্যায়িত। মূত্র পর জীব নুম্্ বালিঙ্গ 
আরীর লইয়া প্রস্থান করে। ভগবান স্থত্রকার ইহা “তদস্তর-প্রতিপত্তো রংহতি 
সম্পরিধক্তঃ-..**"ইত্যাদি”--৩।১।১ সুত্রে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । যৃলগ্রন্থে উহার 
আলোচন। ভ্রষ্টব্য। বিজ্ঞানময় বেশষে পরিচ্ছিন্ন আত্মা লোক হইতে লোকান্তরে 
গমন করে। বৃহদারণ/ক উপনিষদের ৪1৩1৭ মন্ত্র ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত 
মন্ত্র এবং তাহার অর্থ উক্ত ৩।১।১ স্ত্রের আলোচনায় মূলগ্রন্থে ( পৃঃ ১১৫৪) দেওয়া 
হইয়াছে । বিজ্ঞানময় কোষ জীবের অবস্থান স্থান বলিয়!, এবং যতদিন না জীব উক্ত 
কোষ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, ততদিন তার “ভৃভুবঃ শ্ব:” এই তিন লোকের মধ্য 
পরিভ্রমণের বিরাম নাই বলিয়া, এবং বিজ্ঞানই আত্মার সারভূত গুণ বলিয়া 
( তদ্গুণসারত্বাৎ তু তন্ব্যপদেশঃ গ্রাজবৎ”--২।৩।২৭ জুত্র) জীবকে বিজ্ঞান নামেও 
হমভিছিত কর! হইয়৷ থাকে। | 


গড বেদান্ত গ্রবেশ 


সত্যলোক পর্য্যস্ত পুনরাবর্তন চক্রের উপর প্রতিষ্ঠিত £-_ 

জীবের বিজ্ঞানময় কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, জীব আনন্দময় কোষে অবচ্ছান 
করে। তখন জীব ম্বর্লোকের বাহিরে মহর্লোকে গমন করে। আনন্দ ব্রদ্ষের 
স্বরূপ__ইহ1 তৈত্তিরীয় শ্রত্ির ২।৯ মন্ত্রে স্পট কথিত আছে। কিন্তু যেমন বিশ্তদ্ 
দ্বর্ণে অলঙ্কার প্রস্তুত হইতে পারে না, অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইলে, উহার 
সহিত রৌপ্য বা অন্য কোনও ধাতুর খাদ মিশাইতে হয়) সেইরূপ বর্ষ বা 
ভগবানের ম্বরূপভূত, বিশুদ্ধ সত্বাতক্মক আনন্দ__আনন্দময় কোষ প্রস্তুত করিতে পারে 
না, একারণ আনন্দময় কোষে প্রাকৃতিক সত্ব প্রভৃতি গুণের অল্পবিস্তর সংমিশ্রণ 
আছে মনে করিতে হইবে । বিশেষতঃ ভগবান গীতায় ৮১৬ গ্লোকে স্পষ্টই 
বলিয়াছেন, “যে ব্র্ষলোক পর্যন্ত সমুদায় লোক পুনরাবত্তা চক্রের উপর প্রতিষিত” | 
স্থতরাং এ সকল লোকে এবং তত্রস্থ জীববৃন্দের উপাধিতে অল্পবিস্তর প্রাকৃতিক 
গুণের সংমিশ্রণ আছে--সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব আনন্দময় কোষে অবস্থিত 
জীব, উক্ত কোষে বর্তমান প্রাকৃতিক গুণের মাত্রার ইতর বিশেষের কারণ মহঃ) 
জন, তপঃ ও সত্য লোকের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। তখনও পুনরবর্তনের 
সভভাবনা বর্তযান। সত্যলোকের পারে ভগব্দ্ধামে গমন করিতে পারিলে, তবে 
সংসার চক্র হইতে অব্যাহতি ; তবে যোক্ষ। তখন জীব নিজ স্বরূপে অবস্থান করে-_ 
তখন তাহার শ্বরূপ_-ভগবানের তটম্থা শক্তিকূপে, ভগবানে তাদাত্মভাবে অবস্থিত, 
বলিয়৷ জীব বুঝতে পারে। যদি-বুঝিতেই ন। পারিবে, তাহা হইলে ত আত্যন্তিক 
লয়। সমুদায় মুক্ত জীব ইহ! আকাজ্ষা করেন না। যাহারা আকাঙ্ষা করেন 
তাহারা যে ইহা পান না, তাহা নহে। সকলেই নিজ নিজ সংকল্পমত সিদ্ধিলাভ 
করিয়। থাকেন। মোক্ষ প্রাপ্তিতে জীব আনন্দময় কোষ পরিত্যাগ করে) উক্ত 
কোষ সত্যলোকে অবস্থান করে। তখন জীবের বিশুদ্ধ সত্বযয় নিত্যধামের 
ভোগোপযোগী দেহ লাভ হইয়া থাকে। ইহ1 ভগবানের সংকল্প বা নিয়ম বশত: 
ঘটিয়া থাকে । এ সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচন] যূলগ্রন্থে ৪1৪1১ স্মত্রে করা হইয়াছে। 


বন্ধ মোক্সের স্বরূপ ১ 


পঞ্চ কোষের আলোচন] হইতে আমর] নুঝিয়াছি, যে উক্ত কোষ সকল জীবের 
আবরণ স্থষ্টি করে; ভগবান স্বত্রকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে “দেহযোগাদ্বা সোহপি” 
৩।২।৬ শ্বত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। মৃলগ্রন্থে উক্ত স্তরের আলোচনা দ্রষ্টব্য। এই 
আবরণ জীবের শ্বরূপ তিরোধানের কারণ। ইহাই বন্ধ আখ্যায় আখ্যায়িত। এই 
আবরণের অপসারণে স্বরূপ অভিব্যক্ত হুইয়া পড়ে। ইহার অপর নাম মোক্ষ। 
বন্ধই জীবের সংসার পরিভ্রমণের -কারণ, এবং মোক্ষ উক্ত পরিভ্রমণের অবসান 
সাধন করে। জীব নিত্য, শাশ্বত, তাহার ন্বতঃ বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই, তবে 
'বন্ধ মোক্ষ কোথা হইতে সংঘটিত হয়? ইহার উত্তরে ভগবান্‌ নুত্রকার 


জীবতত্ব ৭১ 


“পরাভিধ্যানাত্ত, তিরোহিতম্‌, ততো হান্ত বদ্ধ-বিপর্ধযয়ৌ” ৩২1৫ স্তর প্রণয়ন করিয়া 
প্রতিপাদন করিয়াছেন, যে জীব শ্বরূপতঃ ব্রদ্ষশক্তি, ব্রঙ্জাংশ হইলেও পরমেশ্বরের 
সংকল্পবশত: জীবের স্বরূপাঁবরণ এবং বন্ধ মোক্ষ সংঘটিত হয়। বন্ধ--অবিদ্ভার 
ক্রিয়া এবং মোক্ষ বিদ্যার ক্রিয়।। এই বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েই ব্রদ্ধশক্তি ৷ শ্রীমদ্‌ ভাগবত 
১১১১৩ গ্লোকে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন-_-উক্ত শ্লোক ২১।২৩ স্যত্রের 
আলোচনায়, (পৃঃ ৭৯৬ ) উদ্ধৃত্ত হইয়াছে এবং পেখানে তাহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে । 

ভগবানের সংকল্পানুদারে যদি বদ্ধ-মোক্ষ সংঘটিত হর, তবে উহাতে জীবের হাতত 
কি? শোতে তৃণ খণ্ডের ন্যায় জীব কি নিতান্ত অপহায়ভাবে যদৃচ্ছ ক্রমে সংঘটিত 
বন্ধ-মোক্ষ প্রবাহে পতিত ও উখিত হইতে খাকে? যদি তাহ! হয়, তাহা হইলে 
শাস্ত্রের বিধি নিষেধ নিরর্থক হইয়া পড়ে। ভগবানের সংকল্পের প্রতিরোধ কে 
করিতে পারে? এই সমুদায় প্রশ্নের সমাধান আমরা স্থত্রকারের “কর্তা শাস্ার্থবত্াৎ 
২।৩।৩৩ হ্ত্রে পাই। জীব যদি বন্ধের কর্তা হয়, তবে সে জন্ম মৃত্যু প্রবাহে 
উখিত ও পতিত হইতে বাধ্য। কর্তী নিজ কর্মের ফল ভোগ করিবে, তাহাতে « 
বলিবার কি আছে। জীবের এই কর্তৃত্বও পরমেশ্বর হইজে, ইহ! ভগবান স্ুত্রকার 
“পরাত্ততৎশ্রুতেঃ” ২৩৪১ স্মত্রে স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ব্রহ্গতত্ব আলোচনা 
২৫-২৬ পৃষ্ঠায় খেলার বৈচিত্র্যের জন্য প্রত্যেক ক্রীড়কের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার 
কথা বলা হইয়াছে । এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা পরিচালনে কর্তৃত্বের বিকাশ। 
কর্তৃত্বের অযথা পরিচালনে বন্ধ_ইহ1 ভগব।নের নিরমানুমারে সংঘটিত এবং ইহার 
যথাযথ পরিচালনে মোক্ষ--ইহ1ও তাহার নিয়মানুসারে ঘটিয়াথাকে। ইহাই উপরে 
উদ্ধত ৩।২।৫ স্তরের অভিগ্রায়। ভগবান জীবকে এই কর্তৃত্ব পরিচালন করিবার 
স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া জীবের সম্ভ!ব্যযাঁন উন্নতি অসীম । এইজন্য 
দেবগণও জীবত্ব প্রার্থনা করেন । মনে রাখা গয়োজন, যে এখানে জীবত্ব অর্থে 
মানবত্ব বুঝিতে হইবে__ইহা' পূর্বো বলা হইয়াছে । মানবত্ব_ পশুত্ব ও দেবস্ববের মধ্য 
অবস্থিত; একে ওমোগুণের প্রাধান্য, অপরে সত্বগ্তণের প্রাধান্ত--কিন্ত মানবে সত্ত্ৎ রজঃ, 
তমঃ তিনগ্তণের সামগরশ্ত বর্তমান। পশ্তলোক ও দেবলোক উভয়ই ভোগভৃমি, 
মানবলোক কর্মভূমি ) এখাশ হইতে উন্নতর চরমাবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। 
মানব ভগবদ প্রদত্ত কতৃত্বের পরিচালনে শাস্ত্রোক্ত পন্থান্ুসরণ করিয়া প্রমা শাস্তিলাভে 
সমর্থ হয়__ইহা1 উপাসনা তত্তে বুঝাইবাঁর চেষ্টা কর! যাইবে। 


বন্ধ মোক্ষের সহিত জীব-ম্বপূপের জম্বন্ধ £ 
এখন প্রশ্ন উঠে, বন্ধ ও মোক্ষের সহিত জীব-ন্বরূপের সম্বন্ধ কি? শ্রীমদ্‌ ভাগবত 
এই প্রশ্নের ম্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন। ভাগবতের শ্লোক কয়টি নিষ্নে উদ্ধৃত হইল। 
বছ্ধে। মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো। মে ন বস্তুতঃ । 
গুণম্য মায়ামূলত্বান্প মে মোক্ষে! ন বন্ধনম্‌॥॥ ভাগঃ ১১1১১।১ 


ম্৮৩ ব্দোন্ধ প্রবেশ 


শোকমোহোৌ সুখং ছঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া। 
স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংস্যতিরতু বাস্তবী ॥ ভাগঃ ১১।১১।২ 


বিদ্যাবি্ে মম তনু বিদ্বদ্ধব শরীরিণাং। 
নন্ধমোক্ষকরী আছ্যে মায়য়। মে বিনিম্মিতে | ভাগ; ১১১১৩ 


একট্তৈব মমাংশম্ত জীবন্তৈব মহামতে । 
বান্ধোইস্তাবিষ্যয়ানাদেধিছ্যয়া চ তথেতরঃ ॥ ভাগঃ ১১।১১।৪ 


_-ভগবান কহিলেন, বদ্ধ ও মুক্ত ভাব আমার সত্বাদিগুণরূপ উপাধিগত মাত্র, 
বস্তুগত নহে; অতএব গ্রণের মায়াকার্ধ্যত প্রযুক্ত দ্বরূপতঃ আমার বন্ধও 
নাই, মুক্তিও নাই। যেমন হ্বপ্ন কেবল বৃদ্ধির বিবর্ত মাত্র, তদ্রপ শোক, 
মোহ, সখ, দুঃখ ও দেহ প্রাপ্তিরূপ যে সংসার, তাহা কেবল মায়! মাত্র, 
বাস্তব নহে। হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিষ্ঠা উভয়ই আমার শক্তি, উভয়ই 
অনাদি, উহারাই যথাক্রমে শরীরিদিগের মোক্ষ ও বদ্ধকরী, উভয়ই আমার 
মায়া দ্বারা নিশ্মিত জানিবে। হে মহামতে! আমার অংশভৃত, স্বরূপে 
প্রকারভেদ রহিত, একমান্র জীবের উপাধিভেদে, অনাদি অবিস্তা কৃত বন্ধন 
এবং বিছ্যা দ্বারাই মুক্তি হয়। ভাগ: ১১।১১।১-২-৩-৪ 


স্থতরাং আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম--যে জীব ম্বরূপের সহিত বন্ধ মোক্ষের 
ন্বন্ধ-_নিত্য নহে, আগন্তক কারণে ভগবানের ইচ্ছা! দ্বারাই সংঘটিত-_সেই ইচ্ছাই 
তাহার মায়-তীহার গ্রবন্তিত নিয়মাবলী, যে নিয়মাবলী স্বারা বিশ্বচক্র পরিচালিত 
হইতেছে__অন্যকথায়, তাহার বিশ্বক্রীড়া হুষ্ট, সম্পদনের জন্য শাসক নিয়মাবলী। 
ইহার কথ! পূর্বের বলা হষ্য়াছে-_কর্মাতত্ব আলোচনায় আবার বলিতে হইবে। 


জগত সৃষ্টিতে ব্রন্দের স্বরূপ বিচ্যুতি হয় না :__ 


পুরুষ কুক্তের মন্ত্র হইতে আমর জানি যে ব্রহ্মের একপাদে জগৎ এবং তদস্তর্গুত 
সমূদায়, এবং অন্থ তিন পাদ স্বরূপে অবস্থিত অবশ্ঠ পাদ কল্পনা আমাদের বোধ 
সৌকর্ধযার্থে, ইহা সর্বদাই মনে রাখিতে 'হইবে-_ ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে তাঁহার 
অত্যল্প শক্তি বিকাশে জগৎ এবং তদস্তর্গত সমুদায়। উহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না, 
যে ব্রঙ্মের যে একপাদে জগৎ এবং তদস্তর্গত সমুদয়, সে পাদে তীহার সংকল্প বশত: 
স্বরূপ বিচ্যুতিমত প্রতীীতি এবং বিশ্ব প্রকটন। ব্রঙ্গ চিরকালই ম্বরূপ হইতে 
অচ্যুত, একারণ তাহার একটি নাম অচুাত। জীব ও জগৎরূপে গ্রকটিত 
হইলেও তিনি ন্বরূপে চিরাবস্থান করিয়া থাকেন; এবং শ্বরপে অবস্থান 
 করিয়াই তিনি নিত্যধামে তাহার ম্বরূপানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। আমাদের 


জীব-তত্ব ৮১ 


অজ্ঞানান্ধ চক্ষে-জীব ও জগৎ, দৃশ্ঠত: তাহ! হইতে পৃথকভাবে বর্তমান, 
প্রতীয়মান হইলেও, তাহার শ্বরূপানন্দ উপভোগের কোনও অন্তরায় কোনও 
কালে উপস্থিত হয় না। তাহার একই 'ভাগবতী শক্তিকে অন্তরঙ্গা, তটম্থা ও 
বহিরঙ্গা আখ্যায় আখ্যায়িত কর হইয়াছে কেন, তাহার আলোচন! আমর! পূর্বের 
করিয়াছি । বোধ পৌকর্ধযর্থে ১১২ স্ুত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে ভগবানের 
স্বরূপ শক্তি, তটস্থা শক্তি ও বাহরঙ্গ! শান্ত এবং তাহাদের ক্রিয়ার উল্লেখ করা 
হইয়াছে । জীবও জগদ্রপে প্রন্টিত হইলেও যে স্বরূপ-বিচাতির অগস্ভাব ইহাই ভগবদ্‌ 
রহশ্য। জীব ভগবানের স্বরূপ শক্তির নিকটস্থ শর্ির অভিবাক্কি। ভগবদ্‌ রহস্য 
যাহ1, জীব রহস্তও তাহাই । জীব, জগ্মের পর জন্ম, জন্ম মৃত্যু প্রবাহে উিত পতিত 
হইতে থাকিলে, উহার স্বরূপ খ্চিতি ঘটে না। স্বপ আবৃত থাকে মাত্র এবং তাহা 
আগন্তক কারণে সংঘটিত। উক্ত আগন্তক কারণ জীবের কর্তৃত্ব পরিচালনে উপস্থিত 
হত্ব। স্তরাং কর্তৃত্বের পরিচালনে যাহা সংঘটিত, কর্তৃত্বের পরিচালনে তাহা ষে- 
অপনোদিত হইবে, তাহাতে পনেহ কি? এইখানে আমর] কম্মতত্বের সাক্ষাৎকার 
পাই। পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইহার মথাশক্তি আলোচনা করিব। 


'জগ্তম পরিচ্ছেদ 
কর্মৃতত 
কর্মের সংজ্ঞা ১ 


গীতায় ৮।৩ শ্লোকে ভগবান স্বয়ং কর্মের ব্যাপক সংজ্ঞ। স্পট কর্য়। বলিয়াছেন | 
তাহার সংজ্ঞাহছসারে “ভূতভাবোদ্ভবকরে| বিসর্গঃ কর্মসংজিতঃ।  ভৃতভাবের 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বিধায়ক যে বিপর্গ, তাহা বর্ম সংজ্ঞায় অভিহত। গীতার ভাষ্যকার 
ও টীকাকারগণ বিসর্গ শবের অর্থ বিসজ্জন_--দেবোদ্দেশে হবিঃ পুরোডাশাদি দ্রব্য 
ত্যাগরূপ যজ্ঞ গ্রহণ করিয়া গিদ্বান্ত ক'রয়াছেন, যে যজ্ঞে দেবোদেশে হবিঃ চর, 
পুরোডাশাদি অর্পন ভৃতভাবের উৎপত্তি, ও বৃদ্ধিকারক--উক্ত প্রকার অর্পণরূপ যজ্ঞ 
হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি, বুষ্টি হইতে অন্ধের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে প্রাণীর উৎপান্ত ও 
বুদ্ধি হইয়। থাকে ; এবং ইহাই কর্ম সংজ্ঞায় আখ্যায়িত_ অর্থাৎ শান্্রবিহিত যজ্ঞই 
প্রকৃষ্ট কর্শ। তাহাদের এ অর্থ যে সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবেমনে 
হয়, যে উক্ত গ্রোকার্ের সরল অর্থ অর্ধকতর উদার, সার্বজনীন ও সার্ধকালিক 
তথ্যের পরিচয় গ্রদান করে। উহার সরল অর্থ কি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। 


পবিসর্গ” পদটি স্থজ, ধাতু হইতে সিদ্ধ_স্থ্ট পদ উক্ত ধাতু হইতে উৎপন্ন। 
হজ, ধাতুর অর্থ নিঃক্ষেপ, ইহা পৃর্ব্রেই বল। হইয়াছে স্থতরাং বিসর্গ পদের বুৎ্পত্তি 
লভ্য অর্থ__বিশেষরূপ নিঃক্ষেপ যাহা আত্মস্থ ছিল তাহা বাহিরে নিঃক্ষেপ-” 
তাহার বহিরভিব্ক্তি। ্থট্টিতত্থ আলোচনায় যে দোলকের দৃষ্টাঞ্থের উল্লেখ করিয়াছি 
এবং উহার বহিপুখীন গমন ও অন্তর্দুণীন আগমন গুত্যক্ষ দর্শইবার জন্য যে চিত্রটি 
প্রদান করিয়াছি তাহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। স্থট্টর পূর্ব্বে যাহা 
সতস্বদ্ূপে তাদাত্মাভাবে লীন ছিল, যাহা চিদাকাশে সংবল্পাকারে উত হুইখা 
প্রথমে আত্ম প্রকাশ করে, তাহাই বিদ্গের দ্বারা, অন্য কথায় বিবর্ধণী বা কেন্্রাপসারিণী 
শক্তির প্রভাবে বাহিরে জগদাকারে অভিব্যভ্ত হইল। এই অঠিব্যভিতে ভূত্ভাবের 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সংঘটিত হইল। ন্ৃতরাং এই বাঁহরভিব্যক্তিই কর্মা। এই অভিব্যক্তি 
চৈতন্তের ঈক্ষণে ক্রিয়াশীল গ্রকূতির ক্রিয়া। ইহার অপর নাম প্রকৃতি যজ্ঞ। ইহা 
্রদ্ধ হইতে উদ্ভুত্ত। শ্রাভগবান গীতায় ৩১৫ শ্লোকে ইহা ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন 
“কর্ম ব্রদ্ষোদভবং বিদ্ধি” গীতার এই শ্সেকের অর্থ করিতে গিয়া ভাষ্ুকার 
ও টীকাকারগণ ব্রদ্ধ পদের অর্থ শব্-্রদ্ধ বা বেদ বলয়াছেন। যজ্ঞের সহিত 
 সামন্তস্ত রক্ষার জন্ত এই অর্থ যে প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তাহ! হইলেও এ্ব্রদ্থ* পদের অর্থ ছান্দোগ্য শ্রুতি অনুসারে যে সত্ঘবরূপ সন 
নংকল্প করিলেন, তাহা! হইতে কর্ম উদ্ভূত বলিলে অর্থ স্থসঙ্গত হয় এবং গীতায় 


কর্মতব ৮৩ 


৮1৩ ক্লোকোক্ত বর্দসংজ্ঞার সহিত হুম্দর সামঞশ্য হয়। তিনিই কর্শের মূল উৎস। 
কশ্ম মাত্রই কর্তার অপেক্ষা রাখে। ম্থতরাং তিনিই মূল এবং একমাজ বর্তা। 
কিন্তু তিনি অপঙ্গ, উদালীন, অহং, মম ভাব রছিত বলিয়! সমুদায় কর্মের কর্ড! 
হ্ইয়াও অবর্তী। ইহাই ভগবদ্‌ রহস্য । | 


লমুদ্ধায় কর্মের মূলে এক মহাশত্তি 8 
মূল গ্রন্থে ১১।২ হ্ত্রের আলোচনায় স্যষ্টিতত্ব পরিস্ফুট করিবার অন্য যে চিজটি 
দেওয়া হইগ়াছে, তাহা ধীরভাবে পর্ধ[লে|চনা] করি।ল বুঝঙে। পারা যাইবে, যে 
একের বহু হঈবার সংকল্পাত্মক ম্পন্দনরূপী যে মহাশক্তির প্রভাবে, মহত্ত্ব, অহংকার"্ত্ 
প-রপ-গন্ধ-ম্পর্শশবাত্মক পঞ্চ তন্মাত্র ক্ষিতাপতেজোমরুছো!মাআক পঞ্চ মহাতৃতত 
উদ্ভূত হঈল, সেই একই শক্তির প্রশনে জ্ঞান কশ্সেন্রিবর্গে্ উদ্ভেদ, তাহাদের অধিঠাত্রী 
দেবঙাগণের অভিবাক্তি, উহাদের নিজকে এপং পরচ!লনে রূপ্রসা দর সাহত 
ইন্ড্রিশবর্গের সংম্পর্শ,,। তজ্জনিত দর্শন-শববণ-আভ্রাণ-আশ্বাদন-ম্পর্শ-কথন-আদান-গত্বি- 
বিগর্গ-জানন্দাদি ক্রিয়া সম্পাদন ওভূতি সংঘটিত । চিত্ত মন-বুদ্দি-অতংকার!অআুক 
অন্তরন্দ্িয়ের বিকাশ, কাম-সংকল্প-বিচি' কৎসা-রদ্ব-অশ্রদ্ধা-ধত-অধৃত-হী-ধী-ভী 
প্রভৃতি সমুদায় মানসিক ক্রিগ্না, সেই একই মহাশক্তি প্রভাবে প্রবটিত,_ সেই একই মুল 
ম্পন্দলের ক্ষীণ £তিচ্ছনি যে মহাঁশ,ক্ত প্রভাবে সূর্ধয-চন্দ্রগ্রহনক্ষত্রাদি, স্ব স্ব কক্ষপথে 
ভীষণবেগে আবন্তিত হইতেছে, প্রতিদিন উহাদের উদয়ংস্ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, 
বায়ুর সঞ্চরণ, ঝটিকাবর্তের সংঘটন, বিছাৎ-বিকাঁশ, অশনি গঞ্জন, জলের নিম্নগতি, 
সমুন্র জলোচ্ছ্বাস, জলীয় বাপ্পের উর্ধে গমন, মেঘাকারে পরিণতি পুনরায় মেঘ 
হইতে তৃপৃষ্টে বৃষ্টি করকা প্রভৃতি আকারে পতন, বীজ হইতে অগ্গু'রাদ্গম, 
বুক্ষ লঙতা-ওষ'ধ প্রভৃতির উৎপত্তি, বুদ্ধ, ফল পুষ্প-শশ্য গুভৃত্তির উদ্ভেদ, উহাদের 
বৃদ্ধি ও প'রণ'ত, জীবের জন্ম-স্থিতি-বু'দ্-নাশ গুভূতি সংঘটিত হইতেছে) সেই 
একই মহাশক্তি প্রভাবে জীবের হৃদস্পন্দন শ্বাস-ওশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, রক্তদঞ্চালন, 
বাযুণন্্েরক্রিয়া, ইীন্রয় ছ'রঠ বাহ্‌ পদার্থের ছবি অন্তরে নীত হওন এবং অন্তরিভ্ডিয়ের 
সাহায্যে অচিস্ত্য উপায়ে উহাদের অনুভূতি লাভ, পুনর[য় করিত] বা চিত্র'কারে 
উহাদের বাহা অভিব্যক্তি, গরভৃত* যত কিছু ব্যাপার সংসাধিত হইতেছে। 
এক বথায় কি প্রাকৃতিক ক্রিয়া, কি জৈবিক 'ক্রয়া সমুদায়ের মূলে একের 
বহু হুইণার সংবল্পরূপ চিদাকাশে ম্পন্দন। সেই মূল শ্ন্দন হইতে প্রাণশক্তর 
অভিব্যক্তি এবং উহার জগত্ডের গতি অগথুপ্রমাণুতে অন্থগ্রবেশ। সেই যূল স্পন্দনে 
সমুদায় স্পনিত) প্রাণবান, ক্রিয়াশীল । কেহহ্রিরিনতে। জগতে যে পরিৎ্তন আোত 
আবরাম গতিতে গ্রবাহিত এবং তন্ধাদি সত্ব পর্যাস্ত সমুদায় যে পরিবর্তন আ্োতের উপর 
 প্রত্িষ্টিত--তাহার মূলে এই মযৃলম্পন্দনরূপ মহাশ'ক্ত হইতে উদ্ভূত অশিশ্রাস্ত, 
কর্ণশক্তি। জগৎ, সংসার, প্রভৃতি নাম এই অব্শ্রাস্ত কর্দশত্তির পগিচায়ক-_ 


৮৪ বেদান্ত প্রবেশ 


পরিবর্তনই ইহাদের বিশেষত্ব। বর্তমান মুহূর্তে যে প্রকার আছে, পরমূহূর্তে--আর লে 
প্রকার নাই। ' এই মহাশক্তি প্রভাবে পরিবন্তিত হইয়াছে, পরিণতি লাভ করিয়াছে । 


' বিশ্বচক্রে আব্র্ষস্তত্থ পর্য্যন্ত সকলের নিষ্দিষ্ট স্থান ও নির্দিষ্ট কর্ম আছে £_ 

আমাদের প্রতোকের দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ইহা সংখ্যাত্তীত জীবকোষের 
সমবায় উদ্ভূত। দেহের প্রতি জীবকোষ, প্রতি অণু-পরমাণু অনবরত ক্রিয়াশীল । 
প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কশ্ন আছে। সেই কর্খ যদি যথাযথ সম্পাদিত হয়, তবে দেহ 
নিরাময় থাকে। শরীর সচ্ছন্দে থাকে-_অর্থাৎ বিশ্বের ছন্দের সমজাতায় ছন্দে 
ম্পন্দিত হইতে থাকে_অন্য কথায় যে মূল ম্পন্দনে বিশ্ব স্পন্দিত, সেই স্পন্দনের 
তালে তালে নাচিতে থাকে । তাহা হইলে বিশ্বসঙ্গীতের একতানতা৷ সম্পাদিত 
হয়। ইহার আলোচন। বিস্তারিত ভাবে মৎকত “গায়ত্রী রহস্ত' নামক পুস্তিকায় 
কর! হইয়াঞ্রে। এখানে আর বিস্তার করিলাম না। কিন্তুযপ্দি আমাদের দেহের 

-কোনও কোষ, কোনও অণু-পরমাণু তাহার নির্দিষ্ট কর্মা সম্পাদনে অপারগ হয়, তখন 
সে, ছন্দের ব্যতিক্রমরূপে, প্ররুত্তর ব্যতিচাররূপে, কন্মশু্খলার বিপর্যামরূপে, 
আসামগ্ুশ্তের হেতুরূপে, আময় ও রোগের নিদানরূপে পারণত হয়, এ" যতক্ষণ 
না উহ! দেহ হইতে উৎসাদিত ও নিষ্কাশিত হইয়। শ্বচ্ছন্দতা, বিশ্বনঙ্গীতের একতানত। 
পুনরানয়ন করে ততক্ষণ বিরাম নাই, স্বস্থ হইবার উপায় নাই! উহা দেহ হইতে 
নিষ্ভাশিত হইয়া! বিশ্বের উপাদান ভাগারে সঞ্চিত থাকে এবং সেখানে প্রারুতিক 
উপায়ে পুনরায় কণ্মঠ হইয় নৃতন কর্াচক্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বতরাং আমরা বুঝিলাম 
যে কম্মনা করিয়া থাকিবার উপায় নাই। কি স্থাবর কি জঙ্গম, প্রত্যেকেই কোন 
না কোন উপায়ে বাধ্য হইয়া কর্ম করিতেছে । স্থট্টির আদি হইতে ইহ। চলিতেছে 
এবং স্যর ধ্বংস পর্যাস্ত চলিতে থাকিবে । প্রকৃতির অন্রান্ত ব্যবস্থায়, আব্রক্বস্তন্ব পর্যাস্ত 
মহৎ, ইতর, স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, কৃষি, একথণ্ড প্রস্তর, একটি বালুকণ। পর্বস্ত 
যে যেরূপে অতিব্যক্ত হইয়াছে প্রত্যেকেরই বিশ্বচন্রে বিশিষ্ট স্থান, বিশিষ্ট পারিপস্থিক, 
উক্ত পার্িপাশ্থিকের মধ্যে বিশিষ্ট কম্ম নির্দিষ্ট আছে) যতদিন উক্ত কর্ম সুষ্টুৰপে 
সম্পাদিত হইতে থাকিবে, ততদিন গ্রত্যোকেরই তদানীস্তন অভিব্যক্তি বন্তমান 
থাকিবে, ঘখন কাল-প্রণামে উক্ত নিদিষ্ট কর্ম সম্পাদন অসমৰ হুইয়া পড়িবে, 
তখন উক্ত অভিব্যক্তিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, জঙ্গম জীব সকল মুত বলিয়া পরিগণিত 
হইবে, স্থাবর তাহাদের তৎকালিক মুর্তরূপ হারাইবে, এবং প্রাকৃতিক নিয়মে 
নবকলেবর ধারণ করিয়া নবজীবন লাভ করিয়া পুনরায় কর্ম সম্পাদন করিতে 
উপযুক্ত হইয়া বিশ্বচক্রের অপর স্থানে, অপর পারিপাশ্বিকের মধো অপর প্রকার কণ্ম 
পরম্পর। সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে । ইহার দৃষ্টান্ত আমর! প্রস্তরখণ্ডের বালুকা- 
.কণায় পরিণতি, নদীল্লোতে বালুকার সমুদ্রে নয়ন, এবং ক্রমশঃ স্তরের পর স্তর গঠিত 
* হইয়া! স্বীপের উৎপত্তিতে দেখিতে পাই। ইহাই পুনর্জন্ম বাদ। মানবদেহধারী 


কর্মতত্ত ৮৫ 


জীবগণের সম্বন্ধে ইহার আলোচনা! মৃলগ্রন্থে ২১।২৩ ও ৩1১৮ স্মত্রে করা হইয়াছে । 
বাহুল্য ভয়ে এখানে আর করিলাম না। 


বিভ্তাধিকারে কর্ম-_ প্রকৃতি বজ্ঞ 2 


কশ্ম মাত্রেই দ্বৈতাপেক্ষা। করে, ইহা ১1১1২ স্ুত্রের আলোচনায় বল! হইয়াছে । 
দ্বৈত একের বহু হইবার ইচ্ছা সম্পূরনের জন্য প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত । স্থতরাং 
সমুদায় কর্ম প্ররূত্ডির ক্রি] | প্রকুতির অপর নাম “মায়া” এবং ইহার বিদ্যা ও অবিস্ধা 
নামী দুইটি শক্তি আছে, ইহা মায়াতত্বের আলোচনায় পুর্বে বলা হইয়াছে । ম্বতরাং 
কণ্-_ব্ছ। ৪ অবিদ্যা এই উভয় শক্তির অন্তভু্ত হইফা আচরিত হইয়া থাকে। 
উপবে যে প্ররুত্তি যজ্ঞের কথ] বলা হইযগ্রাছে_ উহা বিদ্যা শক্তির অন্তভু্ত 
কন্মপরম্পরা। এই বিদ্যাধিকারে অনুগঠিত কর্ম পরম্পর1, অন্যকথায় প্রকৃতি যজ্ঞের 
নিদর্শন, আমরা প্রারূতিক সমুদাষ ব্যাপারে দেশিতে পাই। সুর্য উদিত 
হইহ! উপাপক, অন্পাপক, ভক্ত, অভভ্ত, উদাসীন, বিছেষ্টা গুভূতি ভেদ কিছুমাত্র 
লক্ষা না করিয়া সকলকে সমভাবে কিরণ ধিতরণ করতঃ, স্থাবরগণের তত্রদ্ধপে 
রক্ষণ, জঙ্গমাদির চৈতন্য সঞ্চার ইন্দ্রিয় প'রচালন, ধারণ, পোষণ প্রভৃত্তি বিধান 
করিঘা ভূতভাব উদ্‌ভবাত্মক যজ্ঞ কর্মের প্রধান অন্ুষ্টাতারূপে প্রকাশিত হন। 
কিরণ-প্রসারে জল|শযু পুষ্ট হইতে জলশোযণ করতঃ উর্ধে উন্নয়ন করিয়া মেঘাকারে 
পাঁরণত৩ করেন। তাপ সহযোগে সঞ্ধাল্যমন বাযুপ্রবাহের দ্বারা উক্ত মেঘ 
দূরদুরাস্তরে ভূপুষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ ক্ষেত্র সমূহের শিরোদেশে সঞ্চরণ বিধান করেন। 
তত্তৎংশ্রেত্র বারিব্ধণের দ্বারা আজ্রীরুত করিয়। জীবের প্রাণধারণোপযোগী 
শন্যোৎ্পত্তির ব্যবস্থা করেন। নিজ শক্তিবিকীশে পৃথিবীর মধ্যাকর্ধণী শক্তির উদ্বোধন 
করিয়া পতিত বৃষ্টির নদীপথে সমুদ্রগমন সম্পাদ্দত করেন এবং আবার তথা হইতে 
শোষণ, উদ্ধে উন্নয়ন, মেঘ-প্রকটিকরণ, জলাকারে বর্ষণ প্রভৃতি চত্রাকারে সংসাধন 
করেন। হুয্ের আত্মপ্র, ত্ধুশত্র গভৃতি বিচার নাই । সকলের প্রতি সমবাবহার । 
কোনও কামনা, বাসনা, ফলকঈসক্তি নাই । নিষ্কামভাবে সকলের আনন্দ ও তৃপ্তি দানের 
জন্য কর্মানুঠান। ইহ] দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, 
হ্টির আদি হইতে অঞ্রঠিত ভইয়া* লীলামষের ল'লাপৈচিত্র্য সাধন করিতেছে। 
বিরাম নাই, বিআাস্ত নাই, বিরাগ নাই তিলমাত্র ব্যতিক্রম নাই, বিশ্বরঙ্গমঞ্জে জগৎ 
ক্রীড়নকের ক্রীডা'ভনয় নুষ্টু পরিচালনের জন্ত, তৎকর্তৃক প্রবন্তিত সাধক নিয়মাবলীর 
অনুষ্ঠানের প্ররুষ্ট নিদর্শন । 


মেঘেরও তাই । সমুদায় ক্ষেত্রে আত্মপর নির্ধিবশেষে ভূর জলদান। একটি 
ফলবান বুঙ্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। নিজে রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া অভ্যাগত্তকে এমন 
কি ছেদককেও ছায়! দান করে, পত্র সঞ্চালনে ব্যজন করিয়া শ্রাস্তি অপনোদন করে খু, 
স্থপক ফলদানে ক্ষুধা নিবারণ করে। আত্মপর, সুহৃদ মিত্র, বন্ু-শক্র, রোপক-জলদানে 


৮৬ ব্দোস্ত প্রবেশ 


বর্ধক-ছেদক বিচার নাই, সকলকে সমভাবে তৃষ্তি ও আনন্দদানে তৎপর, কোনও 
প্রকার কার্পণা, বিদ্বেষ, ঈরধ! কিছুই নাই। কামনা, বাসনা, ফলাসক্তি, প্রতি-গ্রহণের 
'জ্পৃহা নাই। প্রকৃতি হইতে উপাদান সংগ্রহ করয়া দেহপুষ্ট করে, এজন্য নিঃশেষে 
আত্মদান কারয়া প্রকৃতর খণ পরিশোধ করে--প্রকুতর উপাদানের ভাগার অক্ষুন্ন 
রাখে । এই সমুদায় *কৃতিযজ্ঞের নিদর্শন । এই মমুদায় কম্ম, গুকৃতির 'খ্ঘ্য:শ্তির 
অন্তভূক্তি। জগও জগতস্থ জীব-অজীব সকলের তৃথ্ণ সাধন, আনন্দদান একমান্র 
লক্ষ্য। অথবা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বলঘা কিছুই নাই__আনন্দময়ের আননালীলার 
জাজন্যমান অভি-য়। ন্বার্থজ্ঞান নাই, আত্মাভিমান নাই, ফলাকাজ্ষা। নাই, নিরক্তি 
নাই। খেলার পরকররূপে--চলত ভাবায় খেলু:ডব্ূণে খেলার সার্থকতা »স্পাদন 
করিয়৷ যাইতেছে, নিজ্জানন্দে নিজেই বিভোর। প্রকৃতি এই যজ্ঞ কণ্ম সম্পাদন 
ক'রঃ। জীবকে শিক্ষা দিতেছেন যে, সংল|রে কর্মাচরণ করিবার রহন্ত এই যে, ইহা 
»সযজ্ঞতাবে অনুষ্ঠান করা। বিপর্গ বা ত্যাগ, আত্মনবেদন, জীব ও জগতের পেবায় 
আপনাকে সর্বতো'ভাবে নিয়োগ, যজ্ঞানুটানের মূলে । যজ্ঞ-_বিদ্যাশন্তির আশ্রয়ে 
কর্ম । জীবও যদি প্রকৃতির নিদর্শনে বি্ভাশক্জিকে আশ্রয় করিয়া--যজ্ঞ সম্পাদন 
করিতেছি 'এই জ্ঞনে, করা সম্পাদনপুর্র্বক সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, 
তাহ! হইলে তাহার বর্শবদ্ধ নাই-অনাবিল আনন্দ উপভোগ ইহা হইতে সংঘটিত 
হইয়া থাকে। শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা এবং আশ্রম ধর্ম্ানু্ান_ এই মহদুদ্দেশ্থো বিহিত। 


ব্রহ্ম ছিন্ন তন্বান্তর নাই_ এই জ্ঞান বিদ্ঞাধিকারের কর্দমাতত্তের গুলে £_ 
গীতায় শ্রীভগবান-_“ক্র্াপ্ণং ব্রন্ধ হবি: বরন্ধাগ্ৌ ব্রদ্ষণ। হুতম্‌।” ৪1২৪ শ্লোকার্ছে 
বিদ্যাধিকারে কর্মতত্বের উপদেশ দিয়াছেন। এই কন্মানুষ্ঠানে সর্বত্র ব্র্মদর্শন | 
উক্ত শ্লোকার্ধে ভগধান নিজমুখে স্পট বলিলেন--অর্পন-ক্রিথা ব্রহ্ম, অপিত দ্রবা--হুবিঃ 
ব্রঙ্ষ, যে অধিষ্ঠানে অপিওঙ হয়, তাহা ব্রক্ষ এবং যিনি অর্পণ করেন, তিনিও 
বর্ষ | ব্রঙ্ধ হইতে তত্বান্তর নাঠ। এই জ্ঞান বিদ্যাধকারের কর্মওত্বের মূলে। 
নিয়োদ্ধত তপণ মন্ত্রে শাস্্ব এই শিক্ষাই দিতেছেন £-- 


ওম্‌ দেবা যক্ষান্তথ! নাগা গন্ধবর্বাগনরসোইস্ুরাঃ। 

ক্রুরাঃ সর্পাঃ স্পর্ণাশ্চ তরবো জিন্গগাঃ খগাঃ॥ 

বিদ্যাধর। জলাধারাস্তখৈবাকাশগামিনঃ | 

নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধন্মে রতাশ্চ যে। 

তেষামাপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তে সলিলং ময় ॥ 
এই মন্ত্রে জল গণুষ অর্পণ দ্বারা কি দেব, যক্ষ, নাগ, গম্ধরব, অপ্সরা, অস্থ্র, 

কু সর্প, হুপর্ণ, তরু, বক্রগমনশীল ( সরীম্থপ ), পক্ষী, বিদ্যাধর, জলচর, আকাশগামী, 
নিরাহারী, পাপে বা ধর্শে রত, যেখানে যত জীব আছে বা থাকিতে পারে, 


কর্মতত্ এ] 


তাহারা সকলে তৃত্তিলাভ করুন, এই প্রার্থনা । কোনও ফল কামনা নাই, কেবল 
তাহাদের তৃপ্তি সাধন ও আনন্দ প্রদান উদ্দেশ্ব। ইহা দিদ্যাধিকারে কর্ধান্তষ্টান। 
বদি তর্পন করিবার পর মনে উদ হয় যে আমি তত্পাহুান করিঘা পুণ্য সঞ্চর 
করিলাম, তাহাতে আমার ন্বর্গলভ হইবে খা সুগভোগ ঘটিবে, তাহা হহলে 
উহাতে আঁ্ভমান ঘটিল, কর্তৃত্ব বুদ্ধি রহিল, “আমার, ভাব রহিল, ফলাকাজ্জা 
ন্রহিলঃ তখন উক্ত তর্পন-__শজ্ঞ হহল না। তখন উহ, বিদ্যাধেকান্প হইতে পরিভ্রষ্ 
হইয়া অব্দিার দ্দধিকারে পতিত হইল। তখন সর্বনহৃতের তৃপ্তি সাধন ও 
আনন্দদান__মুখ্য ও এবখাত্র উদ্দেশ্য রহিল না। কলাক'ত্রাই মুখ্য উদ্দে্ট__ 
গোপনে ডিল, অন্থরে মত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ব্দ্যাধিকারে কর্ম কারতে হইলে, 
অভিমান থাকবে না। আপশার কর্তৃত্ব বুদ্ধ মনে উদ হইবে না, ফলাকাজ্ষা 
থাকবে ন।। জীব জগৎ সমুদায় অরূপ ব্রন্ষেধ "থা ভগবানের রূপাভিবা।ক্ত; 
ঘাহার জীব ও জগৎ, তারই কর্শমঃ তিনিই একমাত্র কর্তা, তিনিই যন্্রী, সকলে 
তাহার যন্ত্রমাত্র, তিশিই যূল ক্রীডক, সকলে তাহার ক্রীড়ার সাধক নিয়মের দ্বার! 
'পরিচালিত, ইহা সম্যক টপলব্ধি করিতে হইবে। 


পূর্বে বলিয়াছি, যে জীব যখন বুঝিতে পারে, পরোক্ষজ্জানে ধারণা করিতে 
সমর্থ হয় যে ব্রধ্ধ ভিন্ন তত্বান্তর নাই, ব্র্ষই ধিভিন্ন নাম ও রূপে প্রকটিত, তখনই 
সে বিদ্যাধিকারে কর্দানুঃনের রহস্য কথব্ৎ হদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং তখনই 
তাহার পক্ষে টক্ষ প্রকার কর্ধান্রটান সম্ভব হ্য়। সমুদায় ভগবানের শরীরবূপে 


দর্শশ তখনই সম্ভব হয়। তবে জীব শ্রীমদ্ভাগবঙ্ডের নিমোদ্ধত ক্লোকের মন গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়। 


খং বায়ুমগ্রিং সলিলং মহাঞ্চ জ্যোতিংফি সত্বানি দশে দ্রমাদীন্‌। 
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হনে শগীরং যত কিঞ্চ ভূত: প্রণমেদনহ্ঃ ॥ 
ভাগঃ ১১২৩৯ 


ইহার অর্থ ১১।২ স্ুত্রের"'আলোচনায় (পৃঃ ১০৭ ) দেওয়! হইয়াছে। 


সর্ববভৃতে, সর্ববজীবে, মর্ববপদার্থে ভগবান অনুপ্রবিষ্ট, সমুদার তাহার শরীর স্থানীয়, 
এই জ্ঞান অল্লগাত্রও হইলে, তবে উপরে উদ্ধৃত গীতায় ৪২৪ শ্লোকের ও তপন- 
মন্ত্রের উপাদেয়তা ও উদারতা উপলব্ধি করিতে পার] যায়। তখনই উক্ত প্রকার 
কর্মানুষ্ঠান সার্থক বলিয়া বোধ হয়। শ্দ্যাধিকারে অনুষিত কর্শ ভগবানের ক্রীড়ার 


পরিপোষক সাধক নিয়মের অস্তভুক্তি, ইহ] পূর্বের বলা হইয়াছে। আনন্দ দান ও 
"আনন্দ উপভোগ ইহা! হবার সংঘটিত হয়। 


৮ বেদান্ত প্রবেশ 
বন্দাবনে গোপ-গোপীদের আচরণ- বিভ্ভাধিকারের কর্মের উচ্চে 


মানবজীবনে বিদ্যাধিকারের কর্ণানুষ্ঠাতার দৃষ্টাস্ত অনেক আছে। মুখ্য দৃষ্টান্ত 
ব্রজের গোপবালক ও গোপবালিকাগণ | তাহাদের নিজত্ব বোধ নাই, কর্তৃত্ব জ্ঞান 
নাই। নিজেদের অস্তিত্ব কৃষে। লীন-_কৃষ্খ হইতে পৃথক সত্বাৰোধ নাই। কষ্ণময় 
তাহাদের জীবন, তাহাদের আচরণ লোকবাবহার সমুদায় কৃষ্ণময়। ইহাদের বিশেষতঃ 
বৃদ্দাবনের গোপীগণের মাহাত্মা খ্যাপনের জন্য শ্রীমদ্‌ ভাগবত ভক্ত উদ্ধবের মুখে 
প্রকাশ করিলেন £-_ 


আসামহেো। চরণরেণুজুষামহং স্তাং, 
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্সলতৌষধীনাম্‌। 


ষ! ছুস্ত্যজং স্বজনমাধ্যপথঞ্চ হিত্বা, 
ভেজমুকুন্দপদবীং শ্রুতিভিধিমৃগ্যাম্‌॥ ভাগঃ ১০।৪৭:৫৪ 


_অহো ! গোপীগণের চরণরেণুজাত বুন্দাবনের গুল্ু-লতা-ওষধিগণেন্তর 
মধ্যে যদি আমি একটি কেহ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমান 
জন্মগ্রহণ সার্ক মনে করিতাম। এই গোপীগণ ছুস্ত্যজ স্বজন ও আর্ধ্যপথ 
পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণ যে মূকুন্দ পদবীর অনুসন্ধানে নিরত, সেই 
মুক্তিদাত। ৬গবানের চরণ সাক্ষাৎ ভাবে ভজন1 করেন। ভাগঃ ১০।৪৭।৫৪ 


একট! কথা মনে রাখিতে হইবে, ঘষে গোপ-গোপীগণের আচরণ ভাগবতে 
বিশেষভাবে উক্ত থাকিলে, উহাদের কশ্ম বিদ্যাধিকারের কর্ম হইতে উচ্ছে। 
১৩1৪১ ও ৩1৩1৪* স্ত্রের আলোচনায় উক্ত হইয়াছে যে বুন্দাবন লীলা, নিত্যধামের 
নিত্যলীলার প্রতিচ্ছবি । আদর্শরূপে গুকটিত। স্থতরাং কর্থের সংজ্ঞা হইতে 
উহাদের আচরণ বাদ দেওয়াই ভাল। 


৯/ 
প্রীরামচক্দর গুকৃষ্ণাদির আচরণ-বিগ্ভাধিকারের কর্ন 8 


তাহা হইলেও শাস্ত্রে বিদ্যাধিকারে কর্মান্ষ্টাতৃগণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে । শ্রকুষ্ণ-__ 
শ্রীরামচন্ত্র, জনক রাজ, যুধির, ভীম্ম, অজ্ঞান প্রভৃতি অনেক নামের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। শ্রীকষ্চ ও শ্ররামচন্দ্র ভগবানের অবতার বলয় প্রসিদ্ধ। সুতরাং 
তাহাদের কর্ম, আচরণ, দাধারণ মানবের সহিত তুলনীয় হইতে পারে কিরূপে? 
এরনপ সংশয় মনে উদয় হইতে পারে, ইহার উত্তরে বলিব, যে ভগবান নরদেহে 
অবতাররূপে অবতীর্ণ হইলে, মানবের মতই সমস্ত আচরণ করেন, অতিমান্থুধী শক্তি 
গ্রকট করেন না। যর্দ অতিমান্ুষী শক্তিই প্রকট করিবেন, বে অবতার গ্রহণের 
আবশ্তকত1 কি? ট্ররামচন্্, শ্রীকৃষ্ণ, ইহারা মানব দেহে বর্তমান কালে অতিমান্ষী 
শক্তি বিকাশে কোনও কণ্ম করেন নাই। ্ররুষ্ণ সন্বদ্ধে আলোচনা মূলগ্রন্থে ৩৩1৪ ০ 


কর্ম তত ৮৯" 


সুত্রে সংক্ষেপে করা হইয়াছে । স্থতরাং শ্রীরামচন্দ্র ব! শ্রীরুষ্ের দৃষ্টান্ত গ্রহণ ন। 
করিবার কোন কারণ নাই। পরে এঁতিহাসিক সময়েও দৃষ্টান্তের অসপ্ভাব নাই-_ 
শ্রীমচ্চৈতন্যদেব, মহাত্মা তুলসীদাস, আমাদের নিজ সময়ে শ্রীমদ্‌ রামকষ্ পরমহংসদেব 
উজ্জ্বলতম দৃষ্টাস্ত। তাহাদের নিজেদের কর্তৃত্ব জ্ঞান ছিল নাঁ। সর্ধ্বদেশে, সর্ধবকালে; 
সর্ব্ব বস্তুতে, তাঁহাদের ভগবদন্কৃত্তি ইত । জগৎ তাহার কর্শা, তিনিই একমাত্র কর্তা । 
জীব অভিমান বশত: বর্তী সাজিলেও গ্ররুতপক্ষে অবর্তা, ইহ] তাহারা। প্রত্যক্ষ জ্ঞাত 
ছিলেন । তাহার! সংসারে যে কন্ম আচরণ করিতেন, তাহা বিদ্যাধিকারের কন্ম। 
তাহারা নিজে উক্ত প্রকার কশ্ম আচরণ করিয়া শ্রর্ত কথিত ““বিছ্যয়ামৃত মন্ত্র তে,” 
_মন্ত্রাংশের প্রত মর্শোদ্ঘাটন করিযা দেখ।ইস্াছেন। তাহার] সাধারণ দুষ্টিতে 
পরিদৃশ্যমান নথ ছুঃখময সংসারে বর্তমান থাকিয়াও সখ দুঃখের ণহু উর্ধে অমুতলোকে 
বিচরণ করিতেন । সুখ দুঃখ সংম্পর্শের সহিত তাহাদের কোনও প্রকার সমন্ধ ছিল 
না। সর্বত্রই সর্ধববাপারে তাহারা আনন্দমমযের আনন্দলীলার অভিনম্ দেখিতেন । 
এবং যে সকল ভাগ্যবান জীব, তাহাদের সংপে্গনীর মধ্যে আমিতেন তাহাদের 
নিকটও হহা গ্রতিভাত হইত। সম্পূর্ণ ধিশ্বাসযোগ] প্রতাক্ষ ভরষ্টার দর্শনের সমকালে 
লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জা!ন, যে শ্রীত্ী/রামরুঞ্ পরমংসদেব দারুণ গলরোগে 
পীড়িত হইলেও, তাহার সর্ববনমধে ব্রঙ্গ'নন্দ উপভোগের বাঘাত হয় নাই, দেহ 
হইতে জম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিব্বিকল্প সমাধিলাভের কোনও অন্তরায় 
উপস্থিত হয় নাই। তাহার নিজের কথায়, আমর! অবগত হই, যে তিনি, তাহার 
গলরোগকে, তাহার দেহের একপার্খে পড়িয়া আছে, এবূপ অনুভব করিত্েন। 
স্থতরাং আমরা বুঝিতে পারিলাম, যে আমাদের ন্যায় মানবের দৃহিতে, তাহার দেহ 
অসাধা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং তজ্জনিত অতি দারুণ কষ্ট ও যন্ত্রণায় পাতিত 
বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, তিনি নিজে, উক্ত ব্যাধির দুঃখ কষ্ট্ের বহু উদ্ধে অমুতলোকে অবস্থান 
করিতেন ! বিগ্ভাধিকারে কর্মানুষ্টানের ইহাই বিশেষত্ব । 


আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের কর্ম অবিদ্ঞাধিকারের কর্ম ১ 


আমর] সাধারণ মানব এখন ক্রমাভিন্যক্তির যে স্তরে বর্তমান রহিয়াছি, তাহাতে 
বিযাধিকারে ক্যানুজান সহজ সাধ্য নহে--সাধন] সাধ্য। এই সাধনার উপদেশ 
শাস্ত্রে গ্রত্ত আছে । আমরা সাধারণ মানব অর্বগ্যার বশ। আমাদের বন্ধ 
আব্ছ্াধকারের কম্মা। পুর্বে যে সাধক নিয়ঠের কথা বলা হইয়াছে, তাহার 
অপব্যবহারেই জাবকে বা ভগবানের খেলার সঙ্গীকে, তাহার কৃত শাসক নিয়যাবলীর 
অন্তভুক্ত হইতে হম। শাসক নিয়মের অন্তভূক্ত হওয়া-_-মানে অবিদ্ভার অধীন 
হওয়া । জীবের যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহার অযথা 
পরিচালনায় ইহার সংঘটন। উক্ত অযথা পরিচালনা হইতে জীবের কর্তৃতবুদ্ধির 
পরিচয়, দেহাত্মবুদ্দির উন্মেষ, বিষয়ে অহং, মম ভাবের উৎপত্তি। এই স্বাধীন, 


৩৪ ব্দোস্ত প্রবেশ 


খেলার বৈচিত্র্য বিধানের জন্য ভগবানের ইচ্ছা অন্ুুপারে প্রদত্ত ইহ! পুর্বে বলা 
হইয়াছে । এই স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ, উক্ত কর্তৃত্ব বুদ্ধি ও অহং মমভাবের যূলে। 
এই অপপ্রয়োগের শাস্তির জন্য কর্শের সহিত ফলের সংযোগ, কর্শের বন্ধন এবং 
'তজ্জনিত স্থখ ছুঃখ ধোধ-_কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ । যাহার কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে কর্ণ, সে ষে 
ইহার ফলভোগ করিবে, ইহা সহজ বুদ্ধিতে বৃঝা যায়। তবে এই যে শান্তির বিধান 
_ইহা শাসক নিয়ম প্রবর্তকের শিষ্ুরতার পরিচায়ক নহে। তাহার করুণার পরিচায়ক । 
তাহার খেলার সঙ্গীকে খেলার গশীর বাহির হইতে ভিতরে আনিবার উপায়। 
অল্পববস্ক বালক, কোনও অপরাধ করিয়] ফেলে"ল, যেমন 'বচারক, তাহার কঠিন দণ্ডের 
ব্যবস্থা না কারয়া, সংশোধনাগারে প্রেরণ করেন, এবং তথায় কিছু কালের জন্য 
সংশোধক নিয়মাবলীর অন্তভূক্ত করিয়া বন্ধ করিয়া রাখেন-__-ইহাঁও পেই প্রকার । 
সংশ্রোধক নিয়ম সকলও ভগবান শান্ত্রকর্তৃবূপে শাস্ত্রে শিবদ্ধ করিখা রাখিয়াছেন। 
এই নিয়ম মানিয়া চলিলে সংশোধন শীঘ্র শপ্র সম্পাদিত হয়-_-জীব শাণার বগ্াধিকারে 
পুনঃ স্থাপিত হয়। শাস্ত্র সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে, সাধারণ ক্রম পরিণতির নিরমে 
জীব ক্রমশ: সংশোধিত হইতে পারে বটে, তবে ঈহা কাল সাপেক্ষ । শান্ত্রনিষিদ্ধ 
আচরণ করিলে আরও অধিকতর কঠিন শ্রান্তিভোগ করিতে হয়। নরকাদি নির্দিষ্ট 
স্থানে বদ্ধ থাকিতে হয়, ইহা মৃলগ্রন্থে ৩।১।১৬ সুত্রে আলোচিত হইয়াছে। 


গবদ্‌ প্রদত্ত স্বাধীনতার জন্যঃ মানবের সস্তাব্যমান উপ্নত অসীম 2 

এখন প্রশ্ন উঠে, যে মানব দেহধারা জীব ভগবদ প্রদত্র শ্বাধীন,তার অপব্যবহার 
করে কেন? ইহার উত্তরে বলব, স্বাধীনতা আছে বলিয়া । যদি স্বাধীনতা যথেচ্ছা 
চালন! করিবার ক্ষমতা না৷ থাকিত, যথাযথ চালন] করাই যর্দি একমাত্র বিহিত পথ 
হইত, তাহা হইলে ম্বাধীনতা থাকার কোনও অর্থ থকিত না। ম্বাধীনতা আছে 
বলিখাউ, উহার জ্ব্বহার 'এখং অপব্যবহার বর্তমান। মানব জীবনের ইহাই 
বিশেষত্ব । এই স্বাধীনতার জন্যই মানধদেহে লব্ধন্ম ভ্লীবের সন্তাবা আধ্যাত্মিক 
উন্নতি অশীম এমন কি ব্রদ্ষভাব প্রাঞ্চি পর্ধাস্ত। মানব জন্ম লভ হইলেই বুঝিতে 
হইবে যে সে জীব ক্রমাভিব্যক্তির বিশে সোপান প্রতিটি ত হইয়াছে । উক্ত মানব 
নিতাস্ত অন্ত্যজ হইলেও, নিতান্ত হিংন্্র পশু পরু্ঠির হইলেও, উক্ত বিশেষ সোপানের 
সর্ধনি্ণ ধাপে পর্তমান থাকিলেও, উহার সম্ভাব্য উন্নতি ক্রমশঃ ধাপে ধাপে উঠিয়া, 
শেষে ব্রহ্মত্বে অথণা নিত্যধামে তাহার পরিকরত্বে পরিণতি । এই স্বাধীনতা আছে 
বলিয়াই দেবতাগণও মানবজন্ম আকাজ্ষা করেন ॥ ইহার জন্থই মানব সাধনা পথে 
অদীম উন্নতি লাভ করিতে পারে -দেবত্ব অ'তত্রম করিয়৷ পরমতত্ব অধিগত করিতে 
পারে। ইহার জন্যই শাস্ত্রে বিধি-নিষেধের সার্থকতা । ইহার জন্তই আমাদের বর্তমান 
'আঁলোচনার কর্তবাতা। এই শ্বাধীনতা আছে বলিয়া মানব-দেহধান্নী জীব 


কর্মাতত্ত ৪ 


সাধনা করিতে পারে এবং সাধনা দ্বার! শাসক নিয়মের অধিকার হইতে-__অন্কথার 
অবিদ্ভার অধিকার হইতে-যু'ক্তলাভ করিয়া! বিদ্যাধিকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
পারে। ইহাও ভগবানের ইচ্ছান্সপারে হইয়। থাকে । ধাহার ইচ্ছে॥ বন্ধ", উহার 
ইচ্ছায় মুক্তি_এই ইচ্ছার অন্য নমই অব্গ্া ও দি্ঠা_শাপক ৪ আধকনিঘম। 
ভগবান সুত্রকার 'এই রহ) পুর্সোদ্বীত ৩২1৫ শ্বত্রে উদ্ঘাটন কারয়াছেন। যানৰ- 
দেহের বিশেষত এনদ্‌ 'ভাগনও শিয়ে-দ্বৃত শ্লোকে বড়ই হুন্দইরূপে প্রকাশ করটাছেল। 
নৃদেহমা্যং শুলভং মুল্পচিং প্রবং শুবল্পং গুরু কর্ণধারং। 
মহান্থুকুলেন নভম্বতে রং পুম!ন্‌ হবাকং ন তরেৎ স আহ ॥ 
ভাগ 2 ১১।২০।১৭ 


_কোটি কোটি জন্মেও সুলভ আমার ভগবংনের মঙ্গল বিধানে ঘদৃচ্ছা 
ঞুমে লব্ধ এই নরদেহই ভপ্লাগর পারের পটুত্তর নৌকা, এই নরদেছে 
অবস্থান কালে রুত বর্ম দ্বারা সমুদায় পুরুষার্থ প্রা্থির সম্ভাবনা, একারণ 
ইহাকে “আদ্ঘ” বা সদুদার কলের মূল খল! হইয়া থাকে, গুরুদেব ইহার 
কর্ণার । ম্মরণ মাত্রহই আম (ভগবান) অনুকূল বাহু দ্বারা ইখার 
চালনা করিচা খাকি। এই সমুদায় স্থবিধা সত্বেও যে পুরুষ এমন 
দুভ মানব দেহবূণ নৌকা প্রাপ্ত হইয়া ুবপাগর পর হইতে না প'রে__ 
সে বাক্ত শিশ্চয়ই আত্মঘাতী । ভাগ £ ১১1২৯।৯৭ 
আত্মহত্যার হাম পাপ ন!ই। যে প]ক্ত মানব দেহ ধারণ করিয়া শাস্ত্রোকত 
বিধি পালন পুর্নক ভবগাগর পারের জন্য চেষ্ট) বা সংরাধন না করে, সে ব্যক্তি 
আত্মঘ(তার ন্যায় মহা পাপী, 'ভাগবতকার ইহা প্রকাশ করিলেন । 


পুনঃ পুনঃ তানুষ্টান ন্বভাব গঠন করিয়া থাকে £- 

শাসক নিজ্মে বা অধ্্ভার অর্ধকারে অবস্থানকালে, জন্মের পর জন্ম, জ্ীব 
যে কর্মানুঠ।ন করে, তাহাই তাহার স্বভাব গুস্তত করে। বা'র বিন্দুর ধারাবাহক 
পতনে কঠিন ওস্তরণ দেই ক রি-পতন-চিতু বক্ষে ধারণ করিতে বাধ্য হয়। 
বিজ্ঞান/লোচনায় আমরা জ্ঞান, যে সম জাতীষ স্পন্দন, দিনের পর দন, ম।পের 
পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কোনও বস্তর উপর গুযুক্ত হইলে, উক্ত বস্ত সেই 
স্পন্দন গ্রহণ কারয়া আত্মস্থ করে, এবং উত্ত স্পন্দনে ম্পননঞ হইতে থাকে। 
উদ্দীপক স্পন্দন ক্ষান্ত হইলেও উহাই সম্জাতীয় স্পন্দন প্রেরণের কেন্দ্রন্বরূপ হইয়া 
থাকে এবং উহ1 হইতে স্বতঃ সমজাতীয় স্পন্দন উত্থিত হইতে থাকে। জীবের 
স্বভাব গঠনের মূলে সমজাতীয় স্পন্দনের জন্ম জন্ম ধরিয়া! প্রয়োগ, অন্যকথায় এক 
জাতীয় কম্মের জন্মের পর জন্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান, এই স্বভাবই সমজাতা় 


চি বেদান্ত প্রবেশ 


ম্পন্দনোৎপাদনের কেন্দ্র ম্বূপ হইয্জা জীবকে বাধ্য করিয়। কর্থে নিযুক্ত করে।' 
ভগবান গীতাতে ইহা! স্পষ্ট বলিয়াছেন £__ 


ন কতৃত্বং ন কন্মাণি লোকস্ স্থজতি প্রভূঃ। 
ন কন্মফলসংযোগং স্বভাবন্ত প্রবর্ততে ॥ গীঃ ৫1১৪ 


_ প্রভু ঈশ্বর লোকের বর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফল সংযোগ স্থজন করেন না, 
জীবের ম্বভাবই উহাদের প্রবর্তন করে। 


ইহা হইতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না, যে স্বভাব_তগবান হইতে তত্বাস্তর-_ 
পৃথক্‌ কর্তা। ইহার মন্ত্র এই, যে ভগবান গুত্যেক জীবের জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ কতৃত্ব, 
কশ্ম বা কম্মকলপংযোগ শ্ছজন করেন না। যে সাধক ও শাসক নিয়ম ভগবান 
পরিকর আদিতে প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার অপরিহাধ্া শক্তি বলে, জীবের কর্তৃত, 
কণ্ম এবং কর্মফল হইতে উত্থিত সুখ দুঃখাদি ভোগ সংঘটিত হইয়া থাকে । উহাদের 
আন্ত পৃথক বিধান করিতে হয় না। 


স্বভাবের বল এত আধক, যে ইহার নিগ্রহ দুঃসাধ্য £__ 


এই ম্বভাবের বল ক্রমশঃ এত অধিক হয়, যে ইহাকে নিগ্রহ কর! বডই দুঃসাধ্য 
হুইয়া পড়ে। গীতায় ইহাও ভগবান ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন £-_ 
'প্রকৃতিং যাস্তি ভূতামি নিগ্রহঃ কিং করিষ্ুতি” ॥ গীঃ ৩৩৩ 
_-ভৃত পকল নিজ নিজ প্ররুত্তি অনুসারে কাধ্য করে, ইহা! কি করিয়া! 
নিগ্রহহ করিবে? 
বল। বাহুল্য যে স্বভাবও যা, প্রকৃতিও তাই। এখানে ইহা! বলিয়া রাখি, যে এই 
স্বভাব বা! প্ররুতি, যাহা শাসক নিয়মের অব্যভিচারী ক্িয়ায় গঠিত হয়, তাহা 
আমাদের জাতিভেদের মূলে। তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় আমাদের 
বর্ণাশ্রম ধর্মে নিহিত ॥ বর্ণাশ্রম ধশ্ম যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠান করিলে, তবে এই স্বভাব বা 
প্রকৃতির কবল হইতে ক্রমশঃ মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। ঝষিগণ ইহা 
তাহাদের অতীন্জিয় জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । তাহাদের এই 
বিধি, উপদেশ, যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সন্মত্ত, তাহার আলোচনার এস্থান নহে। 


স্বভাব গঠনের বীজ, কবে প্রথম উপ্ত হইল তাহার অনুসন্ধান নিরথক £ 
সাধক নিয়মের অপব্যবহার প্রথমে কবে এবং কেন হইল--অন্য কথার ম্বভাব 
গঠনের, বীজ গুথমে কৰে উপ্ধ হইল, এ প্রশ্ন মনে উদ্দিত হইতে পারে । কিন্তু 
আমাদের শাস্ত্র বলেন, যে ৃষ্টি অনাদি, স্যার বৈচিত্র্যও অনাদি, ৈচিত্র্য গঠনের 
কারণও অনার্দি। ম্ৃতরাং আদিকারণান্ুসন্ধান-নিরর্৫থক, শাস্ত্র এই কারণে উক্ত 
রসের উত্তরাম্থসদ্ধান পরিহার করিয়াছেন। ইহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। এতৎ 


কশ্মতত্ব ৯৩ 


সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা ২।১।২৩ হৃত্রে কর] হইয়াছে । শ্টি তত্বের আলোচনায় 
দোলকের নিদর্শন হইতেও ইহা! উপলব্ধ হইবে । 


স্্টির অভিব্যক্তির জন্য বিছা! ও অবিচ্ঞ। উভয়ই প্রয়োজনীয় £__ 


বিদ্যা ও অবিদ্ভা উভয়ে মায়ার শক্তি, ইহ] পূর্বে বল! হুইয়াছে। উভয়েই 
মায়া অন্তর্গত। মায় যখন অব্যারত ছিল, অর্থাৎ যখন প্রকৃতির গুপ-_ 
ক্ষোভ হয় নাই, তখন বিদ্যা ও অবিগ্ভা উভযে জড়িতভাবে বর্তমান ছিল। 
যেমন (+) যোগাত্ক ও (-_-) খণাত্সক তড়িৎ যখন সংমিলিত ভাবে 
থাকে, তখন তডিতের কোন নিদর্শন পাওয়া যাষ না ট্রহারা পৃথক্‌ 
ভাবে অভিব্যক্ত হইলে, বে তড়িতের নিদর্শন ও ক্রিযা দেখতে পাওয়া যায়, 
তড়িতের অভিনাক্তির জন্য উহারা উভয়ে পরম্পর পরম্পরকে অপেক্ষা করে, 
সেইরূপ বিদা। ও অনিদ)া যখন সংমিলিত ভাবে ছিল, তখন স্থষ্টির অভিব্ক্তি 
ছিল না--স্থষ্টির অভিব্যক্তির জন্য উহ্ান্ন। উভয়ে উভয়ের আতাস্তিক অপেক্ষা রাখে। 
যেমন আলোকের প্রতীতি ন1 থাকিলে অর্ধকারের উপলব্ধি হয় না, এবং অন্ধকারের 
উপলব্ধি না থাকিলে আলোকের অস্তিত্ব বুঝা যায় না, সেইকপ অবিদ]া না থাকিলে 
বিদ্যার প্রীতি হয় না, এলং বিদ্যা ন! থাকিলেও অবিদ্যার উপলব্ধি হয় না। 
সট্টির অন্ভিব্যক্তির জন্য উভমই একান্ত প্রয়োজনীয। এককে পরিত্যাগ করিয়া 
অপরের অস্তিত্ব ধারণা করা যায় না। উহাদের মধো একটি ভাল, অপরটি মন্দ, 
এরূপ বলিবার কিছুই নাই। যখন উতয়েই সম প্রয়োজনীয়, তখন ভাল মন্দ প্রশ্ন 
উঠিবে কিরপে? ভাল মন্দ আমাদের অসমাগ, দর্শনের ফল। প্রকৃত পক্ষে, 
উচ্চাধিকারীর লক্ষাস্থান হইতে এবং ব্রঙ্গকোটি হইতে ভাল মন্দ কিছুই নাই। 
যখন সমুদায় ব্রদ্ষেরই নাম__রূপাভিব্যক্ত হইতে জাত, তখন একটি ভাল, অপরটি 
মন্দ বলা যাইতে পারে না। তাহার ইচ্ছান্ুপারে যাহার! আমাদের হ্ৃবিধার 
বিষয়, তাহাদিগকে আমর ভাল ব'ল, আবার তাহার ইচ্ছানুলারে যাহারা আমাদের 
অস্থবিধার কারণ, তাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিষা থাকি। 

আমরা বায়ু সাগরের নিম্মতম তলচারী জীব, মধ্য জলচর জীব। বাষু ও 
জল উভয়েই আমাদের জীবন ধারণ পক্ষে সমভাবে গ্রযোজনীয়। উহাদের মধ্যে 
একটি ভাল, অপরটি মন্দ আমরা বলিতে পারি না। অথচ, যদি কেহ আমাকে 
বলপূর্ববক জলমধ্যে ডুবাইয়া ধরে, আমি জল হইতে উঠিবার জন্য ছটফট, করি-_ 
যদি শীঘ্র উঠিতে না পারি, আমার প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে, তা বলিয়া জল 
যে মন্দ, বা অপ্রয়োজনীয়, তাহা! বলিতে পারি না। একটি মস্ত জল হইতে 
তুলিয়া উপরে রাখিয়া দিলে, উহ! কি প্রকার অহির হইয়৷ আকুলি বিকুলি করে, এবং 
খানিক পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা সকলের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট) অথচ মতস্তের 
ক্রীবন ধারণের অন্য বায়ুর গ্রয়োজন, উহার ফুস্ফুস্‌ যন্ত্রের বর্তমানত। তাহার প্রমাণ। 


৯৪ বেদান্ত প্রবেশ 


আনন্দের অন্বেষণে অবিশ্রান্ত প্রধাবন আমাদের মনের চঞ্চলভার মুলে £- 
আলোকের জীব, আলোক যাহাদের জন্ক্ষেত্র, অবস্থান ক্ষেত্র, সংব্ধন ক্ষেত্র» 
বর্ধক্ষেত্র, আলোক ভাল্বাশে। আলোকে তাহাদের শক্তির স্ষরণ হয়, কর্প্রবৃত্তি 
জাগিয়া উঠে, আনন্দের ৬পভোগ হয়; অন্ধব্ারে তাহাদের ভয়, অন্ধকার 
তাহাদের শক্তি জড়ীভূঙ্ত কয়া রাখে, অন্ধকারে তাহাদের নিরানন্দ দুংখকই্ট ভোগ। 
অন্যপক্ষে অন্ধকারের জ'বগণ আলোক ভ!লবাস নী, আলে'কে তাহারা জড়ের 
হায়, মৃত্তর ল্যায় পড়িয়। থাকে ঃ অঞ্ধকারে তাহাদের শক্তির স্ফুরণ, আনন্ের 
বৃদ্ধি ও উপভোগ । আমরা নম্বতাধতঃ বি্ছ্াংধকারের জীব -অমৃ "তব আমাদের 
গ্রকৃতিপিদ্ব_ একারণ পৈদিক খ'ষ মানব সাধারণকে “অমুতস্ পুত্রাঃ বাল? আখ্াাঠিত 
করিয়াছেন। কোনও আগন্তক কারলে আমা অদ্ছাধিকারে পতিত ভইসাছি 
এবং পে কারণ জলে নিমজ্জিত মানণের হায় শিদ্বৃতি পাইণার জন্য আকুলি ধিকুল 
করিতেছি, দুঃপক্ট_-বন্ত্রণায় কাতর হইয়া টিছুতেই শাঙ্গিলাভ ধরিতে পারতেছিনা। 
আনন্দময় *মুঙলোকের অতিক্ষীণ রেণা, আমাদের উপলন্ধর মূলে স্থপভাবে 
নিহিত থাকিয়া আদাদিগকে আনন্দের অন্বেষণে খ্িপিয় ভইতে বিষয়াস্তরে পুধাবিত 
করিতেছে । আমাদের মনের চঞ্চলতার মূলে এঈ আনন্দের অন্বেশ.ণ অবিশ্রান্ত 
প্রধাবন। যতদিন না, আনন্দদয়ের সান্ষাৎকার লাভ হণ”, আনন্দময় অমুতলোকের 
বিনষ্ট স্থান পুনরুদ্ধার ক'রতে পারা যায়, ততদিন এ ছুঃছটির বিরাম নাউ । উহা] 
লাভ করিলেই শাশ্বত বিশ্রান্তি, অব্যাধিকার হইতে মুক্ত, আমাদের গুরৃতি 'সঙ্ছ 
বিদ্যাধকারে অবস্থান | 


বিভা ও অবিষ্া যেমন পরস্পরকে অপেক্ষা করে (৪ইবূপ বন্ধ ও মোক্ষও 
পরম্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে 2 
একটি তড়িৎ যন্ত্রের প্রতি অণু-পরম।থুতি মোগাত্ক্য ও খণাত্মঃ উন্য় ৩ ড় 
বর্তষান থাঁণ"লেও, উহার এককোন্দ্র কেধলশাত্র ঘে/গাত্মক তড়তের নিপর্শন ও 
অপর কেন্দ্রে কেবলমাত্র খণাত্মক তড়িতের শ্দরশন দেখিতে পাহয়া যায়ঃ জ্ইেকূপ 
বিশ্বযন্ত্রের প্রতি অণুপরমাণুতে প্গ্যা ও অগ্ছ্া বর্তমাশ থাকঝলে৪, হার একান্তে 
বিদ্ঞা, অপরপ্রান্তে অবি্ঠাঃ একপ্রান্তে মুক্ত ঈশ্বর ও টচচ্গ্য, অপরপ্রা্ছে বদ্ধ জী1ও 
জগৎ। উভয়ে উভয়ের অংপক্ষা রাখে । জীব আছে বলি ঈশ্বরের ঈশ্বরত, 
ভগবানের ভগবন্তা। জী? না থাকিলে, ঈশ্বরও নাই, ভগনানও নাই। কিথাকে, 
তাহ] ভাষায় বল] যায় না। যা থাকে, তাই-_হহা পুর্ব বল। হইয়াছে । ব্ছ্যা 
ও অবিগ্ঠা যেমন পরস্পরকে অপেক্ষা রাখে, বধ মোক্ষ সেইরূপ পরম্পর পরস্পরকে 
অপেক্ষা রাখে । বন্ধ না থাকিলে মোক্ষের সার্থকতা নাই, আপার মোক্ষ না থ।কিলে 
ন্ধত্ণ প্রতীতি নাই। অবধিগ্ভার সহিত বদ্ধ, এবং. বিছ্াার সহিত মোক্ষ ঘনিষ্ঠভাবে 
দ্ধ ইহা! পূর্বে বল] হইয়াছে । 


কম্মতথ উ€: 
কর্মে বর্তৃতবুদ্ধিই বন্ধনের কারণ £__ 


কর্মের শ্বতঃ বদ্ধন-সামর্থ নাই। কর্শের কর্তৃতবুদ্ধিই বন্ধনের কারপ। ইহা 
পূর্ব্বে বল! হইয়াছে । এই বত্তৃতববুদ্ধি ভগবানের ইচ্ছায় সংঘটিত, জরে কত্ত 
ভগবান হইতে প্রাপ্ত, স্বতন্ত্র বর্তৃত্ব নহে, এবং উক্ত কর্তৃত্ব অত অল্প সীমার মধ্যে 
নিবদ্ধ__ইহাও পূর্বে বলা হুইযাছে। যতদিন জীবের পাতে অভিমান বর্তখাল, 
ততদিন বর্তৃত্ব প্তমান-_. ইহা “কর্তা শাস্ববতাৎ | ২।৩।৩৩ শুত্রে আলোচিত হইয়'ছে। 
বন্ধ যখন এই বর্তৃত্ববুদ্ধি হইতে, এই কর্তৃত্বের পরিচালনায় জীব নিজরুত বম্ধন 
হইতে মুক্তলা5 করিণে পারে । 


ভগবান হ্বত্রবার “কৃতগ্যত্ব!পেক্ষস্ত বাইত-প্রতিযিদ্ব-€কর্থ]াদভাঃ | হ1৩1৪২ তরে 
প্রতিপাদিত কারয়াছেন, যে জীব, পীনাদদ্ধ, উপাধির আত্মান হইতে জাত, বর্ৃত্ের 
পরিচাঞ্নে দৃঢ় গযত্ব ক'রতে পারিলে শাঘক শিমের অধিকার হইতে মুক্তলাভ 
করিতে পারে । পফলমত উপপন্তেত ৩২৩০ স্থত্রে কর্মফল যে ভগব'নের 
নিষমানুলরেহ বাত, ইহ] শ্ুত্রঃর প্রতিপন্ন করিখাছেন । ইহা হইত প্রুতিপন্ত 
হইতেছে যে ভগবানই স্বরূপ"*ঃ স্বতম্র একমাত্র কর্তা, জীব গুরু * কর্তী না হইয়াও-- 
অর্থাৎ স্বরূপত্তঃ অকর্তা হইদা৭, আপনাকে কর্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে-_ 
ইহা! জীরংস্ত। এই অপ্রারু বর্তৃত্ধের ধ্বংসেই বন্ধন হইতে মুক্তি-_জীবের 
স্বক্ূপানিবাক্তি, অবিলাধিকার হইতে 'ব্ছ'ধিকারে গমন । জীন যদি বুঝণ্তে পারে, 
ঘে তাহার জীপত্ব, তাহার নিজত্ব, তাহার উপাধি, ইজ্জনাদি সমুদায় ব্রচ্থ হইতে জাত, 
ব্রঙ্গন্থিত এনং এ শেষ পারণাত, জীন যে সমুদায় বিষয় ৯পভোগ করে তাহারাও 
ব্্ষধ হইতে হত্বার নহে, ত্ুঙ্গব ইচ্ছায় টতারা তাভ'র সহত সম্বন্ধে সন্থদ্ধ; জগৎ 
জগতম্থ যা কিছু, সমুদ|যই ব্র্ষের নারূপে অ হব্যন্ত। তিন সে তাহান্য ।নজ কর্তৃত্ব 
দেখছে পায় নী, তখন কে কাহার ক গ্রকারে পন করণে? সর্বদই ব্রহ্ষের বা 
ভগবাশের লীদ্গা, (লা, সমুদ'ঘগ ত'হার বর্তৃত্বাবীবে পারচা'ল'ঠ বুঝিতে পারে । 
ছুখ-কষ্ট বন্ধন প্রত পিছুত নাই তখন তাহার উপলব গোচরু হয়। তখন সে 
আপনাকে ।চরমুক্ত, ভগবানের কটস্থা শক্তাংশ বলগ্লা বুঝতে ারে। 


ভবের স্ব্ূপের সহিভ বর্দ্ের নিত্য লগ্বন্ধ নাই 2 
অশএব আরা বু'ঝলাম, যে জীবের ম্বক্ধপের সাহত কর্দের নিতা পছ্ন্ধ নাই, 
আগন্তক কারণে পংশ্রেন্ব মার সঘাটত। এই সংশ্লেষ উপাধি স্থ্টি কহিয়া ,হাবের 
দ্বরূপাবরণের ারণ হয এ।ং আবুহ-ন্বরূপ জীব ভ্রঘ বশতঃ আপনাকে স্থধা, দুঃখী, 
কর্তা, কৃশ, দূর্বল, রোগী প্রভৃতি নানাভাবে অন্থুভব কিয়া সংসারযাত্রা নির্বব,.হ করে। 
 শ্রীঘদ্‌ ভাগবত নিমোদ্ধত কয়েকটা ক্নোকে ইহ! হ্ন্দরভাবে প্রকাশ কারয্লাছেন। 


৬ বেদান্ত প্রবেশ 


গুণ।ঃ স্থজস্তি কন্মাণি গণোহইনুস্থজতে গুণান্‌। 
জীবস্ত গুণসংযুক্তো ভূঙক্তে কর্ম্মফকলাম্যসৌ ॥ ভাগ £ ১১।১০।৩০ 


যাবৎ স্তাৎ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনত । 
নানাত্বমাত্মনে যাবৎ পারতন্ত্রাং তদৈবহি। 


যাবদস্যান্বতন্তরত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্‌।। ভাগ ঃ ১১।১০।৩১ 
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচাপিতাঃ।. 'াগ £ ১১1১০।৩২ 


__ইন্জিয়গণ কম্ম পকলের স্থা্টি করে, সত্তাদি গুণ সকল ইন্দ্িয়গণকে প্রবৃত্ত 
করে, আত্মা করেন না, জীব ইন্দ্রিয সংযুক্ত হইয়া উপাধি সহকারে কন্মফল 
তোগ করেঃ নিপ্পাধি আত্ম। ভোগ করেন না। যতদিন গুণ বৈষম্য 
থাকে, ততদিন আত্মার নানাত্ব জ্ঞান হয়, যতদিন আত্মার নানাত্ 
থাকে, ততদিন তাহার পরাধীনত্ব হয়, যতদিন পরাধীনত্ব থাকে, ততদিন 
ঈগ্বর হইতে ভয় হয়। ধাহারা এইরূপ গুণ-বৈষম্য ও ততরুৃত ভোগ ও 
কর্মের উপাসনা করেন, তাহারা শোক মোহের বশীতৃত্ত হইয়া 
মুগ্ধ হয়েন। ভাগ: ১১।১০।৩০-৩১-৩২ 


'অবিস্ভাধিকারে কৃত কর্ম চারি প্রকার; উহাদের কাহারও হবার! ব্রন্গতত্ব 
লাভ তয় না 2 


অবধিদ্যাধিক।রে রুত আমাদের সাধারণ কণ্ম চারি প্রকার :--(১) উতৎ্পাছয 
(২) সংস্কার্ধ্য (৩) বিকার্ধা ও (৪) আপা। জীবের স্বরূপ[ভিবাক্তি অথব! 'ভগবত্তত্বের 
অপরোক্ষান্ুভূতি _উক্ত চাঁর প্রকার কর্ধের কোনও প্রক্কারের দ্বারা লভানহে। উহা! 
নিত্য নিদ্ধ বলিযা “উৎপাগ্য” নহে । চিরোজ্জল, নিত্যকাল ঘমভাবে দেদীপামান্‌ 
থাঁকাষ এবং মলিনতা তাহাতে ম্পর্শেনা বলিয়া “সংস্কার্ধ” নহে । অপরিণাষী, পরম 
সত্য বলয় “নিকার্ধ।৮ নহে এণং অনন্ত, সর্বব্যাপী, সব্ধত্র ওতপ্রোতভাবে অস্তরে 
বাহিরে বিমান বলিয়া “আপ]” নহে । ভগবান স্ত্রকার ব্রহ্ষস্থত্রের ৩।৪।১ সুত্রে ইহা] 
প্রত্তিপাদন করিয়াছেন এ্রবং ৩।১।২ হইতে ৩।৪।১৪ শ্মত্র পর্যন্ত নানাপ্রকার আপত্তি 
উত্থাপন ও বিচারের ছার! আপত্তি সকল নিরদন করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 


করিয়াছেন । 
সংকাধনকূপ কর্মের প্রয়োজনীন্মতা £- 


যদি আত্মোপলধূতে কর্মের প্রয়োজনীয়তা নাই, তবে “অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষ - 
নুমানাত্যাম্‌।”--৩1২।২৪ নুত্রের সার্থকতা কি? ইহার বিস্তারিত আলোচনা মৃলগ্রন্থ 


কর্মতত্ব ৯৭ 


উক্ত প্রদঙ্গে করা হইয়াছে, এখানে আর পুনকুক্তির প্রযোজন নাই। এক 
কথায় বলিয়া রাখি যে, কর্মের ছারা আবরণ স্থই হইয়া আত্মতত্বকে আচ্ছাদিত 
করিয়াছিল, সংরাধনর্ূপ কন্ম দ্বারা তাহা অপপারিত হয় মাত্র। মেঘ স্ধ্যকে, 
আচ্ছাদিত করিলে নূর্ধা দৃ্ট হয় না, কিন্তু প্ররূতপক্ষে র্যা নিস্তেজ বা জ্যোতিঃহীন হয 
না, মেঘ অপসারিত হইলে হূর্ধ্য আত্মপ্রকাশ করে। আম্সতন্ব পেইরপ উপাধির 
মলিনতায় আচ্ছাদিত ছিল, মলিনতার অপলারণে স্বতঃ আন্মপ্রকাশ করে। দর্পণের 
মলিনতা অপপারণের জন্য যেষন লাঠির আঘাতরূপ প্রচণ্ড কন্ষের প্রয়োজন হয় না, 
উহার দ্বার] দর্পণের ধ্বংস সংসাধিত হইতে পারে বটে, কিন্ত মলিন তা দূর করাযায় 
নাঃ তাহার জন্য বালুকাদির দ্বার] ধীরে ধীরে ঘর্ণণবূপ কর্শোর প্রয়োজন । সেইরূপ 
উপাধির মলিনত1 অপসারণের জন্য উতৎকট কন্মের প্রয়োজন নাই--“পংবাধন” রূপ 
বিশেষ কর্ম প্রয়োজনীয়। উহার দ্বারাই মলিনতা সম্যক দূরীভূত হয়, একারণ অন্য 
কন্মাপেক্ষা সংরাধনবূপ বিশেষ কর্শের প্রযোজনীয়ত।। কর্মের দ্বারা আবরণের সৃষ্টি, 
এবং কর্মের দ্বারাই তাহার অপসারণ, ইহা! সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বটে। 


কর্তের দৃষ্ট ও অন উত্তয়বিধ ফল :__ 


অবিগ্ভাধিকারে জীবের কৃতকর্খ শাগ্রকারগণ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন £_- 


(১) প্রারন্ধ (২) সঞ্চিত ও (৩) ক্রিয়মাণ। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
আলোচনা ২।১।২৩ ও ৩।১।৮ সুত্রে করা হইয়াছে, এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন 
নাই। তবে এইটুকুমাত্র পুনরুল্লেখ কর যে, যেমন জড় বিজ্ঞান হইতে আমর! জানি 
যে ঘাত প্রতিঘাত লমান ও পরসম্পন্ধ বিপরীত মুখে কার্ধকারি, এবং উভয়ের উপরে 
উভয়ের ক্রিয়া, সাম্যভাব সংস্থাপনের হেতু, সেইরূপ কম্ম ও তাহার ফলভোগ পরম্পর 
বিপরীত মুখে সমান ভাবে কার্ধ্যকারী হুইযা, সাম্যভাব সংস্বাপন করে-_অন্ত কথায় 
ফলভোগ, কম্মনাশ করে। কিন্তু যেমন কোনও প্স্তরের উপর আঘাত করিলে 
প্রতিঘাতে আঘাত নিবারিত হয় বটে, তথাপি আঘাতের চিহ্ন প্রস্তরের গায়ে 
অঙ্কিত থাকে, সেইরূপ কোনও বিশ্লেষ কর্ম, ফলভোগে নই হইয়া! যাইলেও চিত্তে 
তাহার চিহ্ন রাখিস্বা যায়। ধৌত বস্ধে ালী পড়িলে, তাহা যেমন পুনঃ পুনঃ ধোঁত 
করিলেও কালীর দাগ নি:শেষে অপনীত হয না, অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে উহার 
সুকষ্ব চিহ্ধ অনুভব করা যায়, সেইরূপ দুষ্ট ফলভোগে কম্ম ধ্বংস হইলেও উহার দাগ 
চিত্তে কামনা, বাসনা, কর্বীজাকারে__ন্থক্্রভাবে বর্তমান থাকে । ইহা নিঃশেষে 
নষ্ট হয় না; ইহ1 সংসারে গতাগত্ির কারণ । এজন্য শাক্্কারর] বলেন, যে কর্মের 
দষ্ট ও অনুষ্ট উভয়বিধ ফল উৎপন্ন হয়। দুষ্টফল, দুষ্ট ফলভোগে ধ্বংস হয়, অনৃ্ঠফল 
মৃত্যুর পরও জীবের সঙ্গে অন্গমন করে। এই অবৃষ্ট ফলকেই ভগবান স্থত্রকার 

ণ 


৯৮ বেদান্ত প্রবেশ 


ভৃতন্থক্্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং পূর্বোদ্ধত ৩1১1১ স্বত্রে ইহা জীবের সহিত 
জন্ম হইতে জন্মাস্তরে, দেহ হইতে দেহাস্তরে গমন করে, ইহ] প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
এই অধৃষ্টফল “দৈব” সংগঠনের হেতু । ফলতঃ পূর্ব পূর্বব জন্মে কৃত কর্ম, যাহারা 
দৃষ্ট ফলভোগে ধ্বংসগ্রাণ্ড হয় নাই, তাহাদের অনৃষ্টফল হইতে উৎপাদিত চিহ্ন লকলের 
সমবায় শক্তি হইতে দৈব উৎপন্ন হয় এবং পুরুষকার বা ক্রিয়মাণ কর্মাপকলের সহযোগে 
কার্ধ্যকারী হইয়া, কোন বিশেষ কর্শের সফলতা বা বিফলতার হেতু হয়। যতদিন 
ন] কর্ম নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার দৃষ্টফল ভোগের দ্বার] এবং অনৃ্ট ফলোৎপনন 
বাসন, কামন। গ্রভৃতির নিঃশেষ বিলোপ সাধন ন] হয়, ততদিন সংসারে গতাগতির 
বিরাম নাই। এই গতাগতি নাশের জন্য কর্ণানুষ্ঠান প্রয়োজন। পূর্বের বলিয়াছি, 
যাহা, কর্ম হইতে উৎপক়, কন্ম দ্বারা তাহার ধ্বংস, ন্যায ও যুক্তি সঙ্গত। ভগবান 
হত্রকার এই কর্ণানুষ্ঠানের নাম “সংরাধন” বলিয়াছেন । সাধারণতঃ ইহা উপালন। 
নামে প্রলিদ্ধ। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমর] উপাসনা তত্বের আলোচন। করিব। 


অষ্টুম পরিচ্ছেদ 
উপাসনাততত 


ব্রন্ম বা ভগবানে জীবের নিত্য আসন £₹_ 


জীবতত্ব আলোচনায় আমর! বুঝিয়াছি, যে জীব, ব্রদ্মের বা ভগবানের তটস্থা 
শ্বক্ত্যংশ, এবং তটস্থা শক্তি যখন শক্তিমানে তাদাত্যুভাবে বর্তমান থাকে, তখন 
জীবত্ব অনভিব্যক্ত থাকে; যখন জীবত্বের অভিব্যক্তি হয়__অর্থাৎ জীব ব্রদ্ষ হইতে 
দৃণ্যত: পৃথকৃরূপে £তীত হয়, তখন ভ্রদ্ধ বা ভগবানের সহিত তাহার নিতা সহ'বস্থ'ন 
বর্তমান থাকে; আবার জীব যখন সংসায় যাত্রা হইতে অব্যাহতি লাভ করে, 
তখনও ব্রক্ধ বা ভগবানের সহিত তাদাত্যভাবে অবস্থিতি করিয়া ( হ্ত্র 
৪1৫19 ), ভগবানের সহিত সমুদায় ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন (স্তর ৪1৪৮, 
৪181১৪ )। স্থত্তরাং জীব কি অনভিব্যক্ত অবস্থায় কি অভিব্যক্ত অবস্থাপ, কি 
মুক্ত অবস্থায়--সমুদায় অবস্থায়, সর্বকালে হুদ্ধ বা ভগবানে নিত্য অবস্থান করেন। 
শ৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত ছান্দোগ্য শ্রাতির ৬।৮।৪ মন্ত্রে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। উক্ত 
শ্রুত্তির ৭২৫1২ মন্ত্র বিশ্রদভাবে প্রকাশ করেন, যে আমাদের উপরে, নীচে, সম্মাথে, 
পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে, অস্ত্রে, বাহিরে সর্বত্র আত্মা বর্তমান। সাগরে নিমগ্ধ ঘটের 
হ্যায় আমরা আত্মা সাগরে নিমগ্র। ব্লা বাহুল্য যে আত্মা, ভগবান, পরমাত্মা, 
ব্রহ্ম, সংস্বরূপ সমুদয় একপর্য্যায় ভুক্ত । তাহার সততায় আমর] সত্তাবান, তাহার 
নিয়ন্ত্রণে আমরা! ক্রিয়াশীল । আমাদের ঠৈহিক, মানসিক সমূদায় ব্যাপারের তিনি 
পরিচালক, নিয়স্তা ও সাক্ষী। স্থত্রাং আমরা বুঝিলাম, যে আমরা ইচ্ছা করি 
বা না করি, আমর] বুঝিতে পারি বানা পারি, আত্মায় বা ব্রদ্ষে বা ভশবানে আমাদের 
শাশ্বত অবস্থান বা নিত্য আসন চির বর্তমান। 
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উপাসনা--উক্ত নিত্য আপনেত্র অনুকল্পে উপ আসন কল্পনা: ত্রদ্ধে বা 
ভগবানে আমাদের নিত্য আসন হইলেও আমরা তাহা বুবিতে পারি না, আমরা 
অধুনা, হৃষ্টির অভিব্যক্তির যে স্তরে বর্তমান, তাহাতে আমাদের অনুভূতি আমাদের 
ইন্দিয়-হ্বারে নিবদ্ধ। এই ইন্দিয়গণ বহির্ধুধীন, বহিবিষয়ে ইহারা নিমগ্র। আমরা 
ইন্দরিয়ঘারে বহিবিষয়েরই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। অন্য কথায় বহিবিষয়েই আমাদের 
আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । এই বহিবিষয়ই এক কথায় বিষয় নামে অভিহিত। 
বিশেষেণ সিনোতি-বরাতি এই ব্যুৎপত্তিতে বিষয় শব নিশ্পন্ন ; ইহার অর্থ এই, যে যাহা" 
বিশেষরপে বন্ধন কয়ে, তাহাই বিষয়। সেতুপদ, এ একই "সি" ধাতু হইতে নিশন্ন। 


কু উপাসনাত্বত্ব 


নদী প্রভৃতি জল প্রবাহ হ্বারা পরম্পর অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন উভয় কুলকে বন্ধন করিয়া রাখে 
বলিয়া “সেতু” নামের সার্থকতা । সেইরূপ দৃগ্ততঃ ব্যবহারিকভাবে পরম্পর একাস্ত 
বিভিন্ন জড় ও চৈতন্তের সংযোগ সাধন করে বলিয়া “বিষয়” পদের ব্যুৎপত্তি লত্য 
অর্থের সার্থকতা | এই সংযোগকে চৈতন্যের, জড়ের সহিত ব্দ্ধন বলাযায়। যেমন 
নোঙ্গর নদী শ্োতের উপর ভাসমান নৌকা বন্ধন করিয়া রাখে, বিষয় সেইক্প 
চৈতন্তকে বন্ধন করিয়া রাখে । স্থতরাং বিষয় সকল, বন্ধনের কারণ এবং উহাতে 
উত্তরোগুর অধিক নিমজ্জন, উত্তরোত্তর অধিক বন্ধনের কারণ হ্য়। এজন মধ্যে 
মধ্যে বিষয় হইতে মন প্রত্যাত্তত করিয়া শাশ্বত, নিত্য, আসনের অভাবে উপ- 
আসন কল্পন। করিয়া, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। এই “উপ” বা সমীপে অর্থাৎ 
শাশ্বত, নিত্য আসনের অন্ুকল্পে সমীপে আদন কল্পনা “উপাসনা” নামে কথিত। 
ইছার প্ররুত অর্থ এই যে, বর্ষে বা ভগবানে আমাদের নিত্য আসন প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও, আমরা যখন উহা! বিস্বৃত হইয়। অবিদ্া/ধিকারে পতিত হইয়াছি, তখন উক্ত 
নিত্য আসনের সহিত নিত্য সম্বপ্ধ মনে জাগাইয়া রাখিবার জন্য, উপ-আসন 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন-_অর্থাৎ প্রতিদিন অল্পবিস্তত্র উপাসন। করা আবশ্তক। ইহাই 
উক্ত বিস্বৃতি হইতে মুক্তিলাভের উপায়। এই মুক্তি লাভেই পুরুঘার্থ সিদ্ধি। ভগবান 
সুত্রকার “উপপূর্ববপিত্তেকে ভাবমশনবৎ, তছুক্তম্‌॥” ৩।৪।৪২ স্থত্রে ইহা গ্রতিপাদন 
করিয়াছেন। অশন__অল্মাদি আহার যেমন শরীর রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় 
সেইরূপ “উপপূর্বম্‌ ভাবম্৮__বা উপাসনা- পুরুষাথ সিদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। 
ভূ ধাতু ও অস্‌ ধাতুর অর্থ এক, স্থতরাং উপপূর্ববমূ ভাবম্‌ যা, উপালনাও তাই। 
এই উপাসন1 ছার! চিত্তমল ক্ষালন হইলেই নিত্যসিদ্ধ ব্রদ্মতত্ব স্বত্তঃ উদ্ভাসিত হইয়। 
থাকে__ইহাই পরম পুকুষার্থ প্রাঞ্চি। 


প্রাকৃতিক নিয়মে সকলে কোন না কোন প্রকারে উপাসনা! করিতে 

বাধ্য 2 

উপ-আসন কল্পনা পুরুষের ইচ্ছাধীন। উপাসনার উদ্দেশ্ত বিষয় হইতে মনকে 
প্রত্যাহার করিয়া ব্রঙ্গ বা ভগবদভিমুখে নিখোগ-অন্ত কথায় মনের ভাব বা স্পন্দন 
বিষয় হইতে ফিগাইযা ভগবানের দিকে প্রেরণ । প্রারুতিক নিয়মে ইহ] ম্বতঃ 
সংঘটিত হইয়া থাকে! কি প্রকারে হয়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ভগবান 
মায়াশক্তি বিকাশে বিশ্ব স্থট্টি করেন, ইহ পূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে হুষ্টির পূর্বে এই 
শক্তি তাহাতে তাদাঝ্যভাবে লীন ছিল, অভিব্যক্তি ছিলনা । উপনিষদের ভাষায় 
বল] হয়, তখন মায় বা প্রকৃতি, অব্যারৃত ছিল। সংশ্বরূপের চিদাকাশে সংকল্প- 
রূপ স্পন্দন উত্থিত্ত হইলে এই অব্যাকুতা প্ররুত্তির গুণক্ষোভ সংঘটিত হয় এবং তখন স্ব, 
রজঃ ও তম্ঃ এই তিন গুণের অভিব্যক্তি হয়। আমর] জানি আলোক, স্পন্দন 
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হইতে উদ্ভূত । স্পন্দনের বিভিন্নতার জন্য উহ] রক্ত, হরিত্রা, হরিৎ, নীল, ধূসর 
প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের আলোকরূপে অভিব্যক্ত হয়ঃ সেইরূপ রজঃ গুণের উপর সংকল্প- 
রূপ স্পন্দন ক্রিয়াশীল হইয়া 'অ” কার, সত্গুণের উপর উক্ত ম্পন্দনের ক্রিয়া “উ' 
কার, এবং তম: গুণের উপর উক্ত ক্রিয়া “ম* কার অভিব্যক্ত করে এবং উহাদের 
সমবারে ওম” কারের অভিবাক্তি প্রকট করে। চিদাকাশে ইহা আদি নাম, 
মহাকাশে ইহা আদি শব, চিন্তাকাশ্রে ইহা প্রণব। জগতের সমুদায় বস্তুতে সত্ব, 
রজঃ ও তমঃ এই তিন গ্রণ নানাধিক্যে বর্তমান আছে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও এই 
তিন গুণের নৃযনাধিক সংমিশ্রণে উত্পয্প। স্থতরাং 'অকার 'উ"কার ও “ম'কার 
হইতে প্রবাহিত স্পন্দন, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিশ্থ রজঃ, সত্ব ও তমো গুণকে স্পন্দিত 
করিয়া যথাক্রমে ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি উদ্বোধিত করে। ইহ] ম্পটতঃ 
কালাগ্রিরুদ্রোপনিষদে কথিত আছে । মতকুত “গায়ত্রীর হস্ত” পুন্তকে ইহার বিস্তা'রত 
আলোচন। কর! হইয়াছে । এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল মাত্র। 

আঘাত থাকিলে প্রতিঘাত থাকিবে, ইহা প্রারুতিক নিয়ম । কোনও স্থির, 
স্তিমিত জলাশয়ে একটি লোষ্ নিঃক্ষেপ করিলে, উহা জলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ 
উৎপন্ন করে এবং সেই তরঙ্গ সকল তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে এবং তীরে 
প্রতিথাত প্রাপ্ত হইয়া বিপরীত মুখে কেন্দ্রের দিকে, অর্থাৎ যে স্থানে লোষ্টর নিক্ষি€ 
হইয়া তরঙ্গ উত্পাদনের কারণ হইয়াছিল, সেই স্থানের দিকে আসিতে থাকে। 
লোষ্টর অতি ক্ষুদ্র হইলে তরঙ্গের শক্তি ক্ষীণ হইয়া থাকে, এবং তাহা তীরে 
পৌহুছিতে না পৌনুছিতে মিলাইয়া যায়, অথবা তীরে অতি ক্ষীণ প্রতিঘাত প্রাঞ্চ 
হইয়া প্রত্যাবর্তনের পথে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে উক্ত 
ব্রিবিধ ম্পন্দনের অভিঘাত, প্রত্যভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া, কম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানরূপে মূল 
কেন্দ্রাভিমুখে ফিরিয়া! আসে, অর্থাৎ যে সৎস্বরূপ কেন্দ্র হইতে মূল স্পন্দন উৎপন্ন 
হইয়াছে, তদভিমুখে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ আসিতে বাধ্য হয়। স্থতরাং জগতে 
সকলেই প্রাকৃতিক নিয়মে উপাসনা করিতে বা সৎশ্বরূপ কেন্দ্রাভিমুখে মনোবৃত্তির 
স্পন্দন প্রেরণ করিতে বাধ্য, ইহা বুঝা গেল। ইচ্ছা করুক বা না করুক, সকলেই 
কোন না কোনও প্রকার বাহ্‌ দুষ্ট বিষয় সকলের অন্তরে কোনও অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় 
শক্তি থাকিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করে, এই ধারণা পোষণ করে। কিন্ত 
প্রাকৃতিক নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে পুরুষার্থ সিদ্ধি বহুসময় সাপেক্ষ। 
স্ুটির ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতি বুঝাইবার জন্য যে চিত্র ৩২ পৃষ্ঠায় দেওয়া হুইয়াছে, 
তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে সৃষ্টির এক চক্র পরিভ্রমণ করিতে এক কল্পকালের 
প্রয়োজন, উহা! ব্রদ্ধার একদিন। এইরূপ ব্রদ্ধার দিনের পর দিন, চক্রের পর 
চক্র পরিচালিত হইতেছে । এবং বিশ্বের পরমাধু এ প্রকার দিন পরিমাণে ব্রদ্ধার 
একশত বৎসর । উহ মানব হিসাবে কত বৎসর পরিমাণ, তাহা কল্পনা করিতে 
মস্তিষ্ক বিঘৃর্ণিত হইয়া যায়। গ্রারৃতিক নিয়মে ক্রম পরিণতি কত কালে হইবে, 


১০২ বে্দাস্ত গরবেশ 


তাহার ইয়ত্ত! নাই। জীব যদ্দি- নিজের প্রচেষ্টা বিশ্ব শক্তির সহিত সংযোজিত 
করিতে পারে, তবে কার্ধাসিদ্ধি শীন্ত্ব শীঘ্র হয়। আত্মার শক্তি অনন্ত, ইহ] ৫ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৫1৯ মন্ত্রে স্পষ্ট কথিত আছে। বিশ্বশক্তির সহিত 
এই আত্মিক শক্তি মিশাইতে পারিলে যে পিদ্ধি আসন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ 
কি? যোগ শাস্ত্রে ম্প্ট উপদেশ আছে :-__“তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ” ॥ পাতগুল- 
দর্শন, সমাধিপাদ | ২১। যাহাদের সংবেগ তীব্র তাহাদের আলন্ন। অর্থাৎ্যাহাদের 
আগ্রহ তীব্র, তাহার! শীঘ্র শীঘ্র পুরুষার্থ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং 
স্বাভাবিক নিয়মে সকলের বাধ্য হইয়া ব্রদ্ষাভিমুখে স্পন্দন প্রেরণ করিতে হইলেও 
সকলের জ্ঞ(নতঃ তীব্র ভাবে, আগ্রহের সহিত সাধন! বা উপাসনা করা কর্তবা। 


বিষয়ের স্বরূপ 

উপরে একাধিকবার বল। হইয়াছে, যে মনকে বিষয় হইতে প্রত্যন্ত করিয়া 
ব্রহ্ষাভিমুখে নিয়োগ করা প্রয়োজন । ইহাতে মনে প্রশ্ন উঠে, বিষয়ের ম্বরূপ কি? 
এবং উহার সহিত ত্রন্মের বা পরযতত্বে্ স্ন্ধকি? শ্রীঘদ্‌ ভাগবত কয়েকটি শ্লে.কে 
ইহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। গ্লেরক করপটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল। প্রথম, ব্রহ্ম বা 
পরমতত্ব কি, এই প্রশ্নের উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন £-_ 


বদন্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্‌। 

ব্রন্মোতি পরমাত্মেতি ভগবা নতি শব্দতে ॥॥ ভাগঃ ১২১১ 
_ইহার অর্থ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । এই শ্লোক 
হইক্ডে বুঝ| গেল যে একই বস্ত বিভিন্ন লক্ষাস্থান হইতে বিভিন্ন রূপে 
প্রতীয়মান হয় মাত্র। বস্তর বিভিন্নতা নাই ) উহা অন্ধয় জ্ঞনতত্ব ভিন্ন অন্ত 
কিছু নহে । শ্রীমদ্‌ ভাগবত আবার বলিতেছেন £-_ 


জ্তানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্্েশ্বরঃ পুমান্‌। 
দৃশ্ঠ(দিভিঃ পৃথগ,ভাবৈভ গবানেক ঈয়তে,| ভাগঃ ৩৩২২১ 


_ জ্ঞানমাত্র স্বন্নপ ভগবানই, পরমব্র্ধ, পরমাত্মা, পরমেশ্বর এবং পরমপুকৃষ 
শবে প্রসিঙ্ধ। তিন এক, অদ্বিতীয় এবং জ্ঞানমাত্রত্বূপে সকল পদার্থে 
সম হইলেও দৃশ্যাদি পৃথকভাবে, অর্ধাৎ দৃষ্ঠ, ভ্র্টা ও করণরূপে পৃথক 
প্রতীয়মান হয়েন। ভাগ: ৩৩২২১ 


ইহ! হইতে আমরা পাইলাম যে ভগবান, ব্রদ্ধ, পরমাত্স। পরমেশ্বর, পরমপুরুষ, 
রা, দৃশ্ঠ এবং যে করণ বা ইন্দ্িযগণ্রের ছারা ভ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের, শোতার সাহত 
শ্রাব্যের, আন্রাতার সহিত দ্বেয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়--এই সমুদায় এক পরমতত্ব ভিন্ন 
কিছু নহে। আ'মর! পূর্বের যে সমুদা্ন আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেও আমর! 


উপাসনাতত্ব ৩ 


এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। স্থতরাং আমর! বুঝিলাম যে যিনি অদ্বয় জ্ঞান- 
শত্বরূপে শ্বন্ধবপে ছিলেন, তিনি নিজ ইচ্ছা বশত্ডঃ দ্বৈত মধ্যে অবতরণ করিয়া 
পৃথকভাবে প্রতীত হুন মাত্র। এই পৃথক্‌ গ্রতীতি কি প্রকারে হয়, তাহার অনুসন্ধান. 
করিয়া শ্রীমদ্‌ ভাগবত বললেন £__ 


জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিক্দিয়ৈবক্গনিগুণম্‌। 
অবভাত্যর্থবপেণ ভ্রান্ত্য। শব্দাদিধন্মণ। || ভাগ: ৩৩২২৩ 


-জ্ঞানময় নিগুণ ত্রদ্দই বহির্ঘুখ ইজিয়গণ দ্বারা ভ্রান্তিবশতঃ, রূপ-রস-গন্ধ- 

স্পর্শ-শব৷ গ্ুভৃতি যাঁহ।র ধর তাদৃশ অর্থৰপে অবভাসমান হয়েন | 
ভাগ: ৩।৩২,.২৩ 
স্থতরাং শব্খাদি, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয় সকল, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই,__বহিষ্দুথে 
ইন্দ্িয়গণের দ্বারা তাহারা বিষয়রূপে প্রতিভাত হয মাত্র। একথণ্ ত্রিপল কাচের 
মধা দিয়া শ্বেত সু্ধ্যালোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, উহার শ্বেতবর্ণ অনুভব হয় না, 
রামধন্থুর বর্ণ রঞ্চনা-_-পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ একমাত্র ভ্রান স্বরূপ ব্রক্ষই ইন্দরিয়দ্ধারে 

বিভিন্ন বিষয়ৰপে পরিদৃষ্ট হন। বস্ত প্রকৃত যাহা, তাহাই থাকে। 


ইক্দিয়গণকে অন্তর্থুখীন করিতে পারিলে আর বিষয় প্রীতি থাকে না, 
আত্মদর্শন হয় £_ 

উপরে লিখিত শ্রীমদ্‌ ভাগবত বণিত পিদ্ধান্তের, বিপরীত বিচারে অন্ুসিদ্ধান্ত 
মাপনিই আসিয়া পড়ে, যে ইন্দরিয়গণকে বহির্দুখ হইতে প্রত্যাহত করিষা অন্তর্পুখীন 
কাঁরতে পারিলে, আর বিষয়ের প্রতীতি থাকে না। ব্রহ্ম বা আত্ম! বা 'ভগবান তখন 
শন্ুভৃতি গোচর হছন। কঠশ্র/ত ইহ স্পগ্ুক্ষরে বলিয়াছেন £__- 


পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ বয়ন্তৃস্তম্মাৎপরাউ, পশ্যতি নান্তরা ত্বন্‌। 
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদা বৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌ ॥ কঠ ২1১১ 


_স্বতন্ত্র অর্থাৎ ভ্বীধীন পরমেশ্বর ইন্দ্িয়গনকে বাহ পদার্থ দশ করিয়া নিশ্মাণ 
করিয়াছেন, সেই কারণে, জীব বাহ্‌ বস্ুই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দশন 
করে না। অল্পমাত্র ধাঁর ব্যক্তিই অমৃতত্ব অর্থাৎ নিজের স্বতঃসিদ্ধ শ্বরূপ 
প্রাপ্তির ইচ্ছায ইন্দ্রিয়গণকে বাহ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমাত্মাকে 

দর্শন করিয়া থাকেন। কঠ ২1১১ 
উদ্ধত মন্ত্রে “থানি””, ইন্দিয়গণ চক্ষ্ঃকর্ণাদি এবং টিত্ব-মন-বৃদ্ধি-অহস্কার!ত্বক 
অস্তঃকরণ এই উভয়ের উপলক্ষণে গৃহীত হইযাছে। স্থতরাং মন্ত্রোক্ত “আবুতচক্ষুঃ» 
পদের অর্থ “প্রত্যান্বত সর্বেন্রিয়” অর্থাৎ স্বভাবতঃ বহিপ্রুধীন ইন্দরিম্নগণকে প্রত্যাহত 
করিয়৷ অস্তত্দুখীন করিলে তবে প্রত্যগাত্ম। অর্থাৎ সর্বববন্তুতে অনুহ্য ত (প্রতি অঞ্চতীতি 


১৩৪ বেদাস্ত প্রবেশ 


প্রত্যক) আত্মা অনুভূতি গোচর -হন, ইহা শ্রুতি মন্ত্রের লক্ষ্য। উত্ত শতির ১৩1১২ 
মন্ত্র ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন, মন্ত্রী এই £-_ 


৷ এষ সর্বেরেষু ভূতেষু গৃঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। 
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়৷ বুদ্ধা। সুক্ষরয়া সৃক্ষ্মদশিভিঃ । কঠ ১1৩১২ 


-_-এই আত্মা সর্ধূতের অভ্যন্তরে গৃঢ়ভাবে নিহিত থাকায় সকলের নিকট 
প্রকাশ পান না। পরম সুম্দর্শী পুকষ একাগ্রতাযুক্ত ও স্থক্ম বা যোগাদি 
সাধনে পরিশোধিত বৃদ্ধি দ্বারা দেখিতে পান । কঠ ১1৩১২ 


শ্রুতির এই ছুই মন্ত্রে উপাসনার মূলতত্ব নিহিত। 


বিষয় ব্রহ্ম হইতে তত্বাস্তর নহে, তবে শাস্ত্রে হেয় বলিয়। নিন্দিত কেন? £-_ 
উপরে উদ্ধৃত শ্রুতির ও স্মৃতির প্রমাণ সকল হইতে স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে বিষয় 

্রন্ধ হইতে পৃথক তত্বাস্তর নহে, তবে ইহা শাস্ত্রে হেয় বলিয়া নিন্দিত কেন, উহা! 
উত্তরোত্তর অধিকতর বন্ধনের কারণ কেন, এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে বিষয় 
হইতে ইন্দিক্গণকে প্রত্যাবৃত্ত করিবার উপদেশ কেন? ইহার উত্তর আমরা ক্রমশ: 
বুঝিবার চেষ্টা করিব। উপরে উদ্ধত ভাগবতের ৩৩২২৩ শ্লোকে “ভ্রান্ত্যা” পদ 
আছে। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি, যে ইন্দ্রিয় দ্বারে বিষয় দর্শন_ত্রাস্তি 
দর্শন-_অসম্যক্‌ দর্শন । সমুদায়ে,. এমন কি বিষয়েও, ব্রহ্মদর্শনই,__-সম]ক্‌ দর্শন__ 
প্রকৃত দর্শন-_-সত্যদর্শন-__-অন্রাস্ত দর্শন । এ ভ্রান্তি দর্শন ভগবানের বিধানানুসারে 
হুইয়! থাকে। ইহ! তাহারই জগ্‌ৎ হ্টিকারিণী মায়াশক্তির কার্ধ্য। সপ্তশত্তী চণ্ডীতে 
এজন্য খষি বলিগ্কাছেন £_ 

য। দেবী সর্ববভূতেষু ভ্রান্তিবূপেণ সংস্থিতা। চণ্ী ৫1৭৬ 

__যে দেবী সর্বভূৃতে ভ্রান্তিরপে অবস্থিত আছেন । 


এই ভ্রান্তি ভগব্দ্‌ প্রবন্তিত অবাভিচারী নিয়মের ফল। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে জগৎ 
ক্রীড়নকের স্যষ্-স্থিতি-লয়াত্মিক। ক্রীড় পরিচালনোপযোগী সাধক নিয়ষের অপব্যবহার 
জনিত প্রায়শ্চিত্ত কল্পে শাসক নিয়মান্থুসারে সংঘটিত । উপাধির অভিমানে অভিমানী 
হইয়া, জীব যখন স্বীয় কল্পিত স্বাধীনতা পরিচালনে, উক্ত সাধক নিয়মের অপব্যবহার 
করিল, তখন সে অপব্যবহারের জন্য প্রায়শ্চিত্ত যে তাহাকে করিতে হইবে, 
ত্বাহাতে সন্দেহ কি? এই প্রায়শ্চিত্ত সংসাধনের জন্য জীবের অবিদ্ভাধিকারে পতন । 
মায়াতত আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে অবিদ্যার আবরিক] ও বিক্ষেপিকা উভয়বিধ 
শক্তি আছে। আবরিক! শক্তির. দ্বারা জীবের শ্বরূপভৃত জ্ঞানাবরণ এবং বিক্ষেপিকা 
শক্তির দ্বার] ভ্রান্তি সংঘটন। বে ইহা সাময়িক মাত্র। ইহা হইতে অব্যাহতি 
লাভের উপায়ও ভগবান কর্তক শাস্ত্রে বিহিত। ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহত করিয়া 


উপাসনাতত্ব ১০৫. 


অন্তর্দুেখে আনয়ন, এ উপায় সকলের মধ্যে প্রধান উপায়। যে কর্তৃত্বের পরিচালনে 
জীব অবিষ্ঠার অধিকারে পতিত হইয়াছে-_সেই কর্ত,ত্বের পরিচালনেই উক্ত অধিকার 
হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই শেষোক্ত কর্তৃত্ব পরিচালনের অপর নাম 
“উপাসনা”-__-ভগবান স্থত্রকার বাদরায়ণের ভাষায় “সংরাধন” ( স্থুঃ ৩২২৪ )। 


বাসা জগৎ ও মানস জগৎ 

তত্ব আলোচনায় আমর! বুঝিয়াছি ঘে সৎস্বরূপের সংকল্পেই পাঞ্চভৌতিক 
জগৎ স্যট্টি__ইহাই পরিদৃশ্তমান বাহ জগৎ। এতত্িন্ন মনোময় জগত বিদ্যমান__ 
বিপুলতায় উহা বাহ জগৎ অপেক্ষা হীন নহে। ফলত: উহা বাহা জগতের 
মনোময়ী প্রতিচ্ছবি, বৈচত্র্ে উক্ত মনোময় জগত বাহা জগৎ অপেক্ষা অধিক বলা 
যায়। বাহ জগৎ ঈশ ্ষ্-মনোময় জগৎ জীব স্ষ্ট। ঈশ স্থই যত কিছু_-তাহ। 
সর্বকালে সর্ধদেশে একরপ, সকলের পক্ষে সমান। উহাদের শ্বতঃ শুহৃৎ, মিত্র, 
দে, শক্র বর্তমান নাই । মনই স্হৃৎ, মিত্র, দ্বেষ্য, শত্রু ভাব এ সকলে আরোপ 
করিয়া থাকে এবং সেজন্য এ সকল হইতে উখিত সখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করিয়। 
থাকে। স্ত্রীযৃত্তি_ঈশ স্থষ্ট-সর্বদেশে একরূপ। কিন্তু জীব-স্থষ্ট মানস জগতে, 
ঈশক্্র স্ত্রীমুন্তি__মাতা, পিসী, মাপী, ভগিনী, স্ত্রী, কন্তা প্রত্থক্ধি কত বিভিন্ন প্রকার 
মনোময়ী মুত্তিতে আমর! কল্পিত করিয়া থাকি। উহাদের প্রত্যেকের সহিত বিভিন্ন 
প্রকার আচরণ, প্রত্যেক হইতে বিভিন্ন প্রকার ভোগ আকাঙ্ষা এবং উক্ত আকাঙ্ষা 
পরিপূরণের সদ্ভাব অসদ্ভাবের উপর, আমাদের স্থখ দুঃখ নির্ভর করে। 


মণি ঈশ্বর হুষ্ট__উহাতে শ্বতঃ প্রিয়, অপ্রিয় বা উপেক্ষ্যভাব নাই। উহাতে উক্ত 
ভাব সকল আমাদের মন:কল্লিত এবং সেই সেই ভাবের জন্য উহার প্রাপ্ধি ব 
অপ্রাপ্িতে স্থখ বা দুঃখ ভোগ । এ প্রকার কত দৃষ্টান্ত দিব। স্থতরাং বুঝা যাইতেছে, 
যে জীবের স্থখ ছুঃখ, জীবের মনঃ কল্পিত মানস জগতের উপর নির্ভর করে। 
মনোমত্ধ জগন্িশ্নাণের অবলম্বন, বাহ জগৎ বটে-_কিস্ত মনোময় জগৎই জীবের 
সংসার বন্ধনের কারণ, এজন্য সংক্ষেপে বলা হয়, মনই সংসার । পঞ্চদশীকার একটী 
শ্লোকার্ে ইহা হন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :-_- 


অতঃ সর্ধন্য জীবস্ত পন্ধকৃৎ মানসং জগৎ। পঞ্চদশী ৪1৩৫ 
__মানল জগতই সর্বজীবের বন্ধনের কারণ । 
শ্রতিও স্পষ্টভাবে ঈশ সৃষ্টি ও জীব স্থট্টি উল্লেখ করিয়াছেন :-- 


ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা স্থষটিরীশেন কল্পিতা । 
জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারে। জীব কল্পিতঃ ॥ 
মহোপনিষৎ ৪81৭৩ 


১০৬ বেদান্ত গ্রবেশ 


_ছান্দোগ্য শ্রুতিতে 'কথিত সংস্বর্ূপের ঈক্ষণ হইতে অনুপ্রবেশ পর্যন্ত 
স্ট্টি ঈশ্বর কল্পিত, আর জাগ্রৎথ হইতে মোক্ষ পর্যান্ত সংসার জীব 
কল্িত। মছোঃ ৪৭৩ 


সংপার যখন জীব কল্পিত, তখন সংসার হইতে উত্থিত স্থখ ছুঃখ জীবকে 
ভোগ করিতে হইবে, ত্বাহাতে সন্দেহ কি? বলা বাহুল্য যে সংসারের স্থখ 
নিরপেক্ষ, শাশ্বত স্থখ নহে, উহা! আপেক্ষিক সখ মাত্র এবং উহ] দুঃখের প্রতিক্রিযা 
ভিন্ন অন্ত কিছু নহে-_কিন্তু যেষন ক্রিয়া ও গ্রতিক্রিষা এক জাতীয়, সেজন্য দুঃখের 
প্রতিক্রিয়ারূপ স্থখ, ছূঃখই ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্‌ ভাগবত নিম্নে দ্বৃত দুইটি গ্লোকে 
ইহা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন £__ 


ছুঃখেঘেকতরেণাপি দৈবভূতাত্মহেতৃষু। 
জীবন্ত নব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্ছেত্ত্বৎ প্রতিক্রিয়া ।॥ ভাগ; ৪81২৯২৯ 


যথ। হি পুরুষে। ভারং শিরস গুরু মুদ্বহন্‌ । 
তং স্কন্ধেন সমাধত্তে তথ] সর্ববাঃ প্রতিক্রিয়া; | ভাঁগঃ ৪1২৯1৩০ 


-_ আধিটৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের সকলেরই 
প্রতিক্রিয়া আছে, তথাপি এ প্রতিক্রিয়াও ছুঃখরূপ হওয়াতে দুঃখের 
সম্পূর্ণ বিয়োগ হইতে পারে না। যেমন কোনও পুরুধ মন্তকে গুরুভার 
বহন করিতে করিতে অতিশয় কষ্ট পাইলে, তাহার প্রত্িকারার্থ উক্ত 
ভার মস্তক হইতে নামায়! স্বন্ধে স্থাপন করিয়া মন্তককে কথঞ্চিৎ আরাম 
প্রদান করে, কিন্তু তাহাতে ভারবহনের আত্যন্তিক প্রতিকার হয় না। 
সমুদায় দুঃখের প্রতি ত্রয়াও সেইরূপ । ভাগঃ ৪।২৯।২৯-৩, 


সুতরাং সংসারে ম্থখভোগই ঘে পুকঘার্থ প্রাপ্ধি, তাহা নহে । স্থখভোগও 
বন্ধন-_-তবে এ বন্ধন লৌহ শৃঙ্খলের না হইয়া স্থণর্ণ শৃঙ্খলের, কিন্তু তাহা হইলেও বন্ধনের 
কঠোরতার অল্পতা নাই। বন্ধন হইতে মুক্তি লাভই পুরুষার্থ প্রান্তি। ঈশ্বর জগৎ 
সৃষ্টি করিয়াও, অগঙ্গ বলিয়া যেমন নিলিপ্ত থাকেন, জীব যদি সাধনা দ্বারা অসঙ্গ 
থাকিতে পারে, তবে জীবের কোনও বন্ধন নাই । ভগবান গীত্তায় ইহার উপদেশ 
স্পষ্টভাবে দিয়াছেন। 


বিষয় স্বতঃ দ্বোষাবহ নহে, ভবে বিষয় হইভে ইক্দ্রিমগণের প্রত্যাহারের 
উপদেশ কেন ? ৫ 


অতএব বিময়, বিষয় হিপাবে দোষাবহ নহে -_উহা! ঈশন্যই ; উহ] সর্বদেশে, 
:সর্ব্বকালে, সকলের পক্ষে একরূপ। আমরা উহার যে মৃত্তি কল্পনা করি, তাহাই 
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দোষাবহ-_তাহাই আমাদের ব্ষ্ধনের কারণ। সাধারণ জীবের জীবন ধাগণ জন্য 
প্রয়োজনীয় বিষয় অধিক নহে । কিন্তু আমাদের সম্ভোগ অপেক্ষা! সঞ্চয়ের আগ্রহ 'অধিক। 
পামান্য ২।৪টি মিষ্ট আআভক্ষণে আমার ক্ষ্সিবুত্তি ও পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ হইগা থাকে, 
কিন্ত তাহাতে আমি সন্ত নহি, আমার শতবিঘাব্যাপী আম্রকানন ন] হইলে চলে না। 
আমার দেহ ধারণের জন্ত প্রতিদিন একপোস্তা চাউলের অন্ন যথেষ্ট, কিন্ত আমি 
তাহাতে সন্তষ্ট নহি, বিস্তৃত তালুক, জমিদারী প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য জীন্নব্যাপী 
কঠোর পরশ্রম করিতে পশ্চাদ্পদ নহি, নানা প্রকার অধর্দমাচরণ করিতেও বুণ্ঠিত 
মহি। উহাদের সংগ্রহে অরুতকার্য হইলে কত্ত মনঃ কষ্ট, ইহা! আমাদের নকলের 
প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। সমুদায় বিষয় সন্গদ্ধে এ একই কথা। সুতরাং বুঝা গেল, যে বিষয় 
সম্থদ্ধে আমরা যে মনোভাব পোষণ করি, তাহাই আমাদের মুখ দুঃখের কারণ। 
উহ] ম্বত্তঃ অমঙ্গজলজনক নহে । 


বিষয় যদি স্বতঃ দোষাবধহ নহে তবে বিষয় হইতে ইন্জরিযগণকে প্রত্যান্ত করিবার 
উপদেশ শাস্ত্রে তূয়োভূয়ঃ দেওয়া হইয়াছে কেন? আমর! বুঝিয়াছি, যে জীবের 
সংকল্পান্পারে মনোময় জগৎ স্বষ্ট হইয়াছে এবং মনোযয জগৎ সৃষ্টির অবলম্বন 
বিষয়-_-ধিষয়কে ভোগ্য কল্পনা করিযা আমরা মনোময় জগ হ্থজন করিয়া থাকি। 
বিষয় বহিম্মীন ইন্দ্রিয় দ্বারে উপজন্ধ হইয়া থাকে ইহা] পূর্ববে বলা হইযাছে। বিষয়কে 
ভোগা কল্পনা করিয়া, তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে, খহিন্মূখীন ইন্জিয়ের বশে 
থাকিতে হয, এবং তাহাতে পরমতত্বের প্রতীত্তি হইতে ক্রমশঃ দূরে অপসা রি'ত 
হইতে হয। শ্রীতি প্রমাণে আমরা আরও বুঝিয়াছি, যে ইন্দ্রিয়গণকে অন্থম্ধীন 
করিতে না পারিলে, পরমত্তত্ব অধিগত করিবার সন্তাবন! নাই, এজন্য বিষয় হইতে 
ইন্দ্িয়গণকে প্রতত্যান্বত করিবার জন্য শাঙ্ষে উপদেশ। ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ বিহিত নহে, 
উহাদিগকে প্রত্যাহরণ করিয়া অন্তত্ূখীন করাই উপদেশ । পুর্বে বলা হইয়াছে, 
যে চৈতন্তেত্র সহিত জড়ের সম্মিলনে বা ভোক্তার সহিত ভোগের সংযোগে সংসার । 
এই সম্মিলন অগ্নির সহিত জলের মিলনের ন্যায় ;__অগ্ন ংযোগে জলের স্বাভাবিক 
ইশত্যগ্ুণ তিরোহিত হয়, জল অগ্নির ধশ্ম উষ্ণতা গ্রহণ করে, অগঠ্নিও জলের সংযোগে 
গ্রকাশিকা শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং জলের শৈতাগ্ুণের সংস্পর্শে তাপের উগ্রতা 
প্রশামত হইয়া তাপম।ন যন্ত্রের শিদ্দিষ্ট ১০০০০ এ থাকিতে বাধ্য হয। সেইরূপ 
জড় ও [চিতের সংমিলনে উভয়ের ধশ্ম উভয়ে সংক্রামিত হয়। চিৎ জড়ধম্ম এবং জড় 
চিএর ধশ্ম গ্রহণ করিতে বাধা হয়। অগ্মর ম্যায় চি এর গ্রকাশিকা শক্ত জড 
সংস্পর্শে আবৃত থাকে; জড়, চিতের সংশ্লেষে, অভিমান, কামনা, বাসনা প্রভৃতি 
আকারে প্রকটিত হয়। সংসার হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, চিৎ এর 
স্বরূপাভিব্যক্তির প্রয়োজন--বা জড় সংশ্লেষ হইতে চিৎ এত্ন মুক্তি সংঘটন আবশ্যক। 
ইন্দ্রিয় ছারে উভয়ের মিলন ঘটিয়া থাকে, স্থতরাং উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইলে, 
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ইন্দ্রিয় দ্বার অবরোধ আবশ্তক-শাস্্ীয় ভাষায় ইহাই জড় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের 
গ্রত্যাহরণ, একারণ শাস্ত্রে & প্রকার উপদেশ বিহিত হইয়াছে । 


বিষয়ের সহিত জীবের সংস্পর্শ ভগবদ্‌ বিধানে সংঘটিত £__ 


বিষয় হইতে ইন্জরিয়ের প্রত্যাহরণ যদি প্রত্যেক শ্রেয়োকামীর কর্তব্য, তবে জীবের 
বিষয়ে শ্বাভাবিক অনুরাগ কেন? ভগবান ত বিষয় হইতে বিরাগ, জীবের স্বভাব 
সিদ্ধ করিয়া দিতে পারিতেন ; তাহা না! করিবার কারণ কি! ধীরভাবে এই 
প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে অগ্রপর হইলে আমর! বুঝিতে পারি, যে বিষয়ের সহিত 
জীবের সংস্পর্শ, ভগবানের মঙ্গল বিধানে সংঘটিভ। বিষয়ের সংস্পর্শে ই, জীব 
আপনার জ্ঞাতৃত্ব, ভোতৃত্ব, ত্রষটত্ব প্রভৃতি অর্থাৎ এক কথায় বিষয় হইতে আপনার 
পৃথকত্ব, আপনার পৃথক অস্তিত্ব অস্থভব করিতে পারে বলিয়া, জীব বিষয়ে এত 
অনুরক্ত। পরিবন্তন স্রোতের উপর প্রতিঠিত সদা পরিণাধী বিষয়ের সংপর্গে_ 
আপনার অপরিণামী, শাশ্বত, নিত্য আন্তত্বের সন্ধান পায়। সাধনার গ্রথম স্তরে 
ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। যেমন উচ্চ গৃহের চূড়ায় উঠিতে হইলে 
সোপানাবলীর সাহাধা প্রয়োজন ; নিম্নের ধাপ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ ধাপে আরোহণ 
করিতে হয়, এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিয়া চুড়ায় উঠিতে 
হয়, এবং উঠিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, যে আরোহণের জন্য প্রত্যেক ধাপ অপরিহার্য; 
সেইরূপ সাধনার উচ্চন্তরে আরোহণ করিতে হইলে, ক্রমশঃ নি্স বিষয় হইতে উচ্চ 
বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণকে উত্তোলিত করিতে হয় এবং ক্রমশঃ যখন সাধনার সর্বোচ্চন্তরে 
উঠিতে সমর্থ হওয়া যায়, তখন বুঝ] যায়, যে কি নিয়, কি উচ্চ, সমুদ্ায় বিষয় 
প্রয়োজনীয়, একটিকে পরিহার করিয়া অপরটি গ্রহণ করা যায় না। ভগবানের 
বিধানে সকলই আবশ্তক। সুতরাং বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ দোষের নহে। উহার 
সাময়িক উপযোগিতা বর্তমান | বিষয়ে "অহংমম” ভাবই দোষের। উহাই বন্ধনের 
কারণ। বিষয়ে উক্ত ভাব সংষোগ না করিয়া, ষদি বিষয় উপভোগ করা যায়, 
তবে বদ্ধন নাই, কোনও দোষ নাই। ভগবান গীতায় ইহার উপদেশ ভূয়োভূয়: 
দিয়াছেন। কিন্তু তাহ! সহজসাধ্য নহে । অনেক সাধ্লায় উহা অধিগত হইতে 
পারে। একারণ সাধনার প্রথম স্তরে বিষয় হইতে ইন্জিয়ের প্রত্যাহরণের উপদেশ । 


মন ইক্রিয়গণের নিয়ন্ত। ও রাজা__মনকে' বশে আনিলে অন্যান ইন্জিরিয় 
বশতাপন্ন হয় 077 


মূন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক, নিয়ন্ত। ও রাজা | মানস জগৎ্-_মনেরই ক্রিয়া। যেমন 
কণ্টক বৃক্ষের শাখ। গ্রশাখা ন1 কাটিয়। যূলচ্ছেদ করিলে, বৃক্ষটির নাশ কর যায়, সেইরূপ 
ইতর ইন্দ্রিযগণকে ছাড়িয়া মনকে. নিগ্রহ করিতে পারিলেই অভীপ্দিত জড় হইতে 
চৈতন্ের বিচ্ছেদ সংসাধিত হইতে পারে । একারণ যোগশাস্ত্রে এবং অন্তান্ অধাত্ম 
শাস্ত্রে মনঃনিগ্রহের উপদেশ । মন, চিত্ব-মন-বুদ্ধি-অহংকারাত্মক অস্তঃকরণের সাধারণ 
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€ পরিচিত নাম। মন নিয়োগ না করিলে, ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া! অনিষ্টকারী হয় না, 
বন্ধনের কারণ হয না। পূর্বের ৯১ পৃষ্ঠায় যে অভ্যাস বা প্ররুতি গঠনের কথা বলা 
হইয়াছে, সেই প্ররুতির শক্তিতে ইন্দ্রিষগণ স্ব স্ব বিষয়ে খম্ধাবন করিবে, তাহা 
করিলেও, যদি মনকে প্রত্যাহৃ তত করিয়া, ইন্জ্রিয়িগণের বিষয় সংস্পর্শ হইতে আপনাকে 
পৃথকভাবে রাখিতে অভ্যাস করা যায়, তাহ] হইলে ক্রমশঃ পুরুষার্থ প্রাপ্থির পথ স্থগম 
হুয। গীতায় শ্রীভগবান ইহাই বলিয়াছেন । 


নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মান্যেত তত্ববিৎ | 

পশ্যন্‌ শুখন্‌ স্পৃশন্‌ জিন্রননশ্রন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্ || গীতা ?1৮ 
প্রলপন্‌ ল্ম্যিজন্‌ গুহ্চন্‌ উন্মিষন্‌ নিমিষগ্রপি | 
ঈক্দ্রিয়াণীন্দ্িয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।। গীতা ৫1৯ 


_-কম্মযোগী তত্ববিদ বাক্তিঃ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ভ্রণ, আহার, গমন, নিদ্রা, 
শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ প্রভৃতি দৈহিক ব্যাপার সংসাধন 
করিয়াও, ইন্জ্রিষগণই বিষযে প্রবৃত্ত হয়; বৃদ্ধি দ্বারা হা ধারণা করায়, 
“আমি ক্ছি কর না” ইহা যনে করেন। গীতা! ৫.৮-৯ 


সমুদায় কার্ধা ইন্ত্রযের, আত্মার নহে, এই প্রকার চিন্তা মহরিশ করাষ 
কর্তৃত্বাভিমান থাকে না, স্থত্তরাং বন্ধন থাকে না; উপাসনা ক্ষেত্রে এ প্রকার চিন্তা 
অতি প্রয়োজনীয। এই প্রকার চিন্তা অভাস করিবার জন্য মনকে সংযত করা 
অত্যাবশ্যক । 


মনই সংসার--ইহ1 বলা হয় কেন ? 2 


উপরে বলা হইয়াছে, মনই সংসার। ইহা বিশদনূপে বৃঝিবার জন্ত আমাদের 
বাহ স্তর জ্ঞান কি গ্রকারে উৎপন্ন হয়, তৎসন্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন মনে 
করি । আমি একটি বুক্ষ দেখিতেছি, উহা আমার নিকট হইতে দুরে অবস্থত। 
উহার সহিত আমার বেোনও ইন্দ্রিয়ের গৃত্াক্ষ কোনও প্রকার সংস্পর্শ নাই। 
আলোক তরঙ্গ বুক্ষ হইতে প্রতিহত হইযা আমার চক্ষু গোলকে প্রবিষ্ট হইয়া 
উহার অভান্তরে অবস্থিত দশন পট ( 2৪002) স্পন্দিত করে--এবং সেই ম্পন্দন দর্শন 
পটের সহিত সংগ্রথত স্নাযু সমূহকে (960501% 07593 ) ম্পন্দত করত, মস্তিফের 
অংশ বিশেষে নীত হয়। মস্তিক্কই অনুভূতি উত্পাদনের সুল যন্ত্র। উহার পশ্চাতে 
অর্থাৎ উহ হইতে অধিকতর হুক যন্ত্র অস্তঃকরণ- চিত্ত-মন-বুদ্ধি'অহংকার-_- ইহারা 
সমবায়ে যন নামে পরিচিত | বাস্তবিক পক্ষে উহার প্রত্যেকে অস্তঃকরণের বিশেষ 
বিশেষ বৃত্তি। বুক্ষ হইতে প্রতিফলিত আলোক স্পন্দন মস্তিষ্কে নীত হইয়! চিত্তে 
বৃক্ষের একটি প্রতিচ্ছবি আঙ্কত করে। অন্যান্য বাহ্বস্তর প্রতিচ্ছবিও চক্ষু এবং অন্টান্য 
ইন্দ্রিয় ঘ্ধারে_ এ একই প্রকারে চিত্তে অস্কিত হয়। পরে অন্য কোনও একটি বস্তর 


১৯৩ বেদান্ত প্রবেশ 


প্রতিচ্ছবি চিত্তে নীত হইলে, মন প্রথমে উহা পূর্বান্িত প্রতিচ্ছবি সকলের সহিত 
তুলন| করে এবং ইহা বৃক্ষের ব| অন্য কোনও প্রকার বস্তর প্রতিচ্ছবি এই প্রকার বিকল্প 
উত্থাপন করিয়া বুদ্ধির নিকট প্রেরণ করে, বুদ্ধি পূর্ববাঙ্কিত বৃক্ষের ছবির সহিত 
তুলনায়__ইহ] বৃক্ষেরই প্রতিচ্ছবি এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া অহংকারের নিকট স্বীয় 
সিদ্ধান্ত উপস্থিত করে। অহংকার উহা! বৃক্ষের প্রতিচ্ছবি রূপে গ্রহণ করিয়৷ প্রাণ বা 
কম্মশক্তির দ্বারা পরিচালিত ন্নায়ুগণের ( 110101:1061%95 ) সাহাযো, উক্ত ছবি 
অক্ষিগোলকের নিকট প্রতিপ্রেরণ করে এবং সেখান হইতে চক্ষুদ্বীরে উহ বাহিরে 
আলোক ম্পন্দনের আকারে বৃক্ষে পুনরাগত হুইলে, তবে আমাদের বৃক্ষ দর্শন সম্পূর্ণ 
হয়। এতগুলি ক্রিয়া পৌর্বাপর্যাভাবে সংঘটিত হইলেও তড়িৎ ক্রিয়ার ন্যায় উহ! 
এত শীঘ্র শীদ্র হয়, যে উহ] যুগপৎ সম্পাদিত হয় বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ইন্জিয়ের 
বিষয় সঙ্থদ্ধেও এ একই কথা। স্থতরাং আমরা বুঝিলাষ, যে আমাদের বাহ জগত্ডের 
প্রতীতি প্ররুতপক্ষে আমাদের অস্তঃকরণের উপর নির্ভর করে। যেষন কোনও রুদ্ধ 
গৃহের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি গবাক্ষপথে বহির্জগতের দৃষ্ঠ গ্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়- সেইরূপ 
আমাদের অন্তঃকরণ বা মন ইন্রিয়্ূপ গবাক্ষপথে বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করে। 
ইন্দ্িয়গণ উপায়মাত্র, অন্তঃকরণ বা মন উক্ত জ্ঞান লাভের প্রধান সাধন। অতএব 
ইহ] ্ম্পষ্ট বুঝিতে পার! গেল যে, আমাদের জগৎ আমাদের নিজস্ব এবং উহ 
আমাদের মনের উপর নির্ভর করে-_একারণ মনই আমাদের সংসার । মনকে উপযুক্- 
রূপে শিক্ষিত করিতে পারিলে--আমাদের জগদ্র্শন-_ভ্রাস্ত দর্শন না হইয়া ব্রদ্ধ দর্শনে 
পরিণত করা যাইতে পারে। অন্ত কথায় বিষয় নিমগ্র মনই বদ্ধনের হেতু এবং নিব্বিষয় 
মন অর্থাৎ, ক্র্ম্বরূপে নিমগ্র মন মোক্ষের হেতু । উপনিষৎ ইহা স্পষ্টাক্ষরে 
বলিয়াছেন: 


মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। 
বন্ধায় বিষয়ালক্ং মুক্ত নিবিবষয়ং স্মৃতমূ॥ ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ ২. 
মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৪'১১ 


_মনই মানবগণের বন্ধ যোক্ষের কারণ । বিষয়াসক্ত মনই বন্ধের হেতু 

এবং নিবিবষয় মনই মুক্তির হেতু। 

চিত্ত এবহি সংসারো রোগাদিক্রেশদ্বষিতম্‌। 

| মহোপনিষত ৪1৬৬ 
-_-রোগাদি ক্লেশদূষিত চিত্বই সংসার । 

বলা বাহুল্য চিত্ত মনের পর্ধ্যায়রূপে গৃহীত হইয়াছে । ভাগবত বলিতেছেন :__ 


উপাসনাতত্ব ১১১. 


নায়ং জনে মে সুখছুঃখহেতুন“দেবতাত্ব। গ্রহকন্মকালাঃ। 
মনঃপরং কারণমামনস্তি সংসারচক্রং পরিবর্তয়েদ যৎ ॥। 
ভাগহত ১১২৩৩৮' 
_এই সমুদায় দুষ্ট মানব, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কম্ম কাল ইহার! কেহই 
আমার স্থধদুংখের হেতু নহে, কেহল একমাত্র মনই তাহার কারণ) মনই 
সংস।র চক্র পরিভ্রমণ করাইতেছে। ভাগঃ ১১।২৩।৩০ 
মনঃ স্থজতি বে দেহান্‌ গুণান্‌ কন্মণাণি চাআনঃ। 
তন্মনঃ শ্থজতে মায়। ততো জীবস্য সংস্থতি; ॥ ভাগঃ ১২1৫।৬ 
_মনই আত্মার দেহ, ৭ ও কর্খঘকল স্থ্টি করে। মাঁযা সেই মনের 
স্থতি করিয়া থাকে । সেইজন্য জীবের সংসার গঙ্িপ্রাপ্ত হয়। 
ভাগত ১২৫৩ 
মায়া দ্বারা মন: স্ষ্টি--ভগবানের ইচ্ছানুসারে, বা তাহার প্রবন্তিত শাসক 
নিয়মান্ুসারে সংঘটিত হয়-ইহ পূর্বে বলিয়াছি। মায়! সংসার গতাগতির কারণ 
নহে । মনই তাহার প্রত্যক্ষ কারণ, কেননা মনই দেহ, গুণ ও কর্মাদি স্থট করে। 
ভাগবত অন্যত্র এই কথাই বলিলেন £-_ 


মন এব মন্ুষ্যেন্র ভূতানাং ভবভাবনম্‌ ॥ ভাগঃ ৪81২৯।৭৬ 
--হে রাজন্‌। মনই ভূতগণের সংসারে গতাগতির কারণ। 
অতএব আমর। বুঝিলাম, মনের ক্ষমতা অীম। মনের কল্পনা বলেই__জীবের 

কল্পত স্বাধীনতা, এবং তাহার পরিচালনে ভগবানের বিশ্বক্রীড়ার সাধক নিয়মের 
অপব্যবহার এবং অবিদ্াধিকারে পতন ॥ মনের সংকল্পেই সংসার) জীবের দেহ, 
পারিপার্থিক সন্নিবেশ, জন্মমৃত্যু স্রোতে উত্থান-পতন, স্বরূপ-আবরণ, ভ্রান্তি দর্শন 
প্রভৃতি সংঘটিত হুইয়া থাকে। যাহাদিগের মূলে মনের সংকল্প, তাহাদিগের 
কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে, সংকল্পেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে__ 
সংকল্প দ্বারাই সংকল্পের ক্রিয়া ধবংস করিতে হইবে । 


জনই যন্দি সংসারে গভাগতির কায়ণ, ভবে মুক্তি লাতের উপায় কি? £_ 


মনই যদি বন্ধনের কারণ, তবে ইহা হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি? ইহার উত্তরে 
ভাগবত বলিতেছেন :-_ 


বন্ধ ইন্ড্রিযবিক্ষেপো মোক্ষ এষাঞ্চ সংযম: || ভাগঃ ১১১৮।২২ 
__ ইন্দরিয়গণের বিক্ষেপই বন্ধ এবং তাহাদের সংযমই মোক্ষ। 
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মনই ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক 'ও রাজা, ইহা উপরে বল! হইয়াছে । রাজাকে 
জয় করিতে পারিলে যেমন রাজার ইতর সেনাগণকে আর পরাজয় করিতে হয় 
না, সেইরূপ মনঃ সংযম হইলে অন্যান্য ইন্দ্িয়গণ আপনাপনি সংযত হইয়া পড়ে। 
'ভাগবত ইহাও ম্পষ্ট বলিয়াছেন £-_ 
মনো বশেইন্তেহ্যভবন্‌ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যাস্য বশং সমেতি। 
ভীম্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্‌ যুঞ্জ্যাদ্‌বশং তং সহি দেবদেবঃ 
ভাগ? ১১।২৩।৪৩ 
- ইন্দ্ি্ সকল মনের বশে বর্তমান, কিন্তু মন কাহারও বশতাপন্ন নহে, 
যেহেতু যোগীদিগের ও ভয়ঙ্কর মনোবূপ দেবতা বলিষ্ঠ হইতেও বলবান, 
যে ব্যক্তি তাহাকে বশতাপন্ন করিতে পারেন, তিনি দেবদেব অর্থাৎ 
সর্বেন্দ্িয় জেতা । ভাগ: ১১।২৩।৪৩ 
মনকে বশে আনিবার উপায় কি? ইহার উদ্ধরে শ্রতি বলিতেছেন £-_- 


মন এব সমর্থ হি মনসো দৃঢ় নিগ্রহে। মহোপনিষং ৪1১০৫ 
মনসৈব মনশ্ছিত্বা পাশং পরম বন্ধনম্‌। 
ভবাছুত্বারয়াত্বানং নাসাবন্তেন তার্ধ্যতে ॥ মহোপনিষৎ 81১০৮ 


_মনই মনের দৃঢ়নিগ্রহে সমর্থ । সংসার বদ্ধনের দৃঢ় পাশ ম্বরূপ মনকে 
মন দ্বারা ছেদন করিয়া আপনাকে সংসার হুইতে উত্তীর্ণ কর অন্ত 
কাহারও দ্বার! উত্তরণের উপায় নাই। 


মন দ্বারাই মুন নিগ্রহ কর্তব্য, ইহা শ্রুতির উপদেশ। 
ভাগবত ইহার একটি সুন্দর দৃ্টাত্ত দিয়াছেন £__ 


এষ বৈ পরমেো। যোগো৷ মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ | 
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছনদা স্তস্যার্ব্বতে। মুহুঃ || ভাগঃ ১১।২০।২১ 


_অদমনীয় অশ্ের পৃষ্ঠে আরোহী যেমন তাহার মুখের লাগাম ধরিয়া, 
কিছুক্ষণ তাহার হ্েচ্ছান্ুসারে গমনের অন্ুবর্তন করিয়া, ভ্রমশঃ উক্ত 
রশ্মি দ্বারা উহাকে শ্বীয় বশে আনয়ন করে, অদমনীয় মনকেও সেইরূপ 
কিছুকাল অন্থবর্তন করিয়া দৃঢ়লংকল্প দ্বারা উহাকে বশে আনিতে হয়, 
এই প্রকার মনঃসংযম-সাধন পরম যোগ । ভাগঃ ১১/২*।২১ 


চতুর কর্ণধারও নদীর প্রবল শ্রোতের অন্বর্তন করিয়্াই, দৃঢ় প্রচেষ্টার সাহায্যে 
নদীর একপার হইতে অপর পারে গন্তব্য স্থানে নৌকা আনয়ন করে। সেইরূপ মনের 
দ্বারাই মনের সংযম সাধন করিতে হয়। কতকদুর মনের অন্ুবুত্তি করিয়াই মনকে জয় 
করিতে হয়। 


উপাসনাতত্ টি 
অনের চঞ্চলভার কারণ কি? £__ 


কিন্তু মন বড়ই চঞ্চল, ক্ষণমাত্রও স্থির নহে, এ চঞ্চলতা কোথ। হইতে আসিল? 
প্রথমতঃ মন যে উপাদানে গঠিত, সে সম্বদ্ধে বিচার করা ঘাউক। আমর! প্রত্যক্ষ 
জানি, যে কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা তরল দ্রবা অধিক চঞ্চল এবং তদপেক্ষ! বায়বীয় 
দ্রব্য আরও অধিক চঞ্চল? স্ৃতরাং স্ুল দ্রব্য অপেক্ষা স্থক্্ দ্রব্য অধিক চঞ্চল, 
অধিকতর স্থপ্ব দ্রব্য অধিকতর চঞ্চল। জগতের উপদানীতৃত পঞ্চ মহাতৃত অতি 
সুক্ষ, ইহা! আমরা জানি । পঞ্চতন্মাত্র তাহাদের অপেক্ষা! সুম্মতর | পঞ্চ মহাভূত 
প্রত্যেকে সুন্ম বলিষা স্থল জগন্নিাণে উপযোগী ন। হওয়ায় উহাদের পরম্পরের 
ইতর বিশেষে সংমিশ্রণে বা দর্শন শান্বের ভাষার পঞ্চীকরণে স্থুল ভূত উৎপাদন 
করিয়। স্ষ্টকর্ত। জগন্দিত্মাণ করিলেন ইহা ১।১।২ স্থত্রের আলোচনায় সংক্ষেপে 
বল] হুইয়াছে। স্থতরাং জগতে অতি হ্ুক্ম বায়বীর পদার্থ ও পঞ্ষীরুত মহাতৃত 
পঞ্চকে গঠিত। মন--অপঞ্ষীকৃত পঞ্চ তল্সাত্র কার্ধ্য__সতরাং ইহা অতি ন্ুক্ম এবং 
পেকারণ ইহা ম্বভাবত্ঃ অতি চঞ্চল। প্রারৃতিক নিয়মে ইহা চঞ্চল না হ্ইয়। 
অন্তপ্রকার হইতে পারে না। এই গেল উপাদান হইতে প্রাপ্ত চঞ্চলতা । এন্ড 
ঞ্চলতার অন্য কারণও বর্তমান । পূর্বববন্তী সপ্তম পরিচ্ছেদে কর্মাতত্ব আলোচনায় 
আমর1 মনের চঞ্চলঙার কারণানুলন্ধানে বুঝিয়াছি, যে আমরা আনন্দলোকের 
অধিবাসী,__আনন্দলোক হইতে ভরষ্ট হইয়া জল হইতে উথিত মৎশ্তের নায় ছট্ফট্‌ 
করিতেছি । সর্ধদেশে, সর্বকালে, সর্ববস্ততে আনন্দকণালাভের জনা ছুটাছুটি 
করিতেছি। মনই অন্থভূতি লাভের মুখ্যপসাধন। একারণ মন আনন্দের অন্বেষণে 
সর্বত্র প্রধাবিত ॥। ইহ] মনের স্বভাব। এই চঞ্চল স্বভাব ভগবানের মঙ্গল নিয়মে 
মনের সহিত সংজড়িত। 


মনম্চাঞ্চল্যের উপযোগিতা £ 


মন যদি চঞ্চল না হইত, তাহা হইলে কি অনিষ্ঠ হইত, তাহ] বুঝিবার চেষ্টা 
কর! যাউক। তাহা হইলে মন একবার যাহাতে নিবিষ্ট হইত, তাহ! হইতে 
ফিরাইয়া বিষয়াস্তরে নিয়োগ দুঃসাধ্য হইত | জড়-বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারে আমর] জানি 
যে অতি ক্ষীণ বিক্ষেপ প্রত্যক্ষগোচর করিতে হইলে, তদুপযোগী যন্ত্র এরূপ হুওয়! 
উচিত, যে একটা অতি স্থক্ম বালুকা কণার পতনে বা অতিক্ষীণ নিঃশ্বাস ত্যাগে, 
_ তাহা! সাম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষেপের সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারে। বিজ্ঞান 
পম্মত উপায়ে গঠিত নিক্তি (9106০% 3819.0০9 ), মাইক্রমিটার (7$10:010669] ) 
প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । চির বিক্ষোভের মধ্যে যে যস্ত্রকে রাখিতে হইবে তাহাও অতি 
চঞ্চল হওয়া আবশ্ঠক। সমুদ্রপোতে নাবিকগণের দিকৃদর্শন যন্ত্র (74191106178 
00010899) ইহার স্ন্দর দৃষ্টাত্ত। সমুদ্রে গমনশীল জাহাজে ইহার অবস্থিতি। 


৮ 


১১৪ বেদাস্ত গ্রবেশ 


অল্পবিস্তর বিক্ষোভ সমুদ্রে সর্বপময়ে বিস্তমান। যদি উক্ত দিকৃদর্শন যকতর চঞ্চল না 
হইয়! দৃঢ় সংবন্ধ হইত, তাহা৷ হুইলে জাহাজ যখন উন্মাদ নর্তনে প্রবৃত্ত, তখন উক্ত 
যন্ত্র পথ লক্ষা নির্দেশ করিতে পারিত না। জাহাজের আন্দোলনে উহা বিপর্ধাস্ত 
হইয়৷ যাইত, অথব1 সম্পূর্ণ নষ্ট হুইয়া যাইত। সেইরূপ চির পরিবর্তন শ্োতের উপর 
প্রতিঠিত সংসারী জীবের অনুভূতির সাধন স্বরূপ মন যদি চঞ্চল না হইত, তাহ! 
হইলে কোনও কালে উহ] পরব লক্ষা নির্দেশ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। যে 
কোনও ইতর বিষয়ে দৃঢ় সংবন্ধ হইয়া থাকিত-_বিষয়ের আবার সংখ্যা নাই, 
পরিবর্তনের বিরাম নাই-স্থৃতরাং একটি বিষন্ত্র হইতে অতি কষ্টে ছাড়াইতে না 
ছাড়াইতে আর একটিতে বদ্ধ হুইয়া৷ পড়িতে পারিত। একারণ জীবের 'দৃষ্ট ষে 
অতি মন্দ হইত, তাহাত্তে সন্দেহ নাই। এইজন্য বলিতে হইবে, যে মনের চঞ্চলতা 
ভগবানের মঙ্গলময় বিধানের নিদর্শন । দৃঢ়ভাবে সংহত কঠিন ভ্রবোর নিদিষ্ট আকার 
আছে? কিন্তু তদপেক্ষা নুশ্্র শুরল বা বায়বীয় দ্রব্যের নির্দিঃ আকার নাই। 
উহাদিগকে যে আধারে রাখ। যায়, উহার। তাহাদের আকার ধারণ করে। মন 
উহাদের অপেক্ষা অতি সুক্ষ, সুতরাং উহাদিগের নিদর্শনে, আমর সহজেই পিদ্ধান্ত 
করিতে পারি মনকে যে আধারে রাখা যাইবে, উহ1 তাহারই এাকার ধারণ করবে । 
অর্থাৎ মনে যে বিষক্ব চিন্তা কর] যাইবে, মন সেই বিষয়ের আকার ধারণ করিবে-__ 
দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় মন তদাকারে আকারিত হইবে । উপাসনা ক্ষেত্রে মনের এহ 
স্বভাব বড়ই উপধোগী। মন উপাস্য সম্বপ্ধে যতই চিস্তা করিবে, ততই উহা 
তদাকারাকারিত হইতে হইতে উহ] ক্রমশ: তাহার ধর্ম, শক্তি, গুণ গ্রহণ করিয়। 
তদ্রপে পরিণত হুইয়া যাইবে, তখন মনের পৃথক অস্তিত্ব নিদ্দেশ করা স্থকর নছে। 
একারণে ৬রামকৃষ্ণপরফহংপদেব বলিয়াছেন, যে “শুদ্ধ মন ওযা, শুদ্ধ আত্ম ও ত।” 
মন আত্মার যন্ত্র মাত্র বলিয়৷ আমর জানি, কিন্তু উক্ত মন্ত্রের স্বভাব এই, যে উহা! 
স্ত্রীর চিন্তা করিতে করিতে যন্ত্রীতে পরিপত হয়, তখন আর যন্ত্রীও যন্ত্রের পার্থক্য 
নির্ণয় সহজ নহে। 


আর একটি প্রধান কথ!। জীব ভ্রান্ত কর্তৃত্বের পরিচালনায় পাধক নিয়মের 
অপব্যবহার করায় অবিদ্ভাধিকারে পতিত হুইয়াছে, ইহ1 পূর্বে একাধিক বার বলা 
হইয়াছে। স্থতরাং ইহা সম্পূর্ন যুক্তি ও ন্তায় সঙ্গত যে জীবের মুক্তি ও সেই কত্ৃত্বের 
পরিচালনায় সংসাধিত হওয়া আবশ্ক; এবং তাহার অনুকূলে বা প্রত্িকূলে জীবের 
অতি হ্ুক্ গ্রচেষ্টাও অপরিলক্ষিত ন1 থাকে; প্রত্যেকটিই নিজ নিজ শক্তিমত চিহ্ন 
অস্কিত করিতে সমর্থ হয়, এরূপ বিধান প্রয়োজনীয় ঃ মন চঞ্চল হইলেই উহ] সম্ভব। 
যেমন একটি অতি লুক্্ম বালুকা কণার পতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে গঠিত নিক্তির 
সাম্যভাব বিচলিত করিয়া উক্ত বিক্ষেপ প্রত্যক্ষের বিষয়ভৃত করে, সেইরূপ জীবের 
আতিঙ্ষত্র প্রচেষ্টাও অতি চঞ্চল মন সন্দোলিত করিয়া প্রত্যক্ষের বিষয়ভৃত করে 


উপাপনাতত্ব ১১৫ 


এবং জীব ইচ্ছ। করিলে অনুকূল গ্রচেইট! পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিয়া অবিদ্াধিকার 
হইতে মুক্তিলাভেত্র পথ স্থগম করিতে পারে। মনের চঞ্চলতার ইহাই প্রধান 
উপযোগিতা । মন চঞ্চল বলিয়াই, কোন একটি ব্যাপারের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান, মনকে 
উক্ত থ্যাপারে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ ও নিয়োগ করে এবং তাহার ফলে বারিখিন্দু পতনে 
কঠিন প্রস্তবের গারে চিহ্ন অঙ্কনের ন্যায়, কোমল মনে উক্ত বিশেষ বাপারের চিহ 
সহজে অন্কিত হয়, এবং তাহ অভ্যাস স্থাষ্ট করিয্বা মনকে সহজেই উক্ত ব্যাপারে 
প্রযোজিত করে। উপাসন| ক্ষেত্রে ইহা বড়ই গুয়োজনীয়। দিনের পর দিন বিষয় 
হইতে প্রত্যাহার বা সংযম অভ্যাস করতে করিতে মন অভ্যাপ বশত্ঃ আপনাপনিই 
সংযত হয়। গীতায় শ্রাভগবান ইহ1 [বিশদভাবে বলিয়াছেন £__ 


অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যাতে ॥ গীঃ ৬1৩৫ 


_হে কৌস্তেয়। অভ্যাস এনং বিষয় বিরাগ দ্বার] মনকে নিগৃহীত 
কর যায়। 
যোগ শাস্ত্েত সেই একই উপদেশ আছে, “অভ্যাসবৈরাগাভ্যাং তগ্রিরোধঃ” 
পাতঞ্জল দর্শন সমাধিপাদ ১২। 
_অত্যাস ও টৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবুত্ত নিরোধ কর! ঘায। 


মন যদি দৃঢ়সংবদ্ধ হইত, চঞ্চল ন] হইত, তাহা হইলে অভ্যাপ গঠন ও বিষয় 
হইতে প্রত্যাহার অত্তিশয় দুঃসাধ্য হইত। একারণ আমর! স্পট বুঝিলাম, যে 
নেহময় পিতা যেমন কুপথে চালিত পুত্রকে, সেহের শাসন, সদয় অন্নযোগ দ্বারা, স্থপথে 
আনিয়৷ থাকেন, সেইরূপ বিশ্বপিতা, ভ্রান্ত কর্তৃত্ব বুদ্ধির পরিচালনায়, তাহার খেলার 
সঙ্গী, অতি প্রিয় জীব, বিগ্ভাধিকার হইতে অবিদ্যাধিকারে পতিত হইয়াছে, দেখিয়া 
তাহাদিগকে পুনরায় বি্যাধিকারে প্রত্যাবুত্ত করিবার জন্য প্রেমের শাসন বিধান 
করিয়াছেন। সেই শাসন, তাহার আশীর্বাদ হ্বরূপ মাথায় তুলিয়া লইয়া, তদম্ুসারে 
চলিলেই পুনয়ায় পিতার ন্েক্ময় ক্রোড়ে স্থানলাত-_-ইহাই পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি, 
ইহাই অমুতলোক, ইহাই শাশ্বত আপন, ইহাই ম্বরূপ গ্রাপ্তি__ইহাই মোক্ষ। 


অত এব মন চঞ্চল বলিয়। দুঃখিত বা হতাশ হইবার কিছুই নাই। যনের চঞ্চলতা 
বিধান জীবের শুভাদৃষ্ট বশত্বঃ বিহিত হইয়াছে । আত্মার শক্তি অদীম। 
যনই আত্মার শক্তি অভিব্ক্তির প্রকৃষ্ট যন্ত্র। আত্মার শক্তি মনে সহজে সংক্রামিত 
করা যায়। মন এই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, আপনি আপনাকে সংযত করিতে 
সম্পূর্ণ সক্ষম, ইহা শ্রুতির উপদেশ । এই উপদেশ হৃদয়ে ধারপ করিয়া এবং মঙ্গলময় 
ভগবানের শিবদ, শুভদ, অভয়প্রদ চরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইয়া গন্তব্য পথে সকলের 
অগ্রলর হওয়। কর্তধ্য। পথে বাধ! ব্দ্বি ঘটিতে পারে কিন্তু ভগবানের নাম ভক্তি ও 
বিশ্বামের সহিত গ্রহণ করিলে, বাধ! বিদ্রাদির মন্তকে পদার্পণ করিয়া সোপানাবলীর 


১১৩ বেদান্ত প্রবেশ 


সাহাযো ছাদে আরোহণের স্ায় পরমতত্বে পোহুছিতে পারা যাইবে। শ্রী ভাগবত 
ইহ! ম্প্টাক্ষরে বলিয়াছেন £__ 


তথ! ন তে মাধব | তাবকাঃ কচিদ্‌- 
অশ্বস্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। 
ত্বয়াভিগুপ্ত। বিচরস্তি নির্ভয়া 
বিনায়কানীকপমৃর্ধান্থ প্রভো ॥ভাগ £ ১০২৩৩ 


- ব্রহ্মা বলিতেছেন, হে মাধব! যে সকল বাক্তি আপনার ভক্ত, 
আপনাতেই পৌহ্ৃগ্য বন্ধন করিয়া! থাকেন, তীহারা কখনই প্ররুত মার্গ 
ত্র হন না। তাহারা আপন] কতৃর্ক অভিরক্ষিত' হইয়া, নির্ভয়ে 
বিদ্নকারীগণের মন্তকে পদার্পণ পূর্বক, সোপান সাহাযো উচ্চে আরোহণের 
স্তায়, বিচরণ করেন। ভাগঃ ১০।২।৩৩ 


স্থতরাং দুঃখিত, হতাশ বা ভীত হইবার কিছুই নাই। "নায়মাত্মাবলহীনেন 
লভাঃ” (মুণ্ডক ৩।২।৪) শ্রুতির এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করযা, ভগবানের নিকট 
শক্কিপঞ্চার প্রার্থনা করিয়া, তাহার প্রদত্ত আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়া দৃঢ় পদে 
গপ্তবা পথে অগ্রপর হইতে হইবে। লিদ্ধি নিশ্চিত__তাহাতে সন্দেহ করবার 
কিছুই নাই। ভগবানের উপর কায়মনোথাক্যে একান্ত নির্ভর করিলেই, তিনি 
সমুদায় স্থবিধা সংযোগ করিয়। দেন, সমুদায় বাধাবিস্ব দূর করেন, স্মুদার অমঙ্গল 
নাশ করেন, বাহিরে গুরু যৃন্তিতে প্রত/ক্ষ দর্শন ও উপদেশ দান করিয়া পরমপদ 
লাভের পথ নির্দেশ করিয়া দেন এবং হৃদয়ে নিজের স্বন্ধণ মৃক্তিতে আত্মপ্রকাশ 
করেন। শ্রীমদ্‌ ভাগবত একটি গ্লেকাধ্ধে ইহ! স্থন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । 


যোইন্ত্বহিস্তনুভূ তাম শুভং বিধুন্বন্নাচার্যযচৈত্ত্যবপুষ। স্বগতিং 
ব্যনক্তি॥ ভাগ; ১১২৯৬ 


-যে ভগবান, দেহধারীগণের অস্তর ও বাহিরের সমুদায় অমঙ্গল দূর 
করিয়া বাহিরে আচার্ধ্য বা গুরুপ্ধপে এবং চিত্তে শ্ব্ূপে প্রকটিত হুইয়! 
স্বগতি অর্থাৎ পরমপদ প্রকাশ করেন । ভাগঃ ১১।২৯।৬ 


ইহা কত বড় আশা ও সাত্বনার কথ! । অতএব সাধক, হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় 
কর, দৃঢ় বিশ্বাসে অগ্রলর হও, সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।' সিঞ্ধি নিশ্চিত। 
ভগবানের নাম গ্রহণ করিবে” আবার বলিবে, “আমি মহাপাপী, হে ভগবান্‌! 
রক্ষ। কর”*--এ প্রকার দুর্বরতা কেন? ভগবানের নাম করিলেঃ কি আর পাপ 
থাকে? গ্রজ্ঞলিত অগ্রিতে তৃণগুচ্ছ নিঃক্ষেপ করিলে, তাহ কি নিঃশেষে দগ্ধ হয় 
ন।1? ভগবানের নামে কর্ম, তাহার ফলকপ পাপ, বীজরূপ কামনা, বালন। 


উপাপনাতত্ব ১১৭ 


সমুদায় দগ্ধ হইয়া যায়, এজন গাহত্রী মন্ত্রে ইহা পভর্গ* আখ্যায় আখায়িত 
হইয়াছে, একারণ উক্ত মন্ত্রে ভর্গ-উপাসনার উপদেশ । সমুদয় ভঙ্জন কবে বলিয়! 
“ভর্গ ৮ নামের সার্থকতা ৷ হে ব্রাহ্মণ দেহধারী সাধক! ত্রিসন্ধ্যায় পরবদ্ষরূপী ভর্গের 
উপাসনা করিবে, আবার বলিবে, আমি পাপী! এ প্রকার দুর্বলতা পরিত্যাগ 
করিয়া, দৃঢ় বিশ্বাসে, ধীর পদে, শাস্ত্রের উপদেশে নির্ভর করিয়া অগ্রসর তও-_ 
সাফলা তোমার করাযত্র সন্দেঃ নাই। তুমিত অমুতের পুত্র, অমৃত লোক তোমার 
শাশ্বত স্থান, তু মত চিরমুক্ত। ভ্রান্তি বশতঃ আপনাকে বন্ধ মনে করিয়া সংসারে দুঃখ- 
কূষ্টর উত্থান পতঙ্ুনে আন্দো'লত হও কেন? “অমৃত্তন্য পুত্র” বলিয়া আপনাকে 
চিনিতে উদ্যুক্ত হও, জাড্য পরিত্যাগ কর, নিজ কৃত মোহপাশছেদন করিয়! 
স্বরূপ প্রবটিত কর, জলনুদ্বুদের নায় দুঃখকট্ট বিলীন হইবে, অজ্ঞানান্ধকার এবং 
তঙ্জনিত ভয়ভাবনা তিরো'হত হইবে, আত্মার নির্মল, শান্ত, নিগ্ধ জ্যোতি:তে 
অস্তণ বাহির চদ্ভাপিত হইবে। 


উপাপন। প্রত্যেকের নিজস্ব £__ 

মনঃ সংযম সম্পাদনের জন্য উপাসনার এয়োজন বুঝলাম। ভগত্তের সমুদায় মানব 
অভিপাতির একই স্ত্রে বর্তমান নাই। গত্যেকর দৈ'হক গঠন, মানসিক চিস্তার 
ধারা, ভঙ্গী, বাক্য কথন, ভাব বিশভন্ন। এই বিভিন্ন্। উহাদের অভিব্যক্তির বিভিন্নস্তত্রে 
বিদ্থমানতার সাক্ষা দেয। এই পিহিম্নতা কোনও বিশেষে উপাসনার অধিকারী 
ও অনধিকারী ভেদ প্রত্তিপাদন করে । একারণ উপাসনাও নানাগ্রকার। ইহা! 
প্রতোক্ষের নিজন্ব। তাহা শান্ত ও গুরুমুখে প্রাঞ্থবা। ম্বতরাং উপাপনার প্রকারভেদ 
উল্লেখ করা এ আলোচনার উদ্দেশ নহে । উপাসনার তত্বালোচনা আমাদের 
উদ্দেশ্ট । উহাদের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের উদ্দেশ্টের বহিভূর্তি। উহা করিতে 
গেলে একখানি স্বওন্ত্র বৃহৎ গ্রন্থ রচন] করিতে হ্য। উপাসনার মূল ভিত্তর 
আলোচনা আমরা শ্রেষ করিযা'ছ। এখন উহার আনুযঙ্গক উপায়, আলম্বন প্রভৃতি 
বিষয়ে সাধারণলাবে আলোচনার পথে অগ্রপর হইঙেছি । প্রবন্ধের কলেব্র আমাদের 
কল্পিত আকার অপেক্ষা এখনই বৃদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব অতঃপর আমরা অতি 
সংক্ষেপেই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব ।* 


অন: সংযম করিবার অত্যাবশ্যক আনুষজিক উপায় £- 

মনঃ সংযত করিবার জন্য উপাসনার বারংবার অনুষ্ঠান গ্রয়োজন-_ ইহা পুক্জে 
অভ্যাস গঠন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে । ভগবান্‌ স্ত্রকার "আবুত্তিরসরুদুপদেশাৎ ॥* ৪।১ ১ 
স্থত্রে ইহা গ্রর্তিপাদন করিয়াছেন । অনুষ্ঠান কি প্রকারে করিতে হইবে, হাহাও 
উত্তরে ভগবান্‌ স্ত্রকার বলিলেন, "আসীনঃ সম্ভবাৎ॥” ৪1১1৭ নন্র। স্ত্বধাসনে বসিয়া 
অনুষ্ঠান করা উচিত। কোন্‌ স্থানে বলিতে হইবে? তাহার উত্তরে বজিলেন 


33৮ বেদান্ত প্রবেশ 


“যত্রৈেকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ॥% ৪1১ ১১ সুত্র, যে স্থানে মনের একাগ্রতা বিচঙগিত্ত 
করিবার কোনও প্রতিবন্ধক নাই--এইরূপ গ্বান প্রয়োজন। হাটবাজারের সন্নিকটে 
নানা প্রকার গোলমাল, বিবাদ কলহ সর্ধদ। ঘটিয়া থাকে, তাহাতে মনে বিক্ষেপ 
আনয়ন করে; যেখানে দংশ, মশক, হিংশ্রক্গন্ত গ্রভৃতি থাকা সম্ভব, সে স্বানও 
পরিতাজা; যেখানে তীক্ক রৌদ্র বা তীক্ষ শীত অথবা বষ্টির উৎপাতে পীড়িত হইতে 
হয়, পে স্থানেও মনেত গ্র্যা সাধনের পক্ষে উপযোগী নহে । যেখানে এ লকল 
উদ্বেগের এবং তজ্জ নত বিক্ষেপের কারণ বর্তমান নাই, তাহাই উপধুক্ত স্থান। এরূপ 
উপঘূক্ স্থ'নে সথুখাসনে আপীন হইয়া “অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥” (৪1১1৯ সুত্র, ) অচলভাবে, 
“ধানাচচ | (৪1 1৮ হ্ৃত্র, ধ্যান করিতে হইবে। ধান--অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার 
হ্যায় চিত্তের একত্ানতা ৷ প্রথমতঃ এপ্রকার একতানত। লহুজসাধ্য নহে। বিক্ষেপ 
আপনাপনিই আসিয়] পড়ে । এবং তজ্জনিত বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হয়। অভ্যালের 
বার ক্রমশঃ উহা! আযত্ত করিতে হয়। একারণ ভগবান ্থ্ত্রক্ার বলিখাছেন, 
«আ প্রধাণ'ৎ তত্রাপি হি দৃ্টম্‌॥”--৪1১1১২ সুত্র__যাবজ্জীবন এ প্রকার উপাপনা কর্তব্য 
অর্থাৎ__নিরুদ্ধেগকর স্থানে স্থবাপনের উপর নিশ্চলভাবে বলিয়া একই বিষষ ধ্যান 
করিতে হুইবে, এবং উক্ত ধ্যান যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়। ন] যায়, তাহার চেষ্টা প্রতিণারে 
করিতে হইবে, এপ্রকার যাবজ্জীবন কর। প্রয়োজন ) ক্রমশঃ অভ্যাসের বলে অবিচ্ছিন্ন 
তৈল ধারার শ্ায় চিত্তের একতানতা লাভ হইবে-_ইহাই শ্রেয়ো লাভের উপান্ন। 


উপাসনায় বিহিত ধানের মালজ্বন £__ 

দিক নির্ণয যগ্র অতি চঞ্চল হইলেও, ঘধেমন চঞ্চলতার মধো, উহার লক্ষা পৃর্থবীর 
ঞৰ বিন্দুর দিকে চিরস্থির থাকে; পণৈজ্ঞানিক উপায়ে গঠিত অতি স্ক্ বিক্ষেপ 
প্রকা শকা শিক্তি, যেমন অতি সামান্য স্পন্দনে বিচলিত ম্বভাব হইলেও, উঠান 
শিরোব্ন্দির দিকে স্থির লক্ষ্য থাকে, স্ির লক্ষ্যের তুলনায় যেমন উহাদের চাঞ্চল্য 
পরিমাপিত হয়, দেইরূপ মন অতি চঞ্চল হইলেও, উহার লক্ষ্য কোনও একটি বিশেষ 
বন্তর উপর স্থির রাখ! গ্রয়োজন। এই স্থির লক্ষের তৃল্নায় উহায় বিক্ষেপ পরিষাপিত 
হন্প» এবং উক্ত বিক্ষেপ হইতে স্থিরত্বে পুবরানয়নের প্রচেইটা পুনঃ পৃনঃ অন্থগানের 
হবিধা সম্পাদিত হয়। এই লক্ষান্থির রাখার প্রয়োজনীয়তা পঞ্চ1শীকার একটি 


সাধারণ উপমায় হুম্দ্ ভাবে বুঝ ইয়াছেন £__ 
পরব্যদ“ননী নারী বাগ্রাপি গৃহকন্ স্ব । 
তদেবান্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গ রসায়নম্॥ পঞ্চদশী ১১১২২ 


_ যেমন পর সঙ্গাভিলাধিণী স্ত্রী নানাপ্রকার গৃহকর্মে ব্গ্র। হুইরাও 
অন্থঃকরণে পরপঞ্গরণ আশ্বাদন করে অর্ধাৎ পরপুরুষ লঙ্গ সর্বদ1 


চিন্ত! করে। 


উপাসনাতত্ব ১১৪ 


সেই প্রকার অনস্ত প্রকার বাহ্‌ বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকিলে অন্তরে লক্ষ্য সেই 
“পরপঙ্গ রসায়নে”_-পরম পুরুষের সঙ্গলাভ হইতে উদ্ভূত রসাস্বাদনের উপর থাকা 
প্রয়োজন । এখন বিচার কর] আবশ্ঠক, লক্ষ্য কাহার উপর স্থির রাখিতে হইবে? 
যে বস্ত স্থির, তাহারই উপর লক্ষ্যস্থির রাখা উচিত । যাহা নিজে চঞ্চল, তাহার 
উপর চঞ্চল মনের স্থিরত] রক্ষা কি প্রকারে সম্ভব? জগতে একমাত্র স্থির বন্ধ, ব্রহ্ম, 
আত্ম। ব ভগবান । তাহার উপরই চঞ্চল মনের স্থির লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। অন্যান্ত 
যতকিছু বস্ত আছে, তাহারা সকলে পরিবর্তন শ্রোতের উপর প্রতিষ্ঠিত, কেহই চির 
স্বির নহে । ইহাই সর্বশ্রে্ট আলম্বন। কঠ শ্রতি ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন :-_ 


এতদালম্ব নং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্। 
এতদালম্বনং জ্হাত্ব| ব্রক্মালোকে মহীয়তে ॥ কঠ ১1২১৭ 


--ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, ইহাই পরম আলম্বন, এই আলম্বনকে জ্বানিয়া 
সাধক ব্রক্ষংলাকে গঘন করিতে পারে । কঠ: ১২1১৭ 


ভগবান ন্যত্রকার এই তত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য নিয়োদ্ধত হুত্র প্রণয়ন 
করিয়্াছেন_-“আত্মেতি তৃপগচ্ছস্তি গ্রাহয়স্তি চ॥” হ্ৃত্র ৪।১।৩। ব্রহ্, জীবাধিক 
হইলেও, তাহাকে আত্মস্বদূপে উপাপনার বিধান কেন? ইহার আলোচন! মুলগ্র-স্থ 
৪।১।৩ সুঞ্রের আলোচনায় বিস্তারিত ভাবে করা হইয়াছে । এখানে এইমাত্র 
বলিলেই যখেই্ই হইবে, যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে জীবতত্ব আলোচনায় ৭২ পৃষ্ঠায় জীবাত্মা! ও 
পরমাত্ম'র নিত্য সহাবস্থান প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জীবের সত্তা ক্রিয়া, 
অভব্যক্কি সমৃদায়ের মূলে পরমাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মার শরীর স্থানীয়। জীবাত্মা 
যেমন আমাদের স্থল দেহকে সব্ীবিত, ক্রিয়াশীল রাখে,__পরমাত্মা সেইরূপ জীবাত্মাকে 
সত্রীবিত ও ক্রিযাবান রাখেন । ম্থতরাং আত্মস্বর্ূপে ভগবছুপাসনার মূল কোথায়, 
তাহা বুঝ! গেল। ব্রন্ধ আত্মা বা ভগবান রূপ স্থির লক্ষ্যে আলম্বন না করিলে 
পুরষার্থ সিদ্ধি হয় না, উহা, বুঝাইবার জন্য, ভগবান স্থত্জকার শুন্্র করিলেন “ন প্রতীকে 
নহি সঃ ॥* নুজ্র ৪1১1৪ । 


আলম্বন বিশেষে উপাসন। সাধারণতঃ দুই প্রকার £__ 


৯ আলম্বন বিশেষে উপাসন। সাধারণতঃ দুই প্রকার (১) আত্মোপাসন। ঝ| 
ব্রন্মোপাসনা এবং (২) প্রতীকোপাসন।। এই উভয়বিধ উপাসনার পার্থক্য বুঝিবার 
উপায়কি? সংসারে দেখিতে পাওয়। যায়, যে মানবগণের মধ্যে নানাপ্রকার 
উপাসন। প্রচলিত । আমাদের হিন্দু সমাজেই রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, কালী, জগন্ধাত্রী, 
সিংহ. সুর্ধা, গণপতি প্রত্ৃতি কতবিধ উপালন। প্রচলিত। হিন্দু সমাজের বাহিরে 
বৌদ্ধ, জৈন, জরধুত্স, থু, মুলমান প্রভৃতি সমাজেও উপানন! বিভিন্ন প্রকার । 


১২০ বেদাস্ত গ্রবেশ 


সকলেই আপনাপন উপাশ্তের শ্রেষ্ঠতা গ্রতিপাদনের জন্য বন্ধপরিকর। এ নান1- 
প্রকার উপাসনার মধ্যে কাহার উপাসন] ব্রদ্ষোপাসন! এবং কাহার উপাসন। 
প্রতীকোপাসনা, ইহ নির্ণয় কর! দুঃসাধা। আমাদের বর্তমান আলোচন আমাদের 
'হিম্ু সমাজে প্রচলিত উপাসনা সম্বক্ধেই। তাহা হইলেও উক্ত আলোচনায় প্রদত্ত 
ন্যায় যুক্তি অন্যান্য সমাজে প্রচলিত উপাসন৷ ক্ষেত্রেও প্রযোজা হইতে পারে। 

ভগবান স্বত্রকার ব্রদ্ষস্থত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয়পাদে অনেকগুলি হ্থত্র গুণয়ন 
করিয়া আত্মোপাসনার বা ব্রহ্মোপাপনার মূলত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, উহাদের বিস্তারিত 
আলোচনা প্রতিনুত্র প্রসঙ্গে মূলগ্রস্থে কর] হইয়াছে । এখানে উহাদের পুনরুল্লেখ 
করিয় প্রবন্ধের কলেবর অত্যধিক বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই । সংক্ষেপে এইটুকু জানা 
প্রয়োজন, যেয়ে উপাসনায় আলগ্ধন বস্তুতে ব্রদ্দভাব আরোপ করা যায়, অথাৎ যে 
আলম্বনে ব্রঙ্মের অনন্ত, বিভূত্ব, সব্বব]াপিত্ব, বাক/মন্র অগোচরত্ব, সর্বপ্রমাণাগোচরত্ব, 
দেশ-কাল-বস্ত-পরিচ্ছেদে রাহিত্য, শ্বজাতীয়-বিজাতীয়-হ্থগত-ভেদরাহিত্য, দেশ- 
কালাতীতত্ব, জগৎ কারণত্ব, সর্বব1ভীষ্টদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণোপসংহার করিয়। উপাসনা 
করা যায়, তাহ। ব্রঙ্মোপাসন1 । আর উক্ত প্রকার ব্রদ্ষভাব যে উপাসনায় আরোপ 
না করা যায়, তাহ] গ্রতিকোপাসনা । বলা বাহুল্য, যে সংবল্লান্ুসারেই সিদ্ধ 
হইয়া থাকে। পূর্বে বলা হইয়াছে, যে আমাদের মনই মনোময় জগৎ রচনা করে । 
আবার মনই সমুদায়ে হদ্দভাব আরোপ করিয়া উত্ত মনোময় জগতের ধ্বংস সাধন 
করত অব্যাহতি প্রদান করে। 
ভগবান “ভাববন্ধু' £_ 

বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রা্ষণে (যাহা অন্তর্ধ্যামী ব্র্ষণ স্লামে 
পরিচিত) বর্গ বা আত্ম! জীবের চিন্তা, ভাব গুভৃত্তির অধিষ্ঠাতা, পরচালক ও নিয়স্ত] 
বলিয়া ম্পষ্ট কথিত আছে। মনের সমুদায় ভাব, যখন তাহার পরিচালনে, নিয়ন্ত,ত্তে 
উদ্ভূত তখন আমাদের মনের কোনও ভাবই তার অজ্ঞাত নহে। ভাগবত এজন্য 
তাঁহাকে “ভাববন্ধু” আখথ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। ভাবের দ্বারা তাহাকে বন্ধন 
কর। যার বা লাভ কর! যায়। এজন্য তিনি “ভাবৰন্ধু”। ভগবান স্বত্রকারও 
পকার্ধ্যাখ্যানাদপুর্ববম্‌ 1” ৩।৩।১৮ স্থত্রে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। যেযে ভাবে 
তাহাকে ভজন করে, তিনিও তাহাকে সেইভাবে প্রত্তিভজন করেন। গীতায় 
শ্রীভগবান ইহা ম্পষ্টাক্ষরে বলিলেন £_“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তঘৈব ভজাম্যহন্‌।” 
গীঃ ৪।১১। ভাগব্ত ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :__ 

যদযদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়স্তি, তত্বদপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ 

| ; ভাগবত ৩।৯।১১ 


ইহার সরল অর্থ ১২1৩০ সুত্রে (পৃঃ ৫৪৯) দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা 
বুঝিলাম, যে যে ভাবে তাঁহাকে ভজন! করেন, যে মৃন্তি কল্পনা করিয়া আপনার ইষ্টরূপে 


উপাসমাতত্ব ১২৬ 


উপাসনা করেন, তিনি সেই ভক্তের অন্গ্রহ বিধানের জন্ত সেই সেই ইষ্ট মৃত্তি ধারণ 
করিয়া আবিভূ্ত হুইয় ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করেন । তবে তাব উপ্যুক্তমত গাঢ় হওয়া 
চাই । মানব অসংখ্য, সকলেই কোন না কোন প্রকারে তাহার উপাসন। করিতেছেন । 
ভগবান ভাব, শক্তি, গুণ, মৃণ্তি প্রভৃতি সমুদাযের অনস্ত ভাগার-যে যাহ] কামন! 
করে, ভাগার হইতে সমুদাযষই পাইতে পারে। অনস্ত ভাগারের সমগ্র ধারণ! 
ক্ষত্রশক্তি মানবের পক্ষে, খণ্ড শন্তিতে শক্তমান দেবতার পক্ষেও সম্ভব নহে। 
যে, যে কোনও বিশেষভাব ধারণা করিয়া তাহাকে উপাসন1 করেন তিনি তাহাকে 
সেই ভাবেই অন্ুগৃহীত করেন 


ভিন্ন ভিন্ন উপাসন। মার্গের প্রয়োজনীয়তা 2 


পূর্বে বলিয়াছি, ব্রন্ধ সঙ্গন্ধে সকলের জ্ঞানই খগুজ্ঞান। শাস্ত্র মানবের জন্য বিহুত। 
শান্সে উপদিষ্ট জ্ঞানও খওজ্ঞছন। ভাগবত একটি শ্রোকে হুন্দর উপমা দ্বারা ইহ 


বুঝাইয়াছেন £-_ 


যথেক্তিয়ৈপূর্থকৃদ্বারৈরার্থো বহু গ্ণাশ্রয়ঃ ! 
একো নানেয়তে তদ্ব্গবান্‌ শম্রণত্বাভঃ॥ ভাগই ৩৩২২৮ 


-যেমন বহুগুণাশ্রপ কোনও একটি অর্গ বা বিষয় বিশ্ন্ধ ইন্টিয় দ্বারে 
বিভিম্্রূপে প্রতীতিগোচর ভঘ, গেইরূপ একই ভগণান বিভিন্ন শান্স পথে 
বিভিন্্রূপে উপাদষ্ট হন। ভাগ: ৩।৩৩।২৮ 


উপমাটি বড়ই স্থন্দর। মনে কর একটি সন্দেশ__ইহার আকার শ্বেহবর্ণ স্থশ্মোল, 
স্পর্শ স্বকোমল, গন্ধ মনোরম, আন্বাদ মধুর হত্যাদি নানাপ্রকার গুণ ইহার আশ্রয়ে 
বর্তমান । কিন্তু কোনও বিশেষ ইন্জ্রিষ দ্বরা ইহার সমুদায় গুণ আমাদের উপ্লক 
গোচর হয় না। দর্শনেন্দিযের দ্বারা মাত্র ইহার সুন্দর শ্বেতরর্ণ আক'হের উপলব্ধি হয়, 
অন্তান্য গুণ উপলব্ধির বহিতৃ্ি থাকিয়া যায়। জিহবা দ্বারায় ইহার মধুর আন্বাদ উপলপ্ক 
করি, কিন্তু ইহার গন্ধ, রূপ প্রভৃতি অন্পলদ্ধ থাকমা যায। অন্যান্য ইঞ্জিষ স্বন্ধেও 
তাই। লেইরূপ ব্রদ্ধ অনস্ত গুণের* আশ্রয়। আমাদের ইন্ট্রিয়ের সংখ্যা পাচ ন 
হইয়া অনস্ত হইলে আমরা অনন্ত প্রকারে তাহাকে উপলন্ধ করিতে পারিতাম। 
নিৰ্বিকল্প সমাধিতে অনস্ত আত্মিক শক্তি বিকাশিত হইলে হয়ত তাহার সমগ্র জ্ঞান 
সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। 
শাস্ত্র, উপাসনার পঙ্থ! নির্দেশ করে মাত্র এবং উহার উপদেশ, উপাপকের অধিকার 
ও ধারণা করিধার শক্তি বুঝিয়া প্রদত্ত । স্তরাং শাস্ত্র তাহার একদেশ মাত্র 


নির্দেশ করে। 
ভাগবতের ৩।৩২।২৮ শ্লোক হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে বহুগ্ণাশ্রয় 


১২২ বেদান্ত প্রবেশ 


অর্থ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারে বিভিন্নক্ধূপে উপলব্ধ হইলেও, যেমন চিত্ত উক্ত সমৃদায় প্রতীতি 
সমীকরণ করয়৷ আত্মার সম্মুখে উপস্থিত করে, অর্থাৎ জিহ্বার মি স্বাদ, নাপিকার 
মধুর গ্রাণ, চক্ষুর সুন্দর রূপ, ত্বকের স্থকোমল স্পর্শ, সমুদায় চিত্রে উপলব্ধ হষ, €সইরূপ 
ভ।ব গাঢ় হইলে, অন্ত কথায় ভক্ত হইলে, ভগবান নিজ শ্বরূপ ম্বতঃ প্রকাশ করেন। 
ভাগবত ৩৪১১ গ্লোকে ম্পইট বলিধাছেন, যে তিনি “ভক্তি পরিভাবিত হৃদ সরোজে” 
আত্মপ্রকাশ করেন। সমগ্র আত্ম প্রকাশ করিলেও উপলব্ধির ক্ষমতা উপাদকের 
অধিকারের উপর নির্ভর করে। তিনি “রপক্দদন্বযৃত্তি”। সমূদায় রস তঁছাতে 
যৃত্তিষানরূপে বিরাজমান। উপাসকের সাধ্য কি যে তাহার সমগ্র রল আত্বার্দন 
করিতে পারে । একারণ ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা মার্গ। এক ভক্তিমার্গেই কেহ শ্রাস্ত, 
কেহ দাশ, কেহ সথা, কেহ বাখ্সলা, কেহ মধুর রপে তাছাকে আম্বাদন ক্রেন। 

যখন ভগবান দৃশ্ঠতঃ পাঞ্চভৌতি ক শ্রীরুষ্ণ মুক্তিতে মথুরায় কংশের ধন্ুর্ঘজ্ের সভায় 
প্রবেশ করিলেন, তখন একমাত্র তিনিই-মৃন্তিমান রৌদ্র, অদ্ভূত, শূঙ্গার, হান্, 
বীর, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, শাস্ত, মধুর সমুদাষ রূসের সাকার যৃত্তিবূপে ভিন্ন ভিন্ 
দর্শকের চক্ষে প্রতীত হইলেন। শ্রমদ্‌ ভাগবত একটী স্লোকে ইহা বড়ই স্থন্দরভাবে 
বর্ণনা] করিয়াছেন :-_ 


মল্লানামশনিন্্ণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং ম্মরে! মৃত্তিমান্‌। 
গোপানাং স্বজনোইসতাং ক্ষিতিভূজাং শান্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। 
মৃত্ার্ভোজপতেশিরাডবিছষাং তত্বং পরং ষোগিনাম্‌। 
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ 
ৰা ভাগ2 ১০।৪৩।১৭ 


ভাব গড় হইলে ভগবান ইঠ্ট ঘুত্তিতে আবিভূতি হুইয়। উপাদকের 
অভীষ্ট পুরণ করেন £_ 

ভাব গাঢ় হইলেই হুইল। কোনভাব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা! উপালকের 
প্রত ও রুচির উপর নির্ভর করে। তাহার জন্য মাথাব্যথার প্রযোজন নাই। 
যে ভাব মনে গভীর চিহ্ন অস্কিত করিতে সমর্থ, তাহাই নিজস্ব ভাব। তাহার 
আশ্রয়ে অগ্রসর হইলে ভশবল্লাভ হইবে। ভাগব্ত ইহ] স্পই বলিয়াছেন £-- 


গোপ্যঃ কামান্তুয়াৎ কংসে। দ্বেব'চৈগ্যাদয়ো নৃপাঃ। 
সম্বদ্ধাদ্ ফয়ঃ স্লেহাদ্‌ যুয়ং ভক্ত বয়ং বিভো।॥ ভাগঃ ৭।১।২৯ 


_হে রাজন্! গোপীগণ কামভাবে, কংস ভড়ে, শিশুপালাদিরাজাগণ 
দ্বেষভাবে, বুষিবংশীয়গণ সন্বন্ধহেত, আপনার] (পাগুবগণ ) ম্বেহভাবে 
এবং আমরা (নারদাদি ) ভক্তিভাবে তাহাকে প্রাঞ্ধ হহয়াছ। 

ভাগঃ ৭।১।২৯ 


উপাসনাতত্ব ১২৩ 


অতএব আমর! বুঝিলাম তিনি ভাবযৃত্তি ধারণ করিয়। ভক্তগণের অভীষ্ পূরণ 
করি থাকেন। ভাব দকলের এক প্রঞ্কার নহে, তাহাও বুঝিগাম। স্থৃততাং 
তাহার মৃন্তিও এক প্রকার হইতে পারে না। যে ভক্ত যেভাবের ভাবুক, তাহার 
হষ্ট যৃত্তিও সেই ভাবের । শাস্ত্র হইতে এবং প্রত্যক্ষ তঃ বিভিন্ন উপানক সম্প্রদায় 
হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ইষ্ট মুন্তি সকলের এক প্রকার নহে। এখন 
গুন্র উঠে, এই সকল যৃন্তি 'ক পরিচ্ছিম্ম মৃত্তি? যদি তাহ! হয়, তবে উহারা 
বিভু, সর্বব্যাপী, অনন্ত, কি করিষ! হইবে? পরম্পর পরম্পতরর বিভুত্বের, সর্ববন্যাপিত্ের, 
অনস্তত্বের হানির কারণ হুইযা পড়ে। ইহার উত্তরে ভগবান স্ুত্রকার “বুদ্ধার্থ 
পাদবৎ ॥” ৩।২।৩৩ স্ুআ ও *স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদি বত ॥% ৩।২।৩৭ স্তর প্রণয়ন করিয়া 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করিযাছেন, যে উপাসকের উপাসন। সৌকর্ধ্যার্থে বর্ষের পরিচ্চিন্নতা 
নির্দেণ। যদিও তি'ন অনন্ত, অপরিচ্ছন্্, তাহা হইলেও উপাপকের ধ্যান ধারণার 
ন্ববিধার জন্য, তাহার পরিচ্ছিন্্রতা চিন্তা দোষাবহ নহে । শ্রুতি এই কথাই 
বলিক্াছেন £__ 


চিন্মঘন্তাদ্বিভীয়স্ত নিক্ষনস্তাশরীরিণঃ | 
উপাসকানাং কার্ষা।থ ব্রহ্মণঃ বূপকল্পনা ॥ রামপুর চাপিনী ৭ 


__উপাপকগণের কার্য সংপাধনের জন্য চিন্নাঘ, অন্ধিতীয়, নদ্ধল অশরীনী 
বরহ্ষের রূপকল্পুনা। 


ইষ্ট মুদি পরচ্ছিন্নব প্রতীয়মান হইলেও উহার সর্র্ঘ অবয়ব সমকালে 

বিভভু অনন্ত 2 

্রন্ধ *ত্ব আলাচনাষ আমরা বুঝিযাছি, তিনি সর্বংদশে, সর্বকালে উভহলিষ্কক-_ 
অর্থাৎ সবিশেষ নিরবিবশেষ, সগ্ুণ-নগুপ, সাকার-নিরাকার। সুত্র ৩২1১১ ইহা! 
প্রতিপাদন করে। তাহার দেহ-দেহী ভেদ নাই, তাহার মুগ, চক্ষুঃ হস্তপদাদি 
উপাদকের অন্তশ্চ'ক্ষ পররচ্ছিন্নবৎ প্রতীষমান হইলেও, উহা তাহার স্বরূপ হইতে 
অভিন্ন ; স্থতরাং তিনি উরুৰপ হইলেও অরূপ বটে-_-ইহ1 ভগবান স্থক্রকার ৩।২।১৪ স্থন্রে 
প্রতিটি ঠ করিয়াছেন। এই অনন্তত্ব, সর্ববাপিত্ব, উভয় লিঙ্গকত্ব দেহ-দেহী ভেঙ্ ও 
শ্বগত ভেদ রাহিত্য প্রভৃতি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতর ৩।১৬ মন্ত্রের সার্থকতা সম্পাদন করে। 
মন্ত্র এই ২__ 


সব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ববংত'ইক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রুতমাল্লাকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ শ্বেতাশ্বতর ৩১৬ 


ভগবান গীতায় ১৩১৩ শ্লেকে এই মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করয়াছেন। এই মন্ত্র 
হুইতে আমর! বুঝতেছি যে তাহার হস্ত পাদ সর্বজ্ প্রসারিত, তাহার চস, 


৯২৪ বেদাস্ত প্রবেশ 


মস্তক, মুখ সর্বত্র বর্তমান, তিনি সর্বত্র শ্রবণৈন্দযযুক্ত হইয়া সমূদায় লোক ব্যাপিয়া 
অবস্কান করিতেছেন। জড়ের স্থানাবরোধকতা রূপ যে গুণ আমরা! প্রত্যক্ষ করি, 
তাহা তাহাতে বর্তমান নাই। কারণ জড়ের সংস্পর্ণ তাহাতে নাই। তাহার 
দেহ এবং দেহের সমুদায় অবয়ব__সমকালে বিভু, অনস্ত, লর্বব্যাপী । ইট্ট যুক্তিতে 
তাহার মস্তক, চক্ষু, মুখ, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি প্রতীয়মান হইলেও, তাহারা 
প্রত্যেকে সর্বেন্দিয়ের ধর্মে ধস, পরিচ্ছিন্নবৎ দেখা গেলেও, তাহার! সমকালে 
সর্বব্যাপী । পরি চ্ছন্নবৎ প্রতীয়মানতা তীঞার ইচ্ছা বশতঃই হইয়া থাকে । আবার 
তিনিও যাহা তাহার ইচ্ছাও তাই, ইহা ব্রহ্ম তত্ব আলোচনায় পূর্বে বল! হইয়াছে । 
ইট যৃত্তির উপালনায় এই প্রকারে যদি ইষ্টমৃর্টিতে সর্ব গুণোপপংহার করিতে 
পার! যায়, তবেই তাহা ব্রদ্মোপাসনা, নতুবা উহা! প্রত্ীকোপাসন। মাত্র। উপাসকগণ 
প্রত্যেকেই বলেন, যে তাহাদের ইঞ্টোপাসন! ব্রন্মোপাসনা, কিন্তু তাহা হইলে 
তাহাদের ইষ্টমৃত্তিতে সমুদয় গুণোপসংহার কর! উচিত, ইহা বুঝা গেল। 


উপাসন! কর্মের ব্যাপক সংজ্ঞার আন্তভূ্তত 


কর্শতত্ব আলোচনায় কর্শের যে বাপক সংজ্ঞা আমরা দিয়াছি, উপাসন] উল্ত 
ব্যাপক সংজ্ঞার অন্তভুক্ত, ইহ বলাই বাহুল্য । উপরে ব্রন্ষোপাসন] ও প্রত্তীকোপাসন। 
সম্বদ্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা যাইবে, যে ব্রঙ্গোপাপন] বিছ্যাধিকারের বম্ছ 
এবং প্রত্তীকোপাসনা অবিদ্যাধিকারের বর্শ। ব্র্ষোপাসনার প্রারস্তেই কাযমনো- 
বাকো তাহাতে আত্মদান কর্তব্য; ইহা পূর্বের বলা হইয়াছ। এরূপ আত্মদানে 
কর্তৃত্ব বুদ্ধি বর্তমান থাকিতে পারে না, স্থতরাং উক্ত প্রকার উপাপনারূপ কষ্টে 
বন্ধন নাই, একারপ উহ] বি্যাধিকারের কর্ম । 


ব্র্মতত্ত্ব কর্মলন্য নহে 2-- 


এখন ব্রদ্ষোপাসনায় প্রাপ্তবা কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাটক। পূর্ন 
বলা হইয়াছে, যে ব্রন্ষতত্ব কর্লভ্য নহে। ব্রক্ষোপাপনা *্যখন কর্ম, তখন ইহ] 
বিষ্ভাধিকারের কণ্ম হইলেও, ইহ] ব্রহ্মতত্ব প্রাপ্চুর সাক্ষাৎ উপায় নহে। তবে 
ইহার উপযোগিতা কি? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন £__ 


যহ্য'নাভচরণৈষণয়োরুভক্তাযা। চেতো 
মলানি বিধমৈদ্‌ গুণকর্ম্মজানি 
তশ্মিন্‌ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্ম হত্বং 
সাক্ষাদ্‌ যথাইমলদূশোঃ সবিতৃ প্রকাশঃ ॥ 
ভাগবত ১১।৩।৪% 


উপাসনাতত্ত ১২৫ 


_যখন পদ্মনাভ ভগবানের চরণোপাসন। হেতু লব্ধ দৃঢ। তক্তি দ্বার! গুণকণ্ধ 
হইতে উৎপন্ন চিন্তমল নাশ প্রা্ধ হয়, তখন সেই বিশুদ্ধ চিত্তে নির্মল দৃষ্টি 
পুঃষের চক্ষে সুর্ধয প্রকাশের ন্যায় আত্মতত্ব প্রত্যক্ষভাবে উদ্‌্ভা'সত হয় । 
ভাগঃ ১১৩৪১ 
ইহ। বলিয়। ভাগবত আবার বলিতেছেন :-_ 


যথাহি ভানুরুদয়ো৷ নুচক্ষুষাং 
তমে। বিহন্য'ন্নতু স্দবিধন্তে। 
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে 
হন্যাত্তমিত্রং পুরুষস্তয বুদ্ধেঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৮1৩৫ 


_-ন্থ্যা-গ্রকাশ যেমন ম।নব চক্ষের আবরক অগ্ধকার মাত্র ন্ট করে, কোনও 
পুর্ব হইতে অধর্তমান নৃতন বস্তুর হুষ্টি করে না, সেইরূপ নিপুণ ব্রহ্মদর্শন 
পুরুষের বুদ্ধির ভ্রমান্ধকার নষ্ট করে মাত্র। কোনও নৃতন বস্তর উৎপত্তির 
কারণ নহে । ভাগঃ ১১।২৮।৩৫ 
ভগবান স্ুত্রকারও “সম্পন্ভাবির্ভাবঃ ম্বেন-শব্বা্থ |” ৪181১ স্থত্র প্রণয়ন করিছ।! 
গ্রতিপাদন করি'লন, যে বি্যা প্রাঞ্চিতে বা! ব্রহ্মদর্শনে স্বরূপাভিব্যক্তি হয়; অর্থাৎ 
স্বরূপ, যাহা আবৃত ছিল, তাহা উদ্ভাপিত হয়। অতঞ্ব আমরা পাইলাম যে ব্রচ্ধ ও 
তাহার জ্ঞান শ্বতঃসিদ্ধ, ইহা1নিত্য বর্তমান । ইহা কর্মলভা নহে। কর্শ ইহার আবরক 
শ্রমান্ধকার নষ্ট করে মাত্র । 


প্রতীকোপাসনার উপযোগিতা £ 


ব্ঙ্মোপাসনায় আলন ত্রদ্ধ অথবা ব্রক্ষভাবে বিভাবিত ইষ্ট মৃত্তি। কিন্ত ব্রদ্ধ বা 
প্র্ষভাব_ প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণগমা নহে, ইহা পূর্বে বল! হইয়াছে । অথচ 
আমাদের জ্ঞানমান্রই সবিকল্প জ্ঞান । নিব্বিকল্প জ্ঞানের ধারণ] আমরা করিতে পারি 
ন|। ম্ুতরাং প্রত্যেক *জ্ঞানের এরূপ আলঙম্বন প্রয়োজন, যাহা প্রতাক্ষ বা অনুমান 
প্রমাণগম্য। যাহার] ব্রদ্মোপাসন] করেন, তাহারা যে আত উচ্চস্তরের অধিকারী, 
সাধারণ উপাসকের অনেক উচ্চে প্রতিষিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের ন্যায় 
সাধারণ মানব, যে স্তরে অবস্থিত, তাহাতে ব্রহ্ষোপাসন৷ আমাদের পক্ষে অতিদৃষ্ধর। 
আমর! বর্ষের বা ব্রহ্মভাবের ধারণা করিতে পারি না। একারণ আমাদের উপাসনায় 
আলম্বন এরূপ বস্তু হওয়া আবশ্বাক, যাহার ধারণা আমপা করিতে পারি, অর্থাৎ অন্য 
কথায় যাহ! আমাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য। এই প্রকার আলম্বনই প্রতীক। ইহা 
রাম, কৃষ্ণ, শিব, হৃর্গা, কালী, জগস্ধাত্রী প্রভৃতি মানবদেহের সমজাতীয় দেহধারী হউন, 
তাহাতে ক্ষতি নাই-_উ"হাদিগকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া, উহাদের লোকাতীত 
। শক্তি, চরিক্র গৌরব, দেবছুর্দভ দয়া, দাক্ষিণা, ভক্তবাৎ্সল্য প্রভৃতি গুণ অহ্রহঃ 


১ বেদাস্ত প্রবেশ 


চিন্তনে মন তদাকারে আকারিত হইতে হইত্তে উপাসককে ক্রমশঃ উপ্হাদের স্তরে 
উন্নমত করিতে থাকে এবং পরিণতিতে উহাদের লোকে সাযুজ্া, সারপ্য প্রভৃতি 
প্রাপ্তির কারণ হয়। অনন্তের দৃশ্যমান নিদর্শন আকাশ সাগর প্রভৃতিও প্রতীক হইতে 
পারে। উহাদের অহরহঃ ভাবনায়, মনের প্রপারতা লাভ হইতে থাকে এবং ক্রমশ: 
যন অনন্ত শ্ব্ূপে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। ব্রহ্ষই অনস্ত-_ন্তরাং মনের এই 
পরিণতি ব্রদ্ষভাব প্রাপ্তি। রামকৃষদির উপাসনার পরিণতিতে যে ব্রক্ষভাব প্রাপ্ত 
হয় না, তাহা নহে। লোকাতীত, দেবছুল্নভ শক্তি, গুণ প্রভৃতি চিন্তনে, মন, ক্রমশঃ 
প্রারত1 লাভ করিতে করিতে, পরিশেষে এ সমুদ্ায় গুণের অনস্ত পরিণতি ধাহাতে, 
তাহার সন্ধান পায়। আকাশ-পাগরের চিস্তনে হউক, বা রামকৃষ্চাদর ভাবনায় 
হউক, যখন উপাসনার পুর্ণ পরিণতি প্রাপ্তি হয়, তখন আর উহা! প্রতীকোপাসন। 
থাকে না, তখন উহ ব্রহ্ষোপাসনার স্তরে পরিণত হয়। শালগ্রাম শিলায় বা 
শিবলিঙ্গে উপাসন। ও প্রতীকোপাসনা। ব্রদ্ষভাবে বিভাবিত হইয়া উপাসন। করিলে, 
উহাই ব্রংক্ষাপাসনায় পারণত হয়। মনের ভাবনাই আসল। পূর্বে বলিয়াছি, 
ঘে আমাদের জগৎ, আমাদের মনের সংকল্লের উপর প্রতিষ্ঠিত--যনের সংকল্পের শক্তি 
অনীম। এ শক্তির প্রসারে ব্রদ্ষভাব প্রাপ্তি হইতে পারে । যখন টনিক শিবপৃজায়, 
আমর! সম্মুবস্থিত ক্ষুত্র লিঙ্গ যৃণ্ডিতে “সর্ধবায় ক্ষিতিযুর্তয়ে নমঃ, ভবায় জলযূর্তয়ে নমঃ”**" 
ইত্যাদি বলিয়। পুষ্প চন্দন প্রদান করি, তখন আমর! উক্ত প্রতীকে ব্রষ্ষভাব আরোপ 
করি) ইহ! অথরহঃ দ্ঢ়তার সহিত করিতে থাকিলে, মনও ব্রক্মভাবে বিভাবিত হইতে 
হইতে, ব্রদ্কভাবে স্থিতি লাভ করিকে, ইহা নিশ্চয় । ইহার জন্যই উক্ত প্রকার ভাবন। ও 
পুজা দর ব্যবস্থা । 

অতএব আমরা বুঝিলাম, যে প্রতীকোপাসনা আমাধের ন্যায় নিম্াধিকারীর জন্ক 
বিছিত। ক্রমশঃ লোপান পরম্পরায় ইহাতে উন্নতি লাভ করা যায়। এবং উন্নতির 
পূর্ণ পরণতি ত্রদ্ষ। যতদিন না পুর্ণ পরিণতি লাভ কর। যায় ততদিন ইহা 
প্রতীকোপাপনা, ব্রন্মোপাসন! নহে। প্রত্তীকোপাসনার উদ্দেপ্ঠ প্রতীকের সযতুলা 
হওয়|, সেকারণ ইহা কাম্য এবং অবিদ্ভাধিকারের কর্শ, ইহা পুর্ব বল! হইয়াছে । 
প্রতীকে ব্রহ্ষভাৰ আরোপ অভ্যন্ত করায়, উক্ত টপাসনার সার্থকতা । ছান্দোগ্য 
উপনিষদে বাক, মন, সংকল্প, চিত্ত প্রভৃতি প্রতীক বলিয়! উক্ত হুইয়াছে। উহাদের 
ব্রহ্মভাবে চিন্ছনে, উহাদের উপাগনার সার্থকতা, ইহ1 বলাই বাহুঙ্লা। যখন "সর্বৰং 
খন্িদং ব্রহ্ছ"--তখন যাহাকে ইচ্ছ। প্রতীক গ্রহণ করিয়], তাহাতে ব্রক্ষভাব আরোপ 
করিয়। উপালন! কর] যাইতে পারে। কিন্তু তাহ! হইলেও, যে সমস্ত প্রতীক শ্রাস্ 
সম্মত, ধাহাদের উপাসনা ম্মরণাতীত কাল হইতে সহম্র সহত্র উপাসকগণের প্রাণের 
আকাঙ্ষ। পুরণ করিয়া আপিয়াছে, ধাহাদের ধ্যান, পৃজা, বীজ, মন্ত্র শাস্ে নিবদ্ধ, 
তাহাদিগের মধ্যে নিজের প্রকৃতি ও অধিকার অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতীক ।নর্বাচন 
করিয়া উপাসন। আরস্ত কর! প্রয়োজন । ইংরাজিতে যাহাকে [1.8 ০14১850০018. 


উপাসনা তত্ব ১২৭ 
(00 বলে-_ অর্থাৎ সহত্র সহম্র বলর ধরিয়া অনুষ্ঠানহেতু সংঘাত শক্তির সমবায়ী 
ৰলে উহারা৷ শক্তমান__ন্ৃতরাং শীঘ্র শীত্র কার্ধ্যো্পাদনে সমর্থ। সাধারণ মানব 
নিজের প্রকৃতি ও অধিকার অগ্থযায়ী প্রতীক নির্ধাচন করিতে সমর্থ হয় না। একারণ 
অধ্যাত্ম শাস্ত্রে অভিজ্ঞ গুরুর গরয়োজন। তিন শিষ্ের প্রকৃতি, শক্তি, অধিকার 
পর্য/ালোচন1 করিয়া তাহার উপযুক্ত প্রতীক নির্বাচন করিয়া দেন । এই প্রতীকই 
শিষ্ের ইষ্ট দেবতা । ইহারই উপাপন1 শিষ্ঠের প্রয়োজন । এই ইষ্টোপাসনা কি 
প্রকারে ব্রদ্ষোপাসনায় পরিণত হইতে পারে-_তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। 


নিষ্ঠা বা অনুষ্ঠানভেদে উপাসন। তিন প্রকার ২-_ 

উপাসনার আলম্বন ভেদে উপাসনা দ্বিবিধ ইহা বৃঝিলাম। নিষ্ঠ। বা অনুষ্ঠানের 
বিতিন্নতানুপারে উহা ভাগত মতে তিন প্রকার-__জ্ঞানযোগ, কম্মযোগ ও 
ভক্তিযোশ। এই নিষ্ঠা বা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন], উপাসকগণের বিভিনম্্র প্র ত 
এবং অধিকারের উপর নির্ভর করে, ভাগবত নিঙ্নোদ্ধত ্োকদ্বয়ে ইহ1 বিশদভাবে 
বুঝাইদ্াছেন £_ 


শিবিবঞ'নাং জ্ঞানযোগে ন্যাসিনামিহ বক্স । 

তে “নবিবপ্নচিত্তানাং কন্মযোগশ্চ কামিনামূ॥ ভাগঃ ১১২০৭ 
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদো জাতঙরদ্ধস্ত যঃ পুমান্‌। 

ন নিবিবগো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ॥ ভাঁগঃ ১১।২০।৮ 


-এই সংসারে কর্মত্যাগী, ব্রোগাবানগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ প্রকৃষ্ট পন্থা । 
কাম্যকশ্মকারী, অবৈরাগ্যশীলগণের পক্ষে কর্দমযোগই প্রশস্ত । যাহার 
বৈরাগাশীল নহে এবং কাম্যকম্মেত অত্যধিক আসক্ত নহে, এবশ্বিধ 
যদৃচ্ছাবশতঃ ভাগবত কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে ভক্তিযোগ 
লিদ্ধিদানকারী। ভাগঃ ১১।২০।৭-০ 


সংসারে একপ্রান্তে অস্ত, অন্প্রান্তে বৈরাগ্য- আসক্তি প্রান্তে অবস্থিত 
জনগণের পক্ষে কর্ম এবং বৈরাগ্য প্রান্তে অবস্থিতগণের পক্ষে জ্জান প্রণস্ত। একারণ 
ভগবান গীতায় এই ছুই প্রকার শিষ্ট'রই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবত বলিলেন, 
ভক্ত এই উভয় প্রান্তের অস্তরশ্ব জনগণের পক্ষে প্রযোজা। এই অস্তরস্থগণের সহিত 
উভয় প্রাস্তস্থগণের সীমাচিহনির্ধীরণ দুস্তর বলিয়া, বুঝতে হইবে, যে ভক্তি সকলের 
পক্ষে প্রযোজ্য । যিনি জ্ঞানমার্গে অগ্রপর হইবেন, তিনি যদ্দি আস্তরিক শ্রদ্ধ: 
ভক্তির সহিত অগ্রপর না হন, তবে তাহার সফলতা স্ুদূরপরাহত। কর্মার 
পক্ষেও এ একই কথা । 


ভাগবতে ভক্তিমার্গের বিশেষ উল্লেখের উদ্দেশ্য ৫ 
ভাগবতে ভক্তিমার্গের উল্লেখ বিশেষভাবে করিবার উদ্দেস্তট এই যে, ইহা! অঙ্ক দুই 


১২৮ বেদান্ত গ্রবেশ 


মার্গ অপেক্ষা! স্থগম এবং অতি আসক্ত নয় এবং বৈরাগাবানও নয় এরূপ লোকের 
সংখ্যা সংসারে অধিক। বিশেষতঃ ইহাতে আ্ঞানমার্গের কঠোরতা নাই, কম্ম মার্গের 
খুঁটিনাটি, আপনা! বাচান ভাব বর্তমান নাই। ইহা! প্রবৃত্তিমূলক ধন্ম। সাধারণ ভাবে 
সংসার যাত্রা নির্বাহের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনুষ্ঠান চলিতে পারে। ইহার মূলমন্ত্র -- 


কায়েন বাচ। মনসেক্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্বন। বানুম্থতন্ব ভাবাৎ। 
করোতি যদ্যৎ সকজং পরস্যৈ নারায়ণায়েতি সমপ্পয়েত্বৎ ॥ 
ভাগবতঃ ১১।২।৩৪ 


__কাঁয়, বাক্য, মন* ইন্দ্রিয়, বৃদ্ধি, অহঙ্কার দ্বার] বা শ্বভাব বশে যাহা! যাহা 
অনুষ্ঠান করা যায়, সমুদায় পরব্রন্ধ হ্বরূপ নারায়ণে সমর্পণ কর] বিধেয়। 
ভাগ; ১১।২।৩৪ 
ইহাতে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ করিবার প্রয়োজন নাই, ফিরাইয়। ভগক্রুখী কর! বিধেয়। 
ধারাবাহিক ভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিষা গেলে, ভক্তিদেবী ক্রমশঃ তাহার কৃপা প্রকাশ 
করেন । ভক্তি লাভ হইলে আর পাইবার কিছু অবশেষ থাকে না। 


ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যাতি। ভাগবত ১১২৬।২৯ 


_যে সাধুব্ক্তি ভক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার পাইবার জন্য আর কি 
অবশিষ্ট আছে? ভাগ : ১১।২৬।২৯ 


ভক্তির অসীম শক্তি £- . 

ভগবান “ভাববন্ধু” ইহ] পূর্বের বলা হইয়াছে । ভক্তি গাঢ় হইলে তাব ব্প ধারণ 
করে । এই ভাব ভগবানকে বন্ধন করিবার শক্তি রাখে । বন্ধন দ্বারা যেমন ম্বাধীনতা 
হরণ কর! যায়, লেইরূপ স্বতন্ত্র ভগবান ভাবের জোরে অন্থতন্ত্র হইয়া তক্তের প্রতিভজন 
করিতে বাধ্য হন। ভাগবত ইহ] ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :-_- 


' অহং ভক্ত পরাধীনোহ্যস্বতন্ত্ব ইব দ্বিজ।, ৯181৪৬ 


--ভগবান বলিতেছেন, হেদ্বিজ! আমি ভক্ত-পরাধীন, অস্বতঙ্ত্রের হ্যায়। 
ভাগ: ৯818৬ 


যিনি একমাত্র স্বতন্ত্র বস্ত, বিশ্বের হুটি স্থিতি লয়ের একমাত্র কারণ, স্থর্ধয-চন্দ্র-বাযু- 
অগ্নি-ইন্দ্র বরুণ-গ্রজাপতি প্রভৃতি ধাহার আজ্ঞাধীন, ভক্তির জোরে তিনি তাহার 
স্বাধীনতা! ভুলিয়। যান ? বিশ্শৈশ্বর্ধ্য বিশ্বৃত হন ? অচিস্তয, অদৃষ্ট, অগ্রাহ্‌, চিরপূর্ণ, অখও 
সচ্চদানন্দ বস্ত নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যাইবার মত হইয়া, ভক্তের সুহৃৎ, সখা, পুত্র, কন্যা 
সাজিয়া, ভক্তের প্রত্যক্ষ গোচর হন। এই প্রকার ভক্ত বখসলতার জন্য ভক্ত সর্ববন্ 
পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে আত্মদমর্পণ করেন । এবং স্বাহাতে একাস্ত ভক্তি প্রার্থন। 
করেন। তিনি রলপিন্ধু। সমূদ্বায় রস তাহাতে অনস্ত পরিমাণে বর্থমান। উহা! 


উপ্াসনাজিস্ব. ১১ 


সম্পূর্ণ উপভোগের শ্রক্কি, ভজ কোথায় পাইবে? তিনি তাহার অপার করণায় 
উপভোগের শক্তিও বাড়াইয়া৷ দেন তাড়িত্ত যন্ত্রের উভয় কেনের যোগাতুক 
ও থণাত্মক তড়িৎ যেমন উভগয়ের বুদ্ধির কারণ হয়, দেইরূপ আকাজ্ষ। ও উপভোগ 
পরম্পরের বৃদ্ধির কারণ হয় এবং উভয়ে উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকে। যতক্ষণ না৷ 
ভক্ত গিয়৷ রসম্বরূপে পড়িয়া! আত্মহার] হইয়া যায়। 

ভক্ত তাহার রসান্বাদ করিয়াই বলেন, যে তাহাতে স্থিরভক্তি লাভ হইলে, মুক্তি 
ব৷ অন্যান্য সম্পদ ধূলি মুগ্টির ন্যায় পরিত্যজায। তাহার প্রহলাদের সহিত ক? মিলাইয়া 
উচচৈস্বরে গাহিতে থাকেন £__ 


ধর্্ার্থকামৈঃ কিং তম্তয মুক্তিস্তম্য করেস্থিতা। 
সমস্ত জগতাং মূলে যস্থ ভক্তিঃ স্থিরা তয়ি॥ বিঃ পুঃ ১২০২৭ 


_হে ভগবন্! সমস্ত বিশ্বের মূলকারণ স্বরূপ তোমাতে যাহার স্থির 
ভক্তি আছে তাহার ধর্ম, অর্থ, কামে প্রয়োজন কি? মুক্তি তাহার 
কর সঙ্কেতের দাসী । বিঃ পুঃ ১২০২৭ 


খন সেই ভক্ত ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলেন :__ 


ন নাকপুষ্ঠং ন চ পারমেষ্ট্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্‌। 
ন যোগনিদ্বীরপূনর্ভবং ব৷ সম্ীস তা বিরহষ্য কাজেক্ষ ॥ 
ভাগবত ৬।১১।২৩ 


হে সমগ্রন! তোমার বিরহ যেখানে অর্থাৎ যেখানে তোমার প্রত্যক্ষ 

অনুভূত্তি নাই, এমন শ্বর্গ, পরমেঠিপদ, সার্বতৌমসম্পদ্‌, রসাতলের 
আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষপদও আমি আকাজ্ষা করি ন।। 

ভাগঃ ৬।১১।২৩ 

ভক্তির এত অসীম ক্ষমত] বলিয়া এবং ভক্ত, ভক্তি জোরে, তাহাকে তাহার স্বরূপ 

হইতে নামাইয়া নিজের সথা, স্থৃহৃত্, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির যৃত্তি ধারণ করিতে 

বাধা করিয়া, নিজের ইচ্ছামত খেল! খেলিতে, সাজ সাজিতে বাধ্য করেন, 

বলিয়া ভগবান মুক্তি দিবার জন্য মৃক্তহ্স্ত হইলেও সহজে ভক্তি দান করেন না। 

ভগবান সথত্রকার "উপপরস্তল্রক্ষণার্থোপলন্ধেলোকাবৎ ॥” ৩।৩।৩* সুত্রে এই তত্ব স্থাপন 

' করিয়াছেন। মূল গ্রন্থে উক্ত ুত্রের আলোচনা দ্রষ্টবা। ভাগবত এই জন্ত 

বলিয়াছেন £-_ 


******ভগবান্‌ ভজতাং মুকুন্দে। মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ 
ল্মন ভক্তিযোগম্‌$", ভাগঃ ৫1৬।১৮ 


৩৩ ব্দোস্ত গ্রবেশ 


__ভগবান মুক্তিদাতা মুকুন্দ উপাসকদিগকে মুকিদান করিয়া থাকেন, কিন্ত 
ভক্কি সহজে দান করেন না। ভাগঃ ৫1৬১৮ 


পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি একই :-_ 

শীমদ ভাগবত্তের উদ্ধৃত শ্লোক__মুক্তি ও ভক্তি উভয়ের মধ্যে ভক্তির প্রীধান্ 
প্রখ্যাপন করিতেছে, ইহা ম্পষ্ট বুঝা যায়। ইহাতে মনে প্রাঙ্গন উঠে, যে মুক্তি 
ও ভক্তি উভয়ের প্রাপ্তি ও অনুভূতিতে পার্থক্য আছে কি? অথবা উক্ত শ্লোক মাত্র 
ভক্তির প্রশংসা জাপক? এই প্রশ্নের উত্তর অনথসন্ধানে আমরা কি পাই, দেখা 
যাউক। ভগবান শ্ররুঞ্চ নিজমুখে বলিলেন £_ 


জ্ঞানং লব্ধ! পরাং শান্তিমচিরোণাধিগচ্ছতি ॥ গীঃ 818০ 
__জ্ঞানলাভ করিয়! অতি শীপ্র পরম শাস্তি লাভ করে । গীঃ ৪1৪৯ 
এই জ্ঞান তত্বজ্ঞান_-ভগবান বাদরায়ণের ভাষায় বিস্তা বা ক্র্ষবিষ্ঠা। ; এবং 
পরম শাস্তি মুক্তি ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। কারণ মুক্তি প্রাপ্তিতে সংসার চক্রে 
গতাগতি হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ. করা যায়, ব্রিতাপজ্ঞালার অবসান 
হয় এবং শাশ্বত বিশ্রান্তি লাভ হয়। এই মুক্তিই পুকুতার্থ লাভ, ইহা ভগবান 
হৃত্রকার "পুরুষার্থোহত: শব্ধাদিতি বাদরায়ণঃ |” ৩1৪১ সুত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন। ইহাই 
যদি পুরুক্ার্থ প্রাণ্চি, তবে ভক্তির প্রাধান্ত কোথায় রহিল? ভগবান নিজেই এ 
প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন ) তিনি গীতায় বলিলেন :__ 


রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্ব ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ গীতা ১৮1৫৪ 


সব্রদ্ষভাব গ্রাঞ্চ, গ্রসন্নাতআ। ব্যক্তি, কিছুর জন্য শোক করেন না এবং 
কিছু আকাজ্ষাও কন্ধেন না? সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়! তিনি আমার' 
পরাভক্তি লাভ করেন। গীঃ ১৮1৫৪ পু 


ক্রন্বভৃত* পদের লক্ষ্য কি তাহা ভগবান ঠিক পূর্ববর্তী ১৮1৫৩ শ্োকে ্পষ্ট 
বলিয়াছেন । ব্রক্ষভাব প্রাপ্তি, জ্ঞান দ্বার সংঘটিত হয়, এবং ্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তিই 
পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হুইয়া পড়ে, 
যে পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি একই, উভয়ের পার্থক্য নাই। ইহাদের মধ্যে যে পরম্পর 
পৌঁর্ধাপ্ধ্য সম্বন্ধ বর্তমান আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাও নহে। অধিকারী ভেদে 
এবং সাধনার অনুষ্ঠানের প্রকার তেদে, কোনও ভাগ্যবান সাধকের পরাজ্ঞান আগে 
হয়, আবার কাহায়ও বা পরাভক্তি আগে হয়ঃ তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, 
একটি জাঁভ হইঙ্ে আর একটি আপনাপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। উওয়ের 


উপাসনাতত্ব ১৩১ 


মধ্যে আত্যস্তক বিভিয্নতা নাই। ব্রক্ষভাব প্রা সাধক যখন সমাধি অবস্থায় 
থাকেন, তখন তিনি আননাম্বরূপে অবস্থিতি করিয়া, পরাজ্ঞান প্রাপ্তির পরিচয় 
স্বরূপ হন) সমাধি হইতে উত্থিত হইলে, সেই একই ব্যকিরই হৈ দুষ্টিহীন ভগব্দ্‌ 
ভাবই বর্তমান থাকে-_সর্বদেশে, সর্ববকালে, সর্বাবস্থায়, সর্ধবস্ততে তীহার ভগবদ্‌ 
স্কুগি হইয়া থাকে? দৃশ্তঠতঃ ছৈতের মধ্যে বিচরণ করিলেও, তিনি ক্ষণমাত্র ভগবান 
হইতে বা ভগবদ ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন তন না__ইহা। পরাভক্তি লাভের অবস্থা । 
এই উভয় ভাবের নিদর্শন আমরা শ্রীশ্রী৬মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের ও শ্রীশ্রী,রামকৃ্ 
পরমহংসদেবের জীবনীতে দেখিতে পাই, উক্ত সর্বোচ্চ স্তরের সাধক যখন জীবিত 
অবস্থায় স্থলদেহে বর্তমান থাকেন, তখন তীহার সমাধি ও বান অবস্থাদ্বয়ের 
নিদর্শনে উক্ত উভয় প্রকার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 


পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি অবস্থায় অনুভ্ভূত্তি 2 


সাধক যখন অক্লময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ চতুষ্টয় হইতে মুক্ত 
হইয়া আনন্দময় কোষে, কারণ শরীরে অবস্থান করেন, তখন তিনি জন্ম-মৃত্যু 
প্রবাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। লে অবস্থায় 
উক্ত মুক্ত জীব যখন সমাধি অবস্থায় আনন্দময় ব্রহ্ষত্ব্ূপে অবস্থান করেন, তখন 
তাহার সাধূজ্য মুক্তি বা একত্ব প্রাঞ্থি লাভ হইয়াছে । ইচ্ছা করিলে এ অবস্থায় 
তিনি অনস্ত কাল অবস্থান করিতে পারেন-_-ইহ। পরাজ্ছানের অবস্থা । তখন তীহার 
আনন্দন্বরূপ হইত্তে অভেদে অবন্থ/ন, এবং অভেদ অনুভূতি লাভ হইয়াছে । তখন 
তিনি আপনাকে আনন্দম্বর্ূপ হইতে অপৃথকভাবে অনুভব করেন। বল! বাহুল্য, 
এ অনুভূতি সমাধি অবস্থাতেই উপগম্য। আনন্দের অত্যধিক আতিশয্য হেতু, সাধক 
উক্ত অবস্থা হইতে নামিয়া আপিয়া লোক সমাজে বিচরণ করিতে ইচ্ছা! করেন 
না। সমাধি অবস্থাতেই দেহত্যাগ করিয়া নির্বাণ মুক্তি পদ লাভ করেন। তবে 
ভগবদিচ্ছান্থসারে জীবের উপকারের উদ্দেশ্তে তত্ব্দর্শী গুরুরূপে প্ররুত পথ প্রদর্শনের জন্য 
ব্খানের পর লোক লমাজ্ে*আত্মপ্রকাশ করেন এবং পিপাস্থ সাধক ভক্তগণের পরমপন্থা 
নির্দেশের হেতু দেহ ধারণ করিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। অথবা, উক্ত ভাগ্যবান্‌ 
সাধক, আবার যদি ইচ্ছ| করেন, “তাহা হইলে নির্ববাণমুক্তি অঙ্গীকার ন৷ করিয়া, 
উক্ত সমাধি অবস্থা হইতে ব্যুখিত হইয়া আনন্দময়ের সহিত, আনন্দলোকে, তাহার 
লেবাপরিকররূপে আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন__ইহ1! পরাভক্তির অবস্থা । এ 
অবস্থায় আনন্দন্বরূপ ভগবান, উক্ত সাধকের ইট্মুত্তিতে প্রকটিত হন; অনস্ত__ 
সাস্ত হইয়া, অরূপ বহুরূপ ধারণ করিয়া, সাধকের অভিলাষ মত, গ্রভু, সখা, পুত্র, 
কন্তা, শ্বামী প্রভৃতি সাজিয়া তাহার সর্বাতীষ্ট পুরণ করেন। ভগবান হুত্রকারর 
'*গতেরর্থবন্বমূভয়ধাহন্রথা হি বিরোধঃ1” ৩1৩।২৯ স্থত্রে ইহা! গ্রতিপাদন করিয়াছেন । 
মৃলগ্রন্থে উক্ত স্তরের আলোচনায় বর্তমান প্রতিপান্ত বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচিত 


১৬, কত এন্ড 


হইয়াছে।. বল! বাহুলা, যে. ভগবানের. কপ, ধামূ, পরি করু পরিজন প্রচ্ৃক্ষি সমুদয় 
ভাবানের-প্লর ভূত বিশুদ্ধ সত্বে গণিভ্--যমূদায় চিনা ইহা, ভগবান সুরা 
স্তর! তৃতগ্রামবৎ, সবাত্মনঃ॥* ৩1৩1৬ হতে গ্রতিপাদন করিয়াছেন । , মিতা ধামের 
বহদ্ধে অভেদ, উহাতে হৈত প্রতীতি নাই ইহা -যূল গ্রন্থে “সবিভাগেন দৃগতথাৎ ॥ঃ 
81818. হ্ত্রে আলোচিত হইয়াছে । ভক্তকে আনন্দ, দ্বার জন্য ভোগ ভগবানের 
বিধানে আ্বাপনাপনিই উপস্থিত হুয় ইহা “তম্বভাবে মন্ধ্যবহপপত্তেঃ |” ৪1৪।১৩ স্তরে 
সমালোচিত হুইয়াছে। 


আনন্দন্বরূপকে অনস্তপ্রকারে সম্ভোগ, যে কত আনন্দকরঃ তাহা ভাষায় বর্ণন। 
কর। যায় না, মনে চিন্তা করা যায় না, বুদ্ধির ধারণার অতীত: এইজন্. ভক্ত 
ভগবানের প্রত্যক্ষ অন্থভূতি ছাড়িয়া! মোক্ষ প্রার্থনা করেন না ইহ উপরে উদ্ধৃত 
ভাগবতের ৬।১১।২৩ স্লোকে ুম্পষ্ট কধিত আছে। এইজন্য ভক্ত মৃক্তিলাভ পরিহার 
করেন। মুক্তি অবস্থায় আনন্দন্বর্ূপের অন্ুছ্ৃতি--ভূমা আনন্দ প্রদান করে বটে, 
কিন্তু উক্ত অনুভূতিতে নিজ্জেরই আনন্দ ভোগ 1 আনন্দদ্বর্ূপ ভগবানকে আনন্দদা নকল 
অন্ত্ৃতির স্থান উহাতে নাই। এ কারণ শ্রম ভাগবত উহাকে “কৈতব" বলিয়। 
গণ্য করিয়াছেন। ভক্ত নিজের স্থখের জন্ত ভগবানকে উপালনা করেন না, 
ভগবানের জন্ত ভগবানকে ভালবাসেন, তাহার উপাসন] করেন। ভগবান স্বত্রক'র 
“উপপননস্তরক্ষণার্থোপলবের্লোকবৎ |” '৩৩।৩* স্থত্রে ইহা প্রতিপার্দিত করিয়াছেন । 
মূলগ্রন্থে উক্ত ন্যত্রের আলোচন। র্টব্য। পরাভক্তি লাভের অবস্থা, উত্ত ৩৩৩০ 
স্ত্রে প্রতিপাদিত রাগানুগা! ভক্তি সাধনার চরমপ্রাঞ্চি। উক্ত পরাভক্তির অবস্থায়, 
যে আনন্দদ্বরূপের সঙ্গ সন্তোগরূপ অনুভূতি তাহার সহিত আনন্দস্বূপকে আনন্দদানরূপ 
মধুর অহক্ৃতি-_সংজড়িত। নিজের আনন্দ সম্ভোগ গৌণ মাআ-_মুখ্ায লক্ষ্য 
ভগবানকে আনন্দ দান--একারণ ভক্তি পথাবলম্বী আচার্ধগণ পরাভক্তির অবস্থা 
গরীয্রসী বলিয়া কীর্তন করিয়া! থাকেন। এ অবস্থায় ভক্ত ভগবানকে নিজের ইচ্ছামত 
সাজে সাজায়, নিজের ইচ্ছামত খেলা খেলিতে বাধ্য, করে। বিশ্বরাজের এম 
উহাদের চক্ষে হেয় ভহার মাধুর্ধোই উহারা বিভোর এবং সেই মাধুধ্যের বিভিন্ন 
প্রকার আশ্বাদনের অন্ত ভগবানকে বিভিন্ন প্রকারে উপভোগ করিয়া থাকে। 
উহাদের হাতে ভগবান থেলার পুতুল, নিঙ্গের স্বাতগ্ত্রা রক্ষা করিতে অসমর্থ__এজন্ 
তিনি সহজ্জে এ প্রকার অবস্থ। প্রদান করেন না। এ কারণ বঙা। হয়, যে যদিও 
তিনি মুক্তিদানে মৃক্ত হস্ত, ভক্তিগ্রদানে কুদ্ধ হস্ত নিত্যধামে যে ঙ্গন্তাতির কথ! 
বল। হুইল, উহ] নিত্য। স্থতরাং ভক্ত নিত্য, ভগবান মিতা, ধামপরিকর প্রভৃতি 
সমুদয় নিত্য। প্রলয়ে বিশ্বপ্রপঞ্ণ ধ্বংস প্রাণ হইলেও, নিত্য ধাঁদে এবং তঙরদ্ব বন্ধ 
জাতে কালের প্রভাব বর্তঘান নাই। উহা৷ অনভ্তড়াল দবরূসে বর্তমান । প্রত 
কথা, ভগবানের গ্বরপপ হইতে উহাদের পার্থক্য নাই। 


উপাপনাতত্ব ১৩৩ 


পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি অবস্থার অনুভূতি, ভাগ্যবান সাধক দ্বৈত গ্রপঞ্চে জীবিত 
অবস্থা বর্তমান থাকিলেও, লাভ করিতে পারেন; তখন তাহার জীবনুক্ত অবস্থা । 
ভগবান স্ুত্তকার এ অবস্থার আলোললোচন] তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে ৩।৪।১৫ সুত্র 
হইতে ৩।*।৩৫ সুত্র পর্ধাস্ত ২১টি স্থত্রে বিস্তারিত ভাবে করিয়াছেন । উহাদের পৃথক্‌ 
পৃথক উল্লেখ ক রয়া প্রবন্ধের কলেবর বুদ্ধর প্রয়োজন নাই। মল গ্রন্থে উক্ত নুত্রগণের 
আলো5ন। দ্রষ্টবা । 


জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী £-_ 


গথমোক্ত পরাজ্ঞানের অবস্থাকে সংক্ষেপতঃ জ্ঞানীর অবস্থা এবং শেষোক্ত 
পরাভদ্তির অবস্থারে এক বথায় 1হজ্ঞানীর অবস্থা বল! হইয়া থাকে । শ্রম? রামরুঃ 
পরমহংসদেব জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বদ্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :--"ঈশ্বর আছেন, 
এটি বোধে বোধ--এর নাম জ্ঞান। তার সঙ্গে আলাপ করা, তাকে নিয়ে আনন্দ 
করা-বাৎসলা ভাবে। সখ)ভাবে, দাশ্যভাবে, মধুর ভাবে-এরই নাম বিজ্ঞান। 
জীবজগৎ তিনি হ'য়েছেন, এটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান”। জড় বিজ্ঞানের নিদর্শনে 
ইহ বু ঝধার-চেষ্ট কর! যাউক। 


জল উত্তঞ্চ করিলে, সম্প্রসারিত হইয়া, বাম্পে পরিণত হয়, উক্ত বাম্প কোনও 
পাত্রে বন্ধ, কারয়া রাখিলে, উহ উক্ত পাত্রের চতুদ্দিকে চাপ দিয়া বহির্গত হইবার 
চেষ্টা করে ইহা জ্ঞান। কিন্ত যখন বালক ট্রাংফনসন্‌ (91601160509) ) চায়ের 
কেটুলিয় ঢাকান, অভান্তরস্থ গরঃ়জল হইতে উত্থিত বাম্পের চাপে উখত পতিত 
হইতে দেখিয়া, বাপ্পের লাধারণ জপ্প্রসারণ শ'ক্তকে স্থকৌশলে নিয়স্ত্রিত' করিয়। 
টীম এনাজন প্রস্তত করিলেন, এবং তদ্বরা শিল্পজগতে যুগান্তর সানয়ন করিজেন, 
ভূপুষ্টে বা সমুদ্রের উপর দিয়া সুদূর গমনাগমন স্থকর করিলেন, তখন তাহার কাধ্য 
বিজ্ঞানের প রচায়ক। 


দুঃটি বিজাতীষ পদার্থের ঘর্ধণে* তড়িতোত্পনত্তি হয় এবং তড়িৎ যোগাম্মক ও 
খণাত্মক ভেদে ছুই প্রকার? পরীক্ষা! দ্বারা ইহার প্রতাক্ষ উপলন্ধি-জ্ঞাল+ কিস 
বন্ধন উক্ত উভয় প্রকার তড়ৎ দুইটি পৃথক কেন্দে রেন্দ্রীভৃত করিয়া তারাদের 
স্বকৌশল নিয়জণে ব্যরহারোপযোরী করত, নৈহযাতিক আলোক, বৈদ্যাতিব্য প্রাথা, 
ইনছাতিক টম নৈহ্ািতিক রেল প্রভৃতির বাবস্থা করিয়া জনসাধারণের আরাম, স্থখ, 
সথরিধ। প্রকৃত শংঘটিত রূর। হট, তখন উহ বিজ্ঞানের কাধ্য.। 


সেউক়প ভগবান, ব্রদ্ধ বা সংন্বরূপ বিশ্বের সমূদায় বন্ততে আনুপ্রবিষ্ট 
আছেন, পিৃ-মাতৃ শক্তিরূপে সর্বত্র অনুন্থত হইয়া সকলকে প্রাণবান্‌, ক্রিয়াঈল 


সি বেদাস্ত প্রবেশ 


করিতেছেন-_ইহা জ্ঞান। কিন্তু যখন উক্ত পিতৃ-মাতৃ শক্তি পৃথক পুথক্‌ কেন্দ্রে 
কেন্দ্রীভূত করিয়া, পিতৃ-শক্তি স্থানীয় যোগাত্মক কেন্দ্রকে শ্রীরষ্চররপে এবং 
মাতৃশক্তিস্থানীয় খণাত্মক কেন্দ্রকে, তাহার হ্লাদিনীশক্তিনূপা রাধিকারূপে প্রকটিত 
করিয়া, উহাদের মিলন বিরহ গ্রভৃত্তি ঘটাইয়া আনন্দলাভের এবং জনসাধারণকে 
আনন্দদানের ব্যবস্থী করা হয়, তখন উহা বিজ্ঞানের কার্ধ্য। জড় বিজ্ঞানীর হাতে 
যেমন বাশ্পের সম্প্রসারণ শক্তি, অথবা তড়িত্বের যোগাত্মক খণাত্মুক শক্তি নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া, লোকের বুখের, আনন্দের কারণরূপে পরিণত হয়; সেইন্ূপ লাধক বা অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানীর হাতে ভগবানের পিতৃ-াতৃশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ 
করতঃ, আননের অফুরস্ত প্রশ্রবণ ছুটাইতে থাকে এবং উক্ত প্রত্রবণের ধারা উক্ত 
সাধককে প্লাবিত করিয়া_ আপামর সাধারণের আনন্দ উৎপাদনের কারণ হয়। 


জানীর অবস্থ! তড়িৎ বাহক তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহের গতির তুল্য-- 
তড়িৎ প্রবাহের শক্তিতে তার পরিপূর্ণ, কম্পমান, কিন্তু বাহিক অভিব্ক্তি নাই-__অস্তরে 
অন্তরে উহার ক্রিয়া । বিজ্ঞানীর অবস্থা, তড়িতের যোগাত্মক ও খণাআ্সক কেন্্দয় 
পরম্পরের নিকট সংস্থ(পন, উভয়ে উভয়ের তড়িৎশক্তি উদ্দীপনের ও বৃদ্ধির কারণ। 
জ্ঞানী যখন সমাধি অবস্থায় আনন্দন্বরূপে অবস্থান করেন, তখন আনন্দ প্রবাহ তীহার 
অন্তরে বাহিরে প্রবহমান। কিন্তু যখন তিনি বুখান অবস্থায় বিজ্ঞানীর পদবীতে 
প্রতিষ্ঠিত, তখন সমুদায়ে তাহার ব্রদ্ধভাব, তিনিও ব্র্ষভাব প্রাপ্ত। ব্রদ্ষের স্থায় তাহার 
শক্তিও অপীম। ব্রঞ্ধ যেমন রস ম্বরূপ--সমূদায় রসের চিরপূর্ন অফুন্নন্ত ভাগ্ার, তিনিও 
তেমন রস উপভোগের অপীম শ্রক্তি ধারণ করেন। এক কেন্ত্রে বর্ষ বা ভগবান-_ 
_যোগাত্সক পিতৃশক্তির গ্রতীকরূপে এবং অপর কেন্দ্রে তিনি স্বয়ং ঝণাত্মক মাতু বু! 
প্রকৃতিশক্তির প্রতীকরূপে, বর্তষান থাকিয়। উভয়ে উভয়ের আনন্দ বৃদ্ধির কারণ হন। 


এই শেষোক্ত ভাব সহজ লভ্য নহে। জ্ঞানী নিজের তৃম1 আনন্দ উপভোগ 
পরিত্যাগ করিয়া সহজে বুখান অবস্থায় নামিতে চান ন|, ভূম1| আনন্দে আপনাকে 
হারাইরা ফেলেন। কিন্তু একবার নামিা আনন্দঘযকে প্রত্যক্ষ উপভোগ করিতে 
পারিলে, আর তাঁহার নিব্বিকল্ল সমাধি অবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা করে না। এই 
উপভোগে আনন্দের অনুভূতি যে কত, তাহা ভাষায় বলিবার নহে । আমরা 
ইঞ্জিয় হ্ব!রে যে আনন্দ উপভোগ করি, তাহা উক্ত তৃমা-আনন্দের অতিক্ষীণতম 
প্রত্যাভান মাত্র । আত্মার শক্তি অলীম, উপভোগ করিবার ক্ষমতাও অনম্ত ? 
পরমাত্মাও রসের অনন্ত ভাগার-_উহার সম্ভোগও অনন্ত প্রকারে অনস্ত গুণে সম্ভব । 
স্থতরাং বিজ্ঞানীর আনন্দ উপভোগের সহিত কোনও প্রকার তুলনা সম্ভব নহে। 
অতএব আমরা স্পট বুঝিলাম, যে ভাগবতের ৬1১১:২৩ ও ১১1১৪।১৩ মোক কেন 
বল! হ্ইয়াছে, যে ভক্ত ভগবানকে ছাড়িয়া স্বর্গ সুধ, গ্রজাপতিপদ প্রভৃতি এমন 
কি মোক্ষ পদগ্রার্থনা করেন ন|। 


উপাসনাতত্ব ১৩৫ 


ভগবানের কৃপা ভিল্প ভাছাকে জালা বার না £-- 
ভগবানের কৃপ৷ ভিন্ন, তাহার শ্বরূপ, তাহার গুণ, কর্ম, শক্তি প্রভৃতি অনুভব কর! 
মাইতে পারে না শ্রুতি ইহ] প্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন £__ 


নায়মাত্ম। প্রবচনেন লভ্যো। ন মেধয়া ন বহুন? শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বুগুতে তেন লভ্যস্তন্তৈষ আতা বিবৃণুতে 
তন্ুং স্বাম্‌।। কঠ ১২২২ 


__বনুশাস্ত্রাধ্যয়নে, বা বুদ্ধি দ্বারা, অথবা! বহু শাস্ত্র শ্রবণে আত্মজ্ঞান লভ্য 
নহে; ভক্তিভাবে আরাধিত ঈশ্বর যে ভক্তকে বরণ করেন, অর্থাৎ নিজন্বূপ 
অনুভবের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া ম্বীকার করেন, তাহার নিকট তিনি নিজ 
স্বরূপ ব্যক্ত করেন। কঠ ১1২২২ 


ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া ভাগবত বলিতেছেন £__ 


যাবানহং যথাভাবে। যদ্রপগ্ণকন্মকঃ। 
তখৈব তত্ববিজ্ঞানমন্তর তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ভাগবত ২৯1৩১ 


__ভগবান ব্রহ্জাকে বলিতেছেন ₹__তুমি জীব পর্যায়ের অন্ততভূ্ত; জীবের 
সাধ্য কি, আমি আপনি আপনাকে না জানাইয়া দিলে, আমার তত্ব 
জানিতে পারে? 


টতন্য চরিত্বামুূততে কবিরাজ গোম্বামী ইহার অর্থ নিম়োদ্ধত পধারে 
প্রকাশ করিতেছেন :-_- 


যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি । 
যৈছে আমার £ণকন্্ম ষড়েশ্বর্ধ্য শক্তি | 
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে ॥ 


--ভগবানের কৃপা ন। হইলে ত্বাহার স্বরূপ, তাহার লীলা, তাহার শক্তির 
খেল! কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। 


ভগবামের কপ! লাভের উপায় ১ 


ভগবানের কপা লাভ করিতে হইলে, তাহার ভক্ত মহৎ ব্যক্তির চরণ-রজে সান 
করা প্রয়োজন । ভাগবত ইহা রিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :-- 


রুগটণতত্বপসা'ন যাণ্তি নচেজায়া নির্বপগা দৃগৃ্াছা। 
ন'ছন্দসা নৈব জলা ম্লিস্থূর্য্যেবিন! সহৎপর্বদরজোহইভিয়েকমূপ।- 
ভাগঃ ৫।১২।১২ 


স্াহে ঘুহুগণ | এই প্রকার আত্মতত্ব, মহাপুরুষদিগের চরণর়চজর অতিষেক 
বাতিনেকে, তপস্যা, বৈদিককর্শ, অল্নাদি সংবিভাগ, গৃধশ্মার্থ পরোপকার, 
.বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্ম, সূর্য প্রভৃতির উপাসনা, কিছুতেই প্রাঞ্চ 
হওয়া যায় না। ভাগঃ ৫1১২।১২ 


ভাগবত অন্তব্রও বলিতেছেন :-- 


নৈষাং মতিস্তাবছুরুত্রমাজ্ঘি ং স্পৃশতানর্থাপগমো যদর্থঃ। 
মহীয়সাং পাদরজোইভিষেকং নিক্ষিঞ্চনানাং - 
ন বৃণীত যাবৎ ॥ ভাগঃ ৭1৫২৫ 


যদিও এক বিষ সর্ব প্রাণীতে গৃঢ়, সর্বব্যাপী ও সর্বতৃতের অন্তর্ধা্মী 
সতা, তথা5 বিষয়াভিমান শুন্ত মহত্তম পুরুষদিগের পদধূলি দ্বারা যাবৎ 
অভিষেক ন1 হয়, তাবৎ বেদবাক্য দ্বারা এরূপ বিষণ পরোক্ষভাবে জ্ঞাত 
হইলেও গৃহাসক্ত পুকৃদিগের মতি তাহার চরণ প্রাপ্ত হইতে পারে না 
বরং. অসভ্ভবনাদি দ্বান্না ব্যাহত হয়। পরস্ত এ প্রকার ভগবৎ পদ্দারবিদ্দ 
প্রাপ্ত হইতে পারিলেই সংসার দূরীভূত হয়। ভাগ: ৭৫1৭৫ 


ভগবদ্ভক্তের সেবা, ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্তির প্রধান সাধন। ভগবান হ্ৃত্রকার ইহ] 
“অন্ুবদ্ধাদিভ্য:1৮-_-৩।৩।৫* স্যত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন ।, যেরূপ কোনও ধনবান 
'ব্যক্তি দয় করিয়া আপনার প্রাচুর্য হইতে কিছু ধন, দানের যোগ্য দরিদ্র ভিক্ষুককে 
দান করিতে পারেন, কোনও কষ্ট বোধ করেন না,সেইরপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম ধনে 
ধনী গুরু, কুপা করিয়া আপনার প্রাচুর্য হইতে তবজ্ঞান, উপযুক্ত অধিকারী শিস্তুকে 
গ্রদ্দান করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। ভগবান স্থত্রকার ইহ *প্রদানবদেব 
তদুক্তম্‌ ॥* ৩৩৪৩ শৃত্রে গ্রতিষ্ঠিত করিয়্াছেন। আমাদের বর্তমান সময়ে, রা মরুষঃ 
পরমহংস দেব, নিজ দেহ রক্ষার প্রাক্কালে তদীয় উপযুক্ত শিলা বিবেকানন্দে, 
আপনার সমূহ শক্তি সার করিয়াছিলেন, ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের 
- স্তায় সন্ধি যনাঃ গ্রত্যক্ষ ভ্রষ্টার লিখিত বিবরণ হইতে আমর| জানিতে পারি। 
গুরুকুপার শক্তি অসীষ। এ গ্রকার গুরুলাত কি সহজে হয়? উক্ত সঙ্গ লাভ এবং উপযুক্ত 
 খুরুপ্রাপ্তি, ভগবানের রপাঁতেই সংঘটিত হয়।, প্রকৃতপক্ষে তিনি বাহিরে গুঁরদপে, 
বা'নিজ তক্তরূপে দেখ দিয়! চরণ রজে অভিষিক্ত হইবার স্থযোগ প্রদান ফরেন, 


উপাসনাতত্ব ১্স 


এবং অন্তরে নিজের হ্বরূপ গ্রকট করেন। ইহা! ১১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১1২৯/৬ 
শ্লৌকার্ধ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব দুঃখ করিবার বা হতাশ হইবার 
কিছুই নাই। ভগবানের সহিত আমাদের নিত্য সহাবস্ান। আগন্তক কারণে 
অজ্ঞান মেঘ স্বগ্নকাশ নিজ স্বব্নপকে আচ্ছাদিত করিয়াছে মাক্র। ভগবানের মঙ্গল 
বিধানে মেঘ দুর্বীভৃত হইবেই এবং চিরোজ্ল আত্মঃজ্োতিঃ বিমল তেজে প্রদীপ 
হইতে থাকিবে। পাপ মনে সন্দেহ উঠে, তার কি রুপা করিবার শক্তি আছে? 
যেন আমর] তাঁহার সমগ্র শক্তি, সমগ্র ভাব প্রভৃতি অবধারণ করিয়া তাহাকে 
'আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি ! কি ভ্রম ধারণা ! 
কি আত্মঘাতী সঙ্গেহ! যিনি অনন্ত, তাহাকে আমাদে? কুঞ্জ মন বৃদ্ধির অন্তভূক্তি 
করিব কিরপে? যিনি একমাত্র দ্বতন স্বরাট্‌ ঈশ্বর, তাহার শক্তি প্রকাশের হেতু 
নির্দেশ করিবার কি দারুণ স্পর্ধা আমরা ক্ষুদ্র মানব আমাদের ক্ষুত্ব মনে পোষণ 
করি।. ভগবান নিজের করুণায় ও গ্রকার চিন্তার কল্পনা হইতে মুক্ত করুন, তাহার 
চরণে এই প্রার্থনা! করিয়া! উপসংহার করিলাম। 


নবম পরিচ্ছেদ 
অবতার তত 


প্রত্যেক অবস্ভারই পুর্ণ £_. 


গ্রতীকোপাসনায় রাম কৃষ্ণ প্রতৃত্তি প্রতীকরূণপে উপাসনার কথ! লিখিত হইয়াছে। 
কাম কষাদির অবতার বলিয়! চিরন্তন প্রসিদ্ধি। প্রতীকে ব্রক্ষভাব অর্পণ করিয়! 
উপাসনা করিলে, উহা ব্রহ্ষোপাসনার পর্ধ্যায়ভূক্ত হইয়া পড়ে, ইহাও কথিত হইয়াছে, 
এখন রাম রুষ্খাদি অবতার ব্রহ্ধ স্বরূপ কি না, অথব|। উহাতে ব্রদ্মভাব অর্পণ কেবল 
মনঃ কল্পন! মাত্র, ইহা বৃঝিবার জন্য অবতার তত্বের অবতারণা । অবতার প্রধানতঃ 
তিন গ্রকার-_ইহার আলোচন] পরে করা হুইবে। বত্তমানে প্রথমতঃ অংশাবতারের 
আলোচনা কর। হইতেছে । মনে রাখিতে হইবে, ষে “অংশাবত্তার” ভগবদতারের 
সাধারণ নাম-_অংশাবতারগণই পূর্ণ: পূর্ণতর, পুর্ণতম বলিয়! ভাষায় কথিত হন, 
কেন হন, তাহ। আমাদের আলোচ্য । 


মৃূলগ্রন্থে ৩৩1৪০ ও ৩1৩৪২ স্থত্রে অবতার সম্বন্ধে স্থল কথ! সংক্ষেপে আলোচিত 
হইয়াছে। উক্ত আলোচনা হইতে আমর! বুঝিয়াছি, যে প্রত্যেক অবতারই পুর্ণ ঃ 
পূরণের অংশ অপভ্ভব, একারণ কোন বিশেষ অবতার পূর্ণের অংশ, ইহা মনে করা 
ভ্রম মাত্র। তবে যে পূর্ণাবতার, অংশাবতার প্রতৃতি বল৷ হইয়া থাকে, তাহা হইতে 
বুঝিতে হইবে, যে, ৪কানও বিশেষ কার্ধ্য সম্পাদনের জন্ত কোনও বিশেষ অবতারে 
সমগ্র শক্তি প্রকটনের আবশ্তকত। না হওয়ায়, শক্তির আংশিক গ্রকটনে কার্য 
সম্পন্ন হওয়ায়, উক্ত অবতারকে অংশাবতার বলা হয় মাত্র। এই গ্রকার। শক্তি 
প্রকটণের অল্লাধিকোর উপর লক্ষ্য রাখিয়! ভাষায়, অংশৃবতার, পর্ণাবতার, পূর্ণতর 
অবতার, পূর্ণতম অবতার প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। এ প্রকার উক্তির যূল__শক্তি 
প্রকটনের আপেক্ষিকতায়, ইহা বুঝা! গেল। ৮২ পৃটায় উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্র'তির 
"পূর্ণযদঃ পুর্ণযিদং...* ৫1১ মন্ত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি, যে অবতারী পূর্ণ এবং 
অবতারও পূর্ণ, এবং পুর্ণ এক, অন্বিতীয় হওয়া উচিত। এ সিদ্ধান্ত শক্ত্যাবেশ 
' অবতারে প্রযোজা নহে, ইহা! ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। 


' অবত্তারে জীবভাব ও ্েক্মাভাব উভয় ভাবই বর্তমান £ 
৩৩৪, হুত্রের আলোচনায় আমরা আরও বুঝিয়াছি, যে অবতারে জীবতাব ও 
-ব্রক্ষভাব উভনন ভাবই বর্তমান । ব্রদ্ধ বা ভগবান, রাম রুষ প্রতৃত্তি অবতাররূপে প্রপঞ্চে 


অবতার তত ১৩৯ 


গ্রকটিত হইলেও, এবং ইতিহাঁল বা পুরাণ উহাদের নাম ও কৃতকর্খের ভুরি ভূরি 
উল্লেখ করিলেও, ইতিহাঁল বা পুরাণ কথিত, ুর্া-চন্্র বংশোস্তব রা-কৃষ্ণ আমাদের উপাস্ত 
হেন, এবং তাঁহাদের ইতিহাস-_পুবাণাদিতে উল্লিখিত কার্যাবলী আমাদের 
চিন্তনীয় নহে। তাহাদের ব্রহ্ম ভাবই, অথবা অন্য কথায় রাম-কুষ্৫রূপী পরব্রক্ধই 
আমাদের উপাস্য এবং তাহাদের লীল! ও এঁতিহাসিক ব্যক্তির কর্মে অনেক অন্তর । 
প্রবন্ধের কলেবর বুদ্ধির ভয়ে ৩1৩৪১ ও ৩৩৪২ স্যত্রে আলোচিত বিষয়ের অতি সংক্ষেপ 
উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষাত্ত হইলাম । 


অবভার তত্ত্বের মূল জুত্র £-_ 


অবতার তত্বের মূল সুত্র ভগবান গীতায় নিম্নোদ্ধত শ্লোকে নিজমুখে গুকাশ 
করিয়াছেন £- 


অজোইপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ গীতাঃ ৪1৬ 


-আমি জন্ম রহিত, আমার শ্বাভাবিক জ্ঞান, শক্তি চিরকাল অক্ষীণ 
ভাবে বর্তমান, আমি ব্রদ্ধাদি সত্ব পর্যন্ত ভবনধর্মশীল সমুদায়ের ঈশন্ন 
(নিতস্তা ), এব্প্রকার হইলেও, আমি আমার হ্কীয়৷ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান 
করিয়া, এবং উহাকে বশে আনিয়া আমার সংকল্পের দ্বারা দেহবানের 
ম্যায় আবিরভতি হই। গীঃ ৪1৬ 


শোকে "ম্বাং গ্রকৃতিং* ও “আত মায়য়া* এই উভয় প্রয়োগ রহিয়াছে । মায়াতত্ 
আলোচনায় আমরা বৃঝিয়াছি, যে প্রকৃতি ও মায়া, ব্রন্ম বা! ভগবানের শক্তি; 
ভগবান উদ্ধৃত শ্রোকে “স্বাংখ ও “আত্ু* পদের ব্যবহারে ইহাই প্রকাশ করিলেন। 
প্রকৃতি ও মায়া উভয়ে ব্রদ্ষশক্তি ৎহইলেও, উ্তয়েরর মধ্যে যে হৃক্ম বিভেদ আছে, 
তাহার উল্লেখ পূর্বেবে করা হয় নাই; এখানে তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ করিতেছি । 
মায়াতত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে মায়৷ ব্র্মোর বা ভগবানের সংকল্লাজ্তিকা। 
'অচিস্ত্যা শক্তি । এই শক্ষি বিকাশে নির্বিশেষ-সবিশেষ, নিগুণ-সগুণ ব্রহ্ম, অব্যক্ত 
হইতে বাক্ত প্রকটন করেন, বিশ্ব অভিব্ক্ত করেন এবং অবতার প্রকটন করেন। 
"অবতার প্রকটনের জন্ভ উপাধির গ্রয়োজন-প্রক্ৃতিই উপাধিয় উপাদানের ভাঙার, 
প্রতি হইতে উপাবি সংগ্রহ করিয়া, ভগবান আপনাকে দেহবানের স্তায় অভিব্যক্ত 
করেন। এই হুক বিভেদ বুঝাইবার জন্য মূলগ্রন্থে ১১২ দ্ুত্রের আলোচনায় যে 


০ বে্দীপ্ত শ্রীবেশ 


গৃ্ট চি প্রদর্থিত হইয়াছে, তাহাতে ক্মায়া” ও প্রকৃতি পক ভাবে দেখান, 
হইয়াছে) তিনি 'মিজ্জেই বর্তা, নিজেই কর্ণ, নিজেই করণ, নিজেই অধিকরণি 
ভাগবত একটি জ্লোক্ষে ইহ! ভুদ্দর ভাবে বুধাইয়াছেন ১ 


স এষ আছ্ঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে স্থজত্যজং।. 
'আত্মাত্মন্যাত্বনাত্বানং ল সংযচ্ছতি পাতি চ ॥ ভাগঃ ১।৬।৩৭ 


--যিনি নিজে অজ, তিনি পুরুষাবতার হইয়া, আপনি, আপনাতে, 
আপন] দ্বারা, আপনাকে স্থজন, পালন ও সংহার করিতেছেন, অর্থাৎ 
যিনি আপনি কর্তা, আপনি অধ্িকরণ, আপনি করণ এবং আপনিই 
কর্ম, তিনি এই জন্মরহিত আদিপুরুষ ভগবান। ভাগঃ ২1৬৩৭ 


ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম, যে তিনি যা, তাহার অধিষ্ঠান প্রভৃতিও তাই, এবং 
তাহার অবতারও তাই। পরম্পরের মধো ভেদ মাত্র নাই। তাহার সংকল্পবশতঃ 
বিভিন্নতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে মান্র। 


, - অবতার গ্রহণের উপযোগিতা 2. 


'* ” অবতার” শব্দের অর্থ, অরতরণ, অথবা অবাক হইতে বাক্তে অবতরণে যিনি 
প্রকটিত মুত্তি- ফ্লারপ করেন, সেই প্রকটিত হী ম'ওুঁকা শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম 
অনৃষ্থমব্যবহাধ্যমলক্ষণমব্যপদেহীম্ ( দেখ পৃষ্ঠ। ৪২)। ঘিনি.সর্বপ্রকারে নির্দেশের 
অযোগ্য, বাক্য ও মনের অগোচর, তাহাকে কি করিয়া ধারণা করা যাইবে? 
তিনি যদি আপনার সর্ব প্রকারে নির্দেশের অযোগ্য ভাব পরিহার করিয৷ আমাদের 
“ধ্যান ধারণার স্তরে অবতরণ করেন, অন্ত কথায় অবতার গ্রহণ করেন, আঁমাদের 
সুখ দুঃবের অংশ গ্রহণ করেন, আপনার অঙঙ্গ, উদাসীন, সর্বব বিলক্ষণ ভাব, আপনাতে 
সামরিক ভাবে লুক্কায়িত রাখিয়া আমাদের হর্ধ-বিধাদ, জয়-পরাজয়, সাফলা-বৈফল্য 
প্রভৃতি অঙ্গীকার করিয়া আমাদের পরিবেশের মঈধো, আমাদেরই শ্বজন, সখা, বন্ধু 
স্ত্তৎ। ভ্রাতা, পুত্র, স্বামী প্রতৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তবেই ত আমর! অনুভব 
কষ্টিতে পারি, তিনি কণড মধুর, কত প্রাপারামি। * তবেই ত'আমবা তুহিন আঁচরণের, 
ক্কাঙ্যের অন্থকরণ করিয়! আমাদের নিঃশ্রেয়স্‌ প্রাণ্থির+ 'পথ কুফর "করিতে ধীরি। 
প্রকৃত পক্ষে, ধিনি শ্বয্ূপে “অশবাঘস্পর্শমরূপমব্ায়মূ'” ( কঠ ১1৩১৫ ), তিনি আপনার 
স্বরূপ ” সাময়িকভাবে ' প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদেরই আত্মীয়রূপে য়াম-রুফ্ণ মৃত্তিতে 
আবিভূস্ত ইইয়াছিলেন'। শ্রীরুফ' মৃত্তিতে, সেই অন্ধপ বখন 'প্রকচিত হইলেন, তখন 
তিনি ““টআোলাকীলগ্বোক পাং”াপ্লকল হুদার সরিবেশং" 'বগু; ধারণ করিয়া “চুপি 


অবতার তত্ব. ১৪১ 


ব্বাৎসবংঃ বিধান করিয়াছিলেন । তখন তাহার “অশব” দ্বন্ধপ কোথায় রহিল ? 
তাহার, ঝঃশী £নিনাদে।  কলগানে স্থাবর জঙ্গমগণ পরস্পর বিপরীত ধর্শগ্রহণ 
করিতে বাধ্য .তুইয়াছল। গো মুগ পক্ষী প্রভৃতি “দস্তদ্টকবলাধৃতকর্ণ|। নিদ্রিত! 
লিখিতচিন্রমিব”.জড় -গ্বভাব প্রা্চ হইয়াছিল, এবং অন্ত পক্ষে বনলতা ও তর্গণ 
“প্রণতভারব্টপামধুধারাঃ প্রেমহষ্টতনবঃ ববৃষু স্ম”_প্রেষ রোমাঞ্চিত তু হইয়! 
মধুধারা বর্ণ করিয়| জগ্ম ম্বভাবের পরিচয় দিয়াছিল। তীহার “অম্পর্ণঃ 
স্ব্ূপের কি তখন চিত্ুমাত্র ছিল? তাহার অঙ্গ স্পর্শে লোমকৃপের রন্ধে রন্ধে 
্র্ধানন্দানুভূতির অমৃত প্রাবন প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি দুশ্মান নরবপুঃ 
ধারণ করিয়া এবং লেই বপুতে বাল্য, কৌমার, কৈশোর, যৌবন, গ্রৌচত্ব প্রভৃতি 
প্রকটিত করিয়া! আপনার অবায় স্বরূপ আচ্ছাদিত রাখিয়াছিলেন। এক কথায়, 
যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ছিলেন, তিনি আমাদের ইন্দ্িয়গণের বিষয়ীভূত হইয়া, 
পঞ্েন্দ্িয় দ্বারা তাহার উপভোগ কত মধুর, তাহা তৎকালে বর্তমান ভাগ্যবান্‌ 
জীবগণের অনুভব গোচর করাইয়া ভবিষ্যৎ অসংখ্য জীবের উক্ত প্রকার অন্থভূতি 
লাভের পথ নুগম করিবার জন্য, লীল! প্রকটন করতঃ পুনরায় আপনাকে লোক- 
চক্ষুঃর অন্তরালে তিরোহিত করিলেন। অবতারের আবির্তাব-তিরোভাব, আমাদিগের 
জন্ম মৃত্যুর মত নহে; ইহ] ৩৩৪২ স্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । যিনি নিত্য, 
অনন্ত, অবিকারী, সর্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন, তিনি যখন আপনাকে সাস্ত, পরিচ্ছিন্ন, 
দেহবান্রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন আমরা তাহার আবিভাব বা! উৎপত্ত বা 
জন্ম বলি; আবার যখন তিনি উক্ত অভিব্যক্তি উপসংহার করেন, তখন আমর] 
তাহার তিরোভাব বলি, এজন্য সপ্তশতী চণ্ডীতে ঝষি বলিয়াছেন £-__- 


নিত্যৈব স। জগন্ম স্তিস্তয়৷ সর্ববমিদং ততম্‌॥ ১1৬৪ 
দেবানাং কার্য সিদ্ধযর্থমাব্র্ভবতি সা যদা। 
উৎপন্নেতি তদাঁ লোকে-সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥১।৬৫ 


-"সেই দেবী নিতা। বা! উৎপত্তি নাশ রহিতা ) এই জগৎই তাহার মৃত্তি; 
তিনি, এই পরিদুষ্ঠ্থান সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। দেবগণের 
কার্ধায সিদ্ধি অন্ত যখন তিনি আবিভভূতা' হন, নিত্যা হইলেও, ভখন 
তিনি উৎপন্না বলিয়া জগতে অভিহিত! হন। 


তিনি উৎপন্ন হইলেও,বা অন্তরুধায় অবতার. গ্রহণ করিলেও, তাহার সর্বসৃত- 
“মহেশ্বরত্থরূপ স্বরূপ বিচাতি হয় না। তিনিই সকলের নিযস্ত| ৷ ব্রদ্ধাদি স্ন্থ পর্য্যন্ত 
সকলের অস্তরে জন্তর্ধ্যামীরূপে অরন্থান করিদা-তিনি সকলকে: নিয়স্িত, পরিচালিত 


১৪২ ব্দোস্ত প্রবেশ 


করিতেছেন। তাহার নিয়স্তা ত কেহ নাই, তাহাকে অবতার গ্রহণে বাধ্য করিবে 
কে? তাহার অপার করণাই তীহার অবতার গ্রহণের কারণ। তাহার ক্রীড়ার 
সঙ্গী, অতি প্রিয় জীব, তাহার কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার অযথা পরিচালনে সংসার 
প্রবাহে উিত পতিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি, তাহাদের কল)াণের জন্ত অবতার' 
গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের স্থপথে প্রত্যাবর্তনের উপায় প্রদর্শন করেন ; ইহা ক্রমশঃ 


পৃরিদ্ফুট হইবে। 


আবভারের উপাধি বা! দেহ কি জীবের গ্যায় পাঞ্চভৌতিক ? 


১৪০ পৃষ্ঠায় উপরে ভাগবতের যে ২৬৩৭ গ্নোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে, 
অন্ুসিদ্ধান্ত শ্বতঃই হুয়া পড়ে, যে অব্তারের দেহ তাহার শ্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। 
কিন্তু তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ উক্ত লোকে নাই। মহাভারতের টাকাকার দর্শনাচার্ধয 
শ্রীমন্নীলক, গীতার ৪৬ গ্লোকের টীকায় শিরোদেশে উদ্ধৃত প্রশ্ন উথাপন করিয়া যে 
উত্তর দিয়াছেন, তাহ! উদ্ধার করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম ন]। 
নীলকঠ বলিতেছেন :-_ 


নন তহি ভগবচ্ছরীরশ্য কিমুপাদাঁনম্? অবিগ্যেতি চে, ন, পরমেশ্বরে তদভাবাৎ ।, 
জীবাবিষ্তা চেৎ, ন, শুক্তিরজতাদেরিবতুচ্ছত্বাপত্েঃ চিন্মাত্রং চেন্ন, চিতঃ সাকারত্বাযোগাৎ, 
তথাত্বে বা তত্যাতী্রিয়ত্াপত্তিঃ॥ তম্মাৎ কিমালম্বনোহয়ং ভগবদদেহে। দেবকী-গর্ভ- 
প্রবেশ-জনন-বাল্য-কৌমার-পৌগণ্ড-যৌবনাদি প্রত্তীতি বিষয় ইতি চেৎ শূণু, *প্রকৃতিং 
, শ্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাঅমায়য়া” ইতি। অয়মর্থ:-_জীবাত্মনে। হি অনাত্বভৃতং গ্রকৃতিং 
তেজোবন্নাত্মিকাং পঞ্চভূতাত্মিকাং বা৷ অধিষ্ঠায় সম্ভবস্তি, জন্মাদীন্‌ লভস্তে, অহত্ত শ্বাং 
প্রত্যগনন্যাং প্রকৃতিং প্রতাক্‌ চৈতন্তমেবেত্যর্থঃ, তদেবাধিষ্ঠায় নতৃপাদানাস্তরমূ আত্মমায়য়া 
্বীয় মায়য়া সম্ভবা্ম। যথা কশ্চিম্থায়াবী স্বয়ং স্বস্থানাদগ্রচ্যুতশ্বভাবোহপি অৃষ্ো 
ভৃত্বা, স্থলসুম্ছ্ভূতান্তম্পাদায় কেবলয়া মায়য়া ছবিতীয়ং মায়্বিনং শ্বসদৃশমেব ন্ুত্রমার্গেণ 
গগনযারোহস্তং হজতি । এবমহং কৃটস্থ চিম্মাআোহগ্রাহ: দ্বমায়য়। চিন্সয়মাত্মনঃ শরীরং 
হজামি, তশ্ত বালাছ্যবস্থা্চ_্ত্রারোহণবন্দ্শয়ামি, এতাবাংস্ত বিশেষঃ। লৌকিক 
মায়াবী মায়ামূপসংহরন্‌ দ্বিতীয়ং মায়াবিনমপুযুপসংহরতি। অহন্ত তামনুপলংহরন্‌ 
শ্ববিগ্রহমপি নোপসংহরামীতি ।"*****তম্মাথৎ সিদ্ধং__পরমেশ্বরস্ত মায়াময়ং শরীরং 
নিত্যমিতি। 


আচ্ছা, তাহা হইলে ভগবদ গৃহীত শরীরের উপাদান কি? উহা কি 
অবিদ্ত1?--ভাহা হইতে পারে না, কেননা প্রমেশ্বর়ে অবিষ্তা থাকিতে 
পারে না। তবে কি জীবাবিষ্ত।? না, তাহাও নয়, তাহা হইলে শুক্তি- 


অবতার তত্ব ১৪৩. 


রজতাদির ন্যায় উক্ত শরীরের তুচ্ছতা সিদ্ধ হইয়া পড়ে। তবে কি 
চিন্নাত্র? না, তাহাও নয়, কেনন] চিৎ সাকার হইতে পারে ন।, স্থতরাং 
চিন্মাত্র হইলে উক্ত শরীর ইন্দ্িয়ের অগোচর হইত । অতএব ভগবদ্দেহের 
আলম্বন কি? কিছু আলম্বন না থাকিলে দেবকী গর্ভে--প্রবেশ, 
জনন, বাল্য, কৌমার পৌগও, যৌবনাদি, প্রতীতিবিষয় হয় কি প্রকারে? 
ইহার উত্তর শুন, ভগবানই-_-বলিতেছেন, পপ্রকূতিং_ স্বামধিষ্ঠায় 
সম্ভবাম্যাত্বমায়য়।”_-ইহার অর্থ এই, জীব তাহার নিজের অনাত্মভৃত, 
তেজ-জল-অক্নাত্মক বা. পঞ্চভৃতাত্মক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, 
_জন্ম প্রভৃতি লাভ করে। কিন্তু আমি আমার নিজ প্রত্যক্চৈতন্তাত্মক 


শসার পর জ 


প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, অন্য উপাদান গ্রহণ ন1 করিয়া, আপনার 
মায়া দ্বার প্রকটিত হই। যেমন কোনও মায়াবী, নিজে স্বস্থান হইতে 
 অগ্রচত স্বভাব হইয়াও, অনৃহ হওত, স্ুল বক্মতৃত উপাদান রূপে গ্রহণ 
না করিয়া, কেবলমাত্র মায় বিকাশে নিজের সদৃশ দিতীয় মায়াবী এবং 
তাহার, একগাছি স্থত্রলহযোগে, আকাশারোহণ শ্থজন পূর্বক, দর্শকগণের 
দৃষ্টি সমক্ষে প্রকটিত করে, সেইরূপ আমিও কৃটস্থ চিন্মাত্র ভাবে অপ্রচাত 
স্বরূপে থাঁকিয়৷ আমার মায়া বিকাশে, আমার চিন্ময় শরীর স্থজন করিয়া, 


হুত্রারেহণরূপ, উক্ত শ্ররীরের বাল্যাদি অবস্থ! প্রত/ক্ষের বি্ষয়ভূত করি। 
লৌকিক মায়াবী মায়া উপসংহার করিলে, দ্বিতীর মায়াবীও উপসংহৃত হয়, 
কিন্তু আমি আমার মায়! উপসংহার করি না এবং আমার বিগ্রহও উপসংহার 
করি না। ******এজন্ পরমেশরের মায়াময় শরীর নিত্য । 


অতএব পুজ্যপাদ মহাভারত-টাকাকার শ্রীমন্নীলকঠের মতে, ভগবানের 
অবতারগণের বিগ্রহ নিত্য এবং লীলাও নিত্য। শ্র্রমদ্‌ ব্লদেব বিগ্যাভৃষণ তাহার 
গোবিন্দভাষ্তে এই তত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । নিত্যধাম ও সেখানে ভগবানের. 
অবতার বিগ্রহগণ বিশুদ্ধ স্তে' গঠিত । ইহা! মূল গ্রন্থে 8181১ স্থত্ধরে আলোচিত হইয়াছে । 
নিত্যধামে ভগবানের অবতার বিগ্রন্থগণ বর্তমান থাকিয়৷ নিত্য লীল! করিতেছেন। 
অসংখ্য ব্রদ্ধাণ্ডে কাল বিপ্লবে অবতার পরিগ্রহণ এবং লীলা প্রকটন চলিতেছে এবং 
চক্র ভ্রমিক্রমে আমাদের পৃথিবীতে যখনই উপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় তখনই অবতার 
গ্রকটিত ও লীলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে) ইহা অস্মদ্দেশীয় পও্ডিতগণের মত। শ্রীমদ্‌ 
পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবও তাহার অতীন্দরিয় দৃষ্টিতে সীতাদেখীর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়াছিলেন, ইহ! আমরা, ত্াহারই শ্রীমুখে কথিত উক্তি এবং উক্ত উক্তির সমকালে, 
,আমাদের স্তায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সন্দিঞ্কচিত্ত, অথচ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির, 
দ্বারা লিপিবদ্ধ বিবরণ হইতে অবগত হই। | 


ঠ্?.. _ ব্দোস্ত:প্রবেষ 


“অবতার শস্য হত 
' স্পরে'যাহা! লিখিত: হৃইয়াঞ্ছে, 'তহি।. হইতে হুম্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রাতিষ্টিত হয়, যে 
“ভঙাবাঁনে দেহ-দেহী ভেদ নাই,এবং অবস্তার-_ভগবানেরই' বাক্তে প্রকটিগ সৃত্তি, উক্ত 
সুতি মায়ামপ, অর্থাৎ, গর্বানের সংকল্প বশতঃই উক্ত মৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। 
যুিতেও ' আমরা এই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হুই। ব্রদ্ধ বা ভগবান, সর্বব্যাপী, 
চিরপূর্ণ। : তিনি অন্তীয় এককই পরিপূর্ণস্বর্পে, সমুদায় দেশকাল ব্যাপিয়া! অবস্থান 
করিতেছেন, তদত্তিরিক্ত অন্য দ্বিতীয়, বস্ত্র স্ান কোথায়? সুতরাং ভগবানে দেহ- 
'রেঁহী ভৈদ থাকিতেই পারে. না; যদি ভেদ থাকিত, তাঁহা হইলৈ দ্বিতীয় স্তর 
অস্তিত্বের সম্ভাঘন! উপস্থিত হইত) তিনি অবতার হউন, বা! সমূদায় অবতারের 
আধারম্বপ্নপ অবতারী হউন, তাহার স্বরূপ-বিচাতি কোনও কালে নাই। অবতারের 
.দেহ, বাল্য, কৈশোর, যৌবন প্রভৃতির প্রতী)তি তাহার সংকল্পবশতঃই হইয়া থাকে এই 
সংকল্পই তাহার মায়া, ভাগরত ইহাকে_“যোগমায়া” বলিয়াছেন । অবতার মৃত্তিতে 
ভগবান মুস্তরূপে প্রতিভাত হইলে, অ ণ, অজ্ঞান লোক তাহাকে সাধারণ মানুষ মনে করে, 
কিন্তু তখনও তিমি তাহার পরূম ভাবে বর্তমান। ভগবান গীতার ইহা স্পপ্টাক্ষরে 

বলিয়াছেন :__ 8 


অবজানস্তি মাং মূঢ়া মান্ুষীং তন্থুমাশ্রিতম্‌ 
পরং ভাবমজানস্তো৷ মম ভূতমহেশ্বরম্‌॥॥ গীঃ ৯।১১ 


. শমুট ব্যক্তিগণ আমার সর্ধভূতমহ্শ্বর রূপ পরমভাব ন। জানিয়া, অবতার- 
রূপে-যানবদেহধারী আমাকে অবজ্ঞ। করে । গীঃ ৯১১ 


অবতার তব বুঝিবার ইহাই রহস্ত। _তিনি আপনার পরঘভাব নিজে জানাইয়া না 
পর্দলে অজ্ঞানান্ধ মানব তাহা বুঝিতে পারে না। একারণ  ্ুরুফাবতারে বৃন্দাবনের 
রাসলীলা বাহপুব জীবগণের নিকট নিকট অপ্রকাশিত ছিল। কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকটই 
উহাপ্রকটিত হইয়াছিল : ন্তরাং অবতার_ _সমকালে ধূর্ণ হইলেও বহি: মানবের 
নিকট তাহার ব্রদ্বভাব এ্রক টিত হয় ন1) জীবভাব মাত্র, প্রকটিত হয় এবং তাহার কর 
জীবের কর্থ হইতে উচ্চতর বলিয়। প্রতিভীত হয় না। এজন মানবাবতার 
মানবভাবেহ কার্য করেন বলিয়া প্রতীত হয়। 





“অবতারে জীবভাব ও ্রক্মভাব বর্তধান_এ কথার অর্থ কি?$: 


উপরে. ক্সবন্তারের যে শীবতাব ও অক্ষভাব বর্তঘান 'খাকার কথ! বলা হইয়াছে, 
-ভাহাতে বুঝিতে হইবে না,যে অবতারের দেরাদি. আর্মাদের' দেহাদির মত। অথবা 


অবতার তত্ব ১৪6৫ 


স্বাছায় জন্ম-বৃদ্ধ প্রভৃতি আমাদের ন্যায় । উহার! এঁ প্রকার প্রতিভাত হইলেও, 
উহাদের সহিত সাধারণ জীবের তত্র প্রকারের কিছুমাত্র একা নাই। অবতারে 
'ীবভাব ও ব্র্থভাব বর্তমান, বলায়, বুঝিতে হইবে, যে অবতার জীবের সহিত ্রদ্ধেতব- 


সংযোগ সাধনের সেতু স্বরূপ। - যেখন-দেতু নদীর উভ তীরকে ধারণ করিয়া 
পরস্পরের সংঘোগ, সাধন করে, সেইরূপ অবতার, জীব ও ব্রন্ধ উভয়কে ধারণ, 
করিয়া | উভয়ের সংযোগ বিধান করেন? প্রথম পরিচ্ছেদে এবং উপাসনা তত্ব 
আলোচনায় আমরা! বুঝিয়াছি, যে ব্রহ্মের অপরোক্ষান্থতৃতিই সমূদায় সাধনের সিদ্ধি 
এবং বেদাস্ত দর্শনের লক্ষ্য। ব্রদ্__বাক্য মনের অগোচর। নির্বিশেষ, নিগুপ 
ব্রদ্ধের ত কথাই নাই। শক্তিও আমাদের ইন্দড্িয়ের অগোচর । শক্তির ক্রিয়াই 
আমাদের ইন্দ্রিয় গোচত হইয়া! থাকে। সুতরাং ব্র্ধ বা ভগবান শক্তি অঙ্গীকারে 
শক্তিমান হইয়। সবিশেষ, সগুণ, সশক্তিক হইলেও আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহা নহেন। 
স্বতরাং তাহার ধারণ। হ্সাধ্য নহে। তাহার ধারণা হীন অধিকারীর পক্ষেও 
সুসাধ্ায করিবার জন্য, ব্রন, আত্মমায়া আশ্রয় করিয়া বা নিজের সংকল্প বশতঃ, 
আমাদের ইন্দ্িয়ের গোচরীভূত হন। তখন আমর] তাহাকে, আমাদেরই, আত্মীয়, 
সখা, পুত্র, কন্যা, শ্বামী প্রভৃতি রূপে দেখিয়া, তাহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে যত্ববান 
হুই, ত্বাহাকে ভালবাসিতে শিখি এবং ক্রমশঃ নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হই। 


অবতার পরিগ্রহণের উদ্দেশ £_ 


যূল গ্রন্থে ১১৩ স্বত্রের আলোচনায় আমর! বুঝিয়াছি, যে ব্রহ্ম আমাদের 
অস্তঃকরণের স্তরে অবতীর্ণ হইয়! শাস্তররূপে প্রকটিত হন। শাস্ত্র বিধিনিষেধের বিবৃতি । 
উক্ত বিধি নিষেধ সমূহ শাস্ত্রে নিবদ্ধ থাকিলেই পুকুষার্থ সিদ্ধ হয়না। উহাদের 
যথাযথ অনুষ্ঠান পুরুদার্থ লাভের উপায়। অনুষ্ঠান শিক্ষা সাপেক্ষ । উপদেষ্টা নিজে, 
আচরণ করিয়া আদর্শরূপে দেখাইতে পারিলেই তবে মানব সহজে উচ্ছাদের অনুষ্টান 
করিতে পারে। ঘিনি শাস্ত্র কর্তা, তিনিই যদি আদর্শ আচরণকারী হন তবে 
আচরণ হু সম্পাদিত হয়, বে টু সম্পাদিত হয়, কোন সংশয়ের অবকাশ ধাকে না। এজন্য ভগবান 
অবতার গ্রহণ করিয়া নিজের ব্যবহারে, দৈনিক আচরণে, শ স্তোভত বিধি নিষেধ 
সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া জীবের সমক্ষে আদশরপে প্রকটিত হন। জীবের কল্যাণের 
অন্তই ভগবানের অবতার পরিগ্রহণ। হাষ্টিতত্বের আলোচনায় আমরা বৃঝিয্াছি, 
যে হ্ৃত্টির মুখ্য উদ্দেস্ত-_আত্মদংবেদন লাভ । (দেখ পৃষ্ঠা ৩৩)। আত্মনংবেদনের 
শেষ পরিণতি এবং সম্যক্‌ সার্থকথ| ম্বন্বরূপ জ্ঞানে, ইহাই মুক্তি, সংসার হইতে চির 
অব্যাহতি. ভগবান স্ুত্রকার ৪1৪1১ স্থত্ে এই সিদ্ধান্ত স্বাপন করিয়াছেন । 
সাগবতকারও এইজন্ত বলিয়াছেন £--“মুক্তি হিত্বাইন্তথারপং- ম্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*& 

১৬ 


১৪৬ বেদাস্ত গ্রবেশ 


ভাগঃ ২।১০।৬।-_স্বরূপ হইতে পৃথকতৃত অন্যপ্রকার রূপ পরিত্যাগ করিয়! শ্বরূপে 
অবস্থিতির নাম মুক্তি। কি প্রকার আচরণে সহজে স্বরূপ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহার 
উপদেশ দান, এবং নিজের আচরণে অনুষ্ঠান, অবতারের মুখা কর্ম। 

ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভ্রগৃবান গীতায় ঝুলিলেন, যখন যখন ধর্শের গ্লানি, 


এবং অধর্মের অভ্যুান কালবিপ্রবে সংঘটিত হ্য়, তখনই আমি আপনি আপনাকে 
কটিত করি, এবং প্র্্ংস্থাপনার্থায় সম্ভবানি যুগে যুগে», গীঃ ৪।৮-_ধর্ের সংস্থাপনের 


প্রকঠিত কারি « 

জন্ত আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। গীতার এই স্থানে *্ধর্ম* পদ ব্যাপক অর্থে 
বাবস্ৃত হইয়াছে। উক্ত পদ “ধ্‌” ধাতুর কর্তৃবাচ্যে নিদ্ধ হয়। যাহা ধারণ করে, 
অর্থাৎ বিশ্বস্ব--দের, মানব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি 
সকলকে নিজ নিজ স্থানে, দ্ব স্ব আধকারে ধারণ করে, পোষণ করে, বর্ধন করে, কেহ 
কাহারও অবস্থানের, বৃদ্ধির অন্তরায় জনক হয় না, মর্ধ্যাদ] হানির কারণ হয় না, তাহাই 
ধর্ম । অন্য কথায়, যাহা স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বচক্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে, বিশ্বের 
ছন্দের সহিত ছন্দ মিলাইয়া* বিশ্বচক্র পর্িচালনের নিষ্মমাবলীর অন্থকূলে যাহা 
অহষ্ঠিত হয় তাহা ধর্ম। আমাদের শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্শ বিশ্বছন্দের অগ্থকৃলে ব্যবস্থিত, 
এবিশ্বাম সহশ্র সহত্র বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ পোষণ করিয়। 
আমিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার তীব্র আক্রমণে এ বিশ্বাস সাময়িক- আক্রান্ত 
হইলেও, ইহা এখনও দৃটভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ বিশ্বাস, ভরাস্ত কি অত্াস্ত 
আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্শ__ আমাদের ' অবনতির কারণ, অথবা আমাদের অস্তিত্বের হেতু, 
সেবিচারের স্থান ইহা নহে। যাহা হউক, উক্ত বিশ্বাসের কারণ গীতায় উত্ত 
্লোকের ভাস্তকার ও টাকাকারগণ, ধর্ম পদ বর্ণাশ্রম ধর্ম অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 
বর্ণাশ্রম ধর্ম, বিশেষতঃ যজ্ঞ, বিশ্বসঙ্গীতের একতানতা৷ বিধান করে-ইহ। মত্কৃত 
গায়ন্রীরহস্য পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে_এখানে উক্ত আলোচনার অবতারণ? 
করিয়া__ প্রবন্ধের কলেবর বুদ্ধির প্রয়োজন নাই। 





অবতার পরিগ্রহণের প্রয়োজনীয়ত৷ ৫ 
অতএব আমর! বুঝিলাম যে_জীবের আত্যপ্তিক কল্যাণ সাধনের জন্য ভগবানের 
অবতার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা । ইহাতে প্রশ্ন উঠ্িতে পারে, যে বিশ্ব যখন জীব- 
জাতের সহিত বীজ, ভাব, বা শক্তিরূপে প্রলয়ে ভগবানে তাদাত্মাভাবে লীন ছিল, 
খন কি জীবের দুঃখ সুখ বা তদুখিত অকল্যাণ বর্তমান ছিল? ইহার উত্তর এই যে, 
তখন মুখ দুঃখ বা অকল্যাণ তত্তদ্রপে বর্তমান থাকে ন। বটে, কিন্তু উহারা সংস্কাররূপে 
বিজ্ঞমান থাকে; এবং কাল বিক্ষোভে বীজ হইতে অস্কুরোৎপত্তির ম্যায়, বৃক্ষ হইতে 
পুশোদ্গমের সায়, পুষ্প হইতে ফলাভিব্যক্তির ন্যায়, এ সকল বীজতৃত সংস্কার হইতে 
ক্হতির গুনরভিব্যক্তি, স্থাবর জঙ্গম গ্রভৃতির বিকাশ, নখ দুঃখ ভোগ প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া 


অবতার তত্ব ১৪৭ 


খাকে। স্থটিতবালোচনায় দোলকের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা! আমর! বুঝিয়াছি। এই 
প্রকার অনাদি কাল হইতে চলিতেছে, স্থতরাং কৰে প্রথম উক্ত বীজভূত সংস্কার 
উৎপন্ন হইল, সে প্রশ্নের অবকাশ নাই। 
ধ্বংস প্রার্চ হয়, তখন সংসার চক্র হইতে সম্যক্‌ অব্যাহতি বা মুক্তি--তখনই জীবের 
আত্যস্তিক কল্যাণ লাভ হইয়া বাডে। ছা সনে নাম আনন করি দূ্শন করিয়া, 
এই কল্যাণ স€জে লাভ করিতে পারিবে বলিয়া ভগবানের অবতার গ্রহণ। ভাগবত 
নিয়োদ্ধত প্লোকে ইহা প্রকাশ করিলেন :-_ | 

কৃষ্ণমেনমবৈহি ত্বমাআআানমখিলাত্মনাং। 

জগদ্ধিতায় সোইপাত্র দেহীবাভাঁতি মায়য়া ॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৩ 


_ তুমি কৃষ্ণকে সমুদায় আত্মার আত্মা বলিয়া! জানিও। জগতের কল্যাণের 
জন্য তিনি মায়ায় দেহবানের ন্যায় প্রতিভাত হুন। ভাগ: ১০।১৪।৫ও 
অন্যত্রও এই এক কথাই আছে £__ 


নৃণাং নি£শ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ। 
অব্যয়স্তাপ্রমেযস্ত নিগু ণস্ত গুণাত্মনঃ ॥ ভাগ ১০।২৯।১৩ 
-হে রাজন্‌! ভগবান অবায়, অগ্রমেয়, নিগুণ এবং গুণনিয়ন্তা। তাহার 
দেহধারী হইয়! প্রকাশ, কেবল মানবদিগের নি:শ্রেয়সার্থ অর্থাৎ আত্স্তক 
মঙ্গলের জন্য । ভাগ £ ১০।২৯।১৩ 
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। 
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ 

ভাগঃ ১০॥৩৩।৩৬ 
--ভগবান যদিও আত্ম'রাম, আগ্ুকাম, তথাপি ভক্তগণের প্রত অনুগ্রহ 


বিধানার্থ মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া তাদৃশী ভ্রীড়া৷ করেন, যাহা শুনিয়। লোক 
তৎপরায়ণ হয়। ভাগ ঃ ১-1৩৩।৩৬ 


চৈতন্ত চরিতামবতে শ্রীমন্মহাগ্ভু সনাতন শিক্ষায় অবতার তত্বের হৃলন্তর 
বলিলেন $-_ রর 
যোগমায়! চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি, 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে। 


সেরূপ রতন, ভক্তগণের প্রিয়ধন, 
প্রকট কৈল। নিত্য লীল। হৈতে ॥ 
কৃ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর 


বরিষয়ে লীলামৃত ধার। 


১৪৮ বেদাস্ত প্রবেশ 


আর কত উদ্ধার করিব? প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে নিরস্ত হওয়াই ভাল। 


ভাগবত্তে উল্লিখিত আছে, যে জগতে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলে শ্রীকঞ্চকে 
অতিশয় ভালবাসিতেন এমন কি ব্রজগোপীগণ, তাঁহাকে নিজেদের সস্তানাপেক্ষা 
অধিক ভালবাসিতেন । ইহার কারণ আমরা উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৪।৫৩ 
শ্লোকে পাইতেছি। বুহদারণ্যক উপনিষদে যাজজবন্কা-মৈত্রেয়ী সংবাদে, যাজ্ঞবন্ধয 
মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিলেন, যে পিতা, মাতা, পতি, পুত্র, গুহ, বিত্ত, পঞ্জ প্রতৃতি 
কাহারও ব্যক্তিগত বা বস্তগত প্রিয়ত। নাই, উহার! সকলেই আত্মার সম্পর্কে প্রিয় 
কৃষ্ণ সেই আত্মার আত্ম, অতএব তিনি প্রিয়তম হইবেন না কেন? ভাগবত 
নিয়োদ্ত গ্লোকে ইহ স্পষ্ট বলিয়াছেন £-_ 


প্রাণ বুদ্ধিমনঃ স্বাতবদারণপত্যধনাদয়ঃ। 
ষৎ সম্পর্কাৎ প্রিয়। আসংস্ততঃ কোন পরঃ প্রিয় 
ভাগ ১০।২৩।২১ 


_ প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ, দারা, অপত্য ধন প্রভৃতি যাহার সম্পর্কে প্রিয়, 
তাহা হইতে অধিক প্রিয় আর কে হইতে পায়ে? ভাগ: ১০২৩।২১ 


আত্মার সম্পর্কে সমূদায় প্রিয়, কৃষ্ণ অধিলম্থ আত্মাগণের আত্মা, (১০।১৪।৫৩) 
অতএব তিনি যে প্রিয়তম হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? 


ভগবানে ষে কোনও ভাব অর্পণ করিলে, ভাহা নিঃশ্রেয়সের কারণ হয় ৫ 


ভগবান মানবরূপে অবতার পরিগ্রহণ করিয়! অবতীর্ণ হইলে, সকলে যে তাহাকে 
ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, ভালবাসিবে, তাহার কারণ কি? আমর] কি আমাদের 
গ্রতিবেশীগণের মধ্যে সকলকেই ভালবাসি, ব1 ভক্তি শ্রদ্ধা করি? ভগবান যখন 
মানবরূপে অবতীর্ণ, তখন তিনি মানবাতীত হইলেও, অন্য মানবগণ তাহাকে নিজ 
নিজ প্রতিবেশার ন্যায়, কেহ ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, কেহ ভালবাসিবে, কেহ উদাসীন 
থাকিবে, কেহ ছেষ হিংসা ইত্যাদি করিবে--ইহাত মানব শ্বভাব। কিন্তু তাহ! হইলে 
তাহার ্েষ্টা, হিংসক, শক্র প্রভৃতির মহৎ অকল্যাণের কারণ উদ্ভৃত হইতে পারে। 
শান্তর বলেন, তাহা নহে, ভগবানে যে কোনও ভাব অর্পণ কর ন৷ কেন, তাহা 
অকল্যাণের কারণ হয় না, পরম পুরুতার্থের কারণ হয়। ভাগবত ইহা স্পট্টাক্ষরে 


বৰ -_ 
কামং ক্রোধং ভয়ং নেহমৈক্যং সৌহাদমেব চ। 
নিতং হরো৷ বিদধতো। যাস্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ভাগ: ১০।২৯।১৪ 


অবতার তত্ব ১৪৪ 


যে কোনও প্রকারেই ইউক, ভগবানে আমক্তি জন্মিলে, তাহা মুক্তির 
কারণ হয়ঃ ভগবানের প্রতি নিত্য কাম, অথবা ক্রোধ, কিম্বা ভয়, 
অথব! ন্েহ, কিছ্া সম্বন্ধ অথবা ভক্তি বিধান করিয়৷ তন্ময়ত্ব ( ভগবন্নয়ত্ব) 
গ্রাঞ্থ হওয়! যায়। ভাগঃ ১০।২৯।১৪ 
এই ত্মযত্ব প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ লাভ। স্থৃতরাং আমর! বুঝিতে পারিলাম, 
যে ভগবানের অবতার পরিগ্রহণ মানবের কল্যাণ সাধনের জন্য । 


অবতারের প্রকার ভেদ £-- 


শ্রীমৎ রুষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী, তত্গ্রণীত চৈতন্য চরত'মূত গ্রন্থে ভগবানের 
অবতারগণের প্রকার ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার মতে ভগবানের অবতার 
তিন প্রকার--(১) অংশাবতার (২) গুণাবতার (৩) শক্ত্যাব্শোবঙার। তীহার 
উক্তি, তাহার ভাষাতেই নিয়ে উদ্ধত করিলাম £__ 


ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার। 
অংশ অবতার আর গুণ অবতার ॥ 
শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এ মত। 
অংশ অবতার পুরুষ মন্যাদিক যত ॥ 
ব্রহ্মা! বিষু। শিব তিন গুণাবতারে গণি। 
শক্তযাবেশাধতার পৃথু ব্যাসমুনি ॥ 


অংশাবতার সম্বন্ধে আলোচন] উপরে করা হইয়াছে, উক্ত অবস্তারগণ সাক্ষাৎ 
ভগবানের মূর্ত প্রকাশ এবং উহার পূর্ণ। সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয় ভগবান হইতে 
পৃথক তত্ব নহে। উহাদের ইত্তর বিশেষ সংমিশ্রণে স্থ্টি, ইহা পূর্বের বল] হইয়াছে। 
ধাহাতে সত্ব গুণের অত্যধিক প্রাধান্য, তিনি পালন কর্তী বিষু, যাহাতে 
রজোগুণের সমধিক প্রাধান্য--তিনি হৃষ্টিকর্তা ব্রন্ধা, এবং ধাহাতে তমোগুণের 
সমধিক প্রাধান্-তিনি সংহার কর্তী শিব। ভগবান উক্ত গুণ বিভাগানুসারে 
তরিযৃত্তি ধারণ করিয়া বিশ্বচক্র পরিচালনা করেন-এ কারণ. এই তিন মৃত্তিকে 
গুণাবতার বলে। আমরা জানি, কর্তা, কর্ণ, করণ অপাদান, অধিকরণ প্রভৃতি 
সমুদয় কারক ব্যাপার ব্রদ্ধে প্রতিঠিত। উহাদের মধ্যে গুণাবতারগণ “কাধ্যব্রদ্ধ* 
নামে পরিচিত-_ অর্থাৎ উহ্বারা ত্রদ্ষের প্রধান কর্তৃযৃত্তি। বিশ্ব গ্রপঞ্চ ব্রদ্দের কর্শামৃত্তি। 
অস্তঃকরণ ও ইন্ড্িয়গণ তাহার করণ মৃত্তি। হুর্ধ্য হইতে প্রাণ প্রবাহ অবিরাম ধানে 
প্রবাহিত, একা রণ হূর্ধ্য গ্রধান অপাদান মৃত্তি। আকাশে দৃশ্বতঃ সমূদায় প্রতিঠিত-_ 


৯৫৩ বেদাত্ত প্রবেশ 


একারণ আকাশ অধিকরণ মৃত্তি( গুগাবতারগণই বিশ্বের পরিচালক ও নিয়স্ত। 
বলিয়া, আমাদের দৈনিক কারবার ত্াহাদিগের সহিত, ইহ1 বল] বাছুল্য। বিষুঃ 
পালন কর্ত|__বিশ্বের কল্যাণ সাধন তীাছার কর্তব্য। ধর্মের গ্লানি ও অধর্শের 
অভ্যুদয়ে; বিশ্বের কল্যাণের পথ অবরোধ প্রাপ্ত হইলে” ভিনিই উক্ত পথ মুক্ত মুক্ত 
করিবার জন্ত অবতার গ্রহণ করিয়া দেহবানরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি ভগবানের 
পালনকারী কার্ধ্যযৃত্তি, স্থশুরাং তাহার গৃহীত অবতারই ভগবানের অবতার 
বলিয়। প্রসিদ্ধ। 


শক্ত্যাবেশাবতার উক্ত উভয় বিধ অবতার হইতে পৃথকৃ। সংসারে ঘে সমূদায় অতি 
মানব মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত আমর! পুরাণেতিহাসাদিতে পাঠ করি-_- তাহারা সকলেই 
ইহার অস্তরুক্ত। জীবতত্ব আলোচনায় আমর] বুঝিয়াছি, যে ভগবান সমূদায় 
জীবের অস্তরে অন্তর্যযামীরপে বর্তমান। জীবের উপাধির বা আধারের নির্মলতা! 
বা মালিন্যের তারতম্যের উপর ভগবচ্ছক্তির প্রকাশের ইত্তর বিশেষ নির্ভর বরে। 
আমি একজন রক্ত মাংস গঠিত শরীর বিশিষ্ট মানব, ৬রামকঞ্চ পরমহংসদেবও 
&ঁ প্রকার রক্ত মাংস গঠিত শরীর বিশিষ্ট একজন মানব; কিন্তু উভয়ের প্রকাশের 
কত ইতর বিশেষ। অতি মলিন দর্পণ পরিবেষ্টিত দীপের ন্যায়, ভন্মাচ্ছাদিত 
অগ্িদ্ফুলিঙ্গের ন্যায় আমার অন্তঃগ্থিত ভগবচ্ছক্তি, উপাধির মলিনতায় আচ্ছার্দিত, 
আত্মগ্রকাশে অসমর্থ । পরমহংসদেবের অস্তঃস্থিত এই একই ভগবচ্ছক্তি, উপাধির 
ত্বচ্ছতায় জাজ্ৰপ্মান, প্রাণারাম সিদ্ধ আলোকে উদ্ভাপিত, অস্তর্বহিঃ উক্ত আলোকে 
আলোকিত, অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত, জ্ঞানের অত্যুজ্জল জ্যোতি:তে জ্যোতিন্মান্‌। 
উপাধির ্বচ্ছত+সম্পাদনই সাধনার লক্ষ্য, ইহা উপাপনাতত্ব আলোচনা হইতে 
বুঝা যাইবে। 


ভগবদ্‌ ভাবের নুল্ক্র স্পন্দন গ্রহণ করিতে হইলে, উপাধিকে উপযুক্তরূপ শু করা 
গ্রয্নোজন, অন্থথ! উক্ত স্পন্দন প্রতিহত হইয়া, ফিরিয়া যাইয়া থাকে, সমজাতীর স্পন্দন 
উৎপাদন করিতে পারে না। আমাদের শাস্তে, আহার,,বিহার, কর্ম, চিন্তা প্রভৃতি 
সংযমের উপদেশ, উপাধির হুক্্মত1 সম্পাদনের জন্ত প্রদত্ত । পৃথুঃ বেদেব্যাস, যিশু, নানক, 
কবীর গ্রভৃত্তি মহাপুরুষগণ উপযুক্ত আধার বঙ্গিয়া, এ লকল আধারে ভগবচ্ছক্তির 
প্রকাশ অত্যধিক উজ্জল, জগতের সমক্ষে আদর্শরূপে প্রতিষ্টিত। ইহার সকলে 
শক্ত্যাবেশাবতারের দৃষ্টান্ত । আবেশ সর্ব সময়ে বর্তমান থাকে না। প্রয়োজনাহুসারে 
সাময়িক ভাবে উপযুক্ত আধার ভগবদ্ভাবে আবি হুইয়া পড়েন, আবার কিছুক্ষণ 
পরে উক্ত. আবেশ তিরোহিত হয়। শ্রীমচ্চৈতন্যদেবের, ৬রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
জীবনীতে আমর! ইহার নিদর্শন দেখিতে পাই । শক্তাবেশাবতারগণের মধ্যে নানা 
স্তর বিদ্যমান ।! প্রকাশ কাহাতে অধিক এবং কাহাতে অল্প। এক কথায় সাধারণ 
মানবের অতিরিক্ত গুণ, শক্তি, ধর্ম প্রভৃতি কোন বিশেষ আধারে দেখা! যাইলে, উক্ত 


অবতার তত্ব ১৫৩৬ 


আধারে ভগবচ্ছক্তির অধিকতর প্রকাশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ফল কথা জগতে 
সর্বত্রই ভগব্দ বিভূতির নিদর্শন । ভগবান গীতায় ইহ ম্প্টতঃ বলিয়াছেন £-_ 


যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমত সব্বং শ্রীমদঙ্সিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবম্‌। গীতা ১০1৪১ 


_যাহাকিছু এখব্ধাযুক্ত, শ্সম্পন্ন অথব৷ প্রভাব-বলাদি গুণ দ্বারা! শ্রেষ্ঠ, তৎ 
সমূদায়ই তুমি আমার প্রভাবের অংশ্র সম্ভৃত জানিও। গীতা ১০1৪১ 


ইহাই শক্ত্যাবেশাবতারের মৃলশ্ত্র, একারণ শাস্ত্রে কথিত আছে, যে অবতার 
অসংখ্য । এই কারণ ভাগবত বলিলেন £_- 


যৎ কিঞ্চলোকে ভগবন্মহন্বদোজঃ সহত্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ। 
শ্রী হী বিভূত্যাত্ববদন্ভুতার্ণং তত্বং পরং রূপবদইম্বরূপম্‌॥ 
ভাগঃ ২৩৪৪ 


_এই জগতে এশ্ব্াযুক্ত, তেজো যুক্ত, ইন্দিঘবশক্তিযুক্ত, মনঃশক্তিসম্পন্ন, 
দু তাঘুক্ত, ক্ষমা যুক্ত, শ্রী-হ্রী সম্পন্ন, সম্পত্তিশালী, বুদ্ধিমান্‌, আশ্চ্ঘ্যবর্ণ বিশিষ্ট, 
রূপ সম্পন্ন ও অরূপ, সকলই লেই ভগবানের অবতার বা বিস্তৃতি । 
ভাগ; ২।৬।৪৪ 


বলা বাহুল্য ভাগবতের উদ্ধত শ্লোক গীতার ১০৪১ শ্লোকের প্রতিধ্বনি মাত্র । 
উপাসনা তত্ব আলোচনায় জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহ হইতে 
বুঝ যাইবে, যে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ধ জ্ঞানী, যখন জগত্তের কল্যাণের জন্য, নিজ ইচ্ছা 
বশতঃ, নিজ অপঙ্গ, উদাপীন জ্ঞানী ভাব পরিত্যাগ করিয়া উপাধি ধারণ করেনঃ 
তখন তিনি শ্রুতি কথিত পত্রন্ষবেদ ব্রদ্ধেব ভবতি* (মুণ্ডক ৩।২।৯ ) মন্ত্রাংশের মৃন্তিমান 
নিদর্শন দ্বরূপ, ভগবদিচ্ছা পরিচালনার প্রণালী স্বরূপ হইয়া জগত্তের কল্যাণ বিধান 
করেন ॥ প্রয়োজন হইলে স্থুল পঞ্চভৃতাত্মক উপা'ধতে অবতরণ পূর্ব্বক আমাদিগের 
মধ্যে আযাদিগের ন্যায় রক্ত মাংস গঠিত শরীর ধারণ করিয়া আমাদিগের দুঃখ স্থখের 
অংশ গ্রহণ করতঃ বিচরণ করেন এবং* নিজের উপদেশে, কর্শে, অনুষ্ঠানে, আচরণে 
আদর্শ সংস্থাপন করতঃ জীবের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করেন। এই সমুদায় ভগবদ্ভাব 
প্রাপ্ত জ্ঞানীগণ, বিজ্ঞানীর পদবীতে অবতরণ করিয়া “খষি সঙ্ঘ” সংগটিত করেন। 
' পুরাণ ও মহাভারত প্রসিদ্ধ “নরনারায়ণ” খষিত্বয় এই খফিসজ্বের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ । 
নারদ উক্ত সঙ্ঘের একজন শ্রেষ্ঠ কার্ধ। নির্ববাহক সদস্য । জগতের কল্যাণ বিধানই উক্ত 
সজ্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । জগতের কলাণের জন্য প্রয়োজন হইলে, উক্ত খ'ষসজ্ৰ 
সইতে জনৈক খষি ভূমগ্ুলে অবতরণ করিয়া! জীবের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করেন। 
বিবেকাননা সম্বন্ধে পরমহংসদেবের উক্তি ইহার সাক্ষা প্রদান করে। যিশুর জন্ম 


১৫২ বেদাস্ত প্রবেশ 


সময়ে বিশেষ জ্যোতিম্মান্‌ তারার নির্দেশে পরিচালিত প্রাচ্য পণ্ডিতগণের আগমন 
ও সম্যজাত শিশুর দর্শন, ইহার প্রমাণরূপে গণ্য কর! যাইতে পারে। বল! বাহুল্য 
যে অংশাবতার ও গুণাবতার ঈশ্বর কোটির অস্তর্গত এবং শক্তযাবেশাবতার জীব 
কোটির অস্তভু্ত। 


বেদে অবভার প্রসঙ্গ ৫ 


কেহ কেহ মনে করেন, যে অবত্তার বাদ পৌরাণিকগণের কল্লন! গ্রন্থত, বেদে ইহার 

কোনও উল্লেখ এমন কি কোনও ইঙ্গিতও নাই। কিস্তুএ ধারণা প্রকৃত নহে, ইহ! 

বুঝাইবার জন্য আমরা অতি সংক্ষেপে, মাত্র দিকৃদর্শনের জন্য কয়েকটি কথা বলিব। 

খগ্েদের ১০।৭।৯০ হুক্ত পুরুষন্ক্ত নামে গ্রসিদ্ধ। উক্ত পুরুষনূত্ত কথিত “সহত্রশীর্যা” 
পুরুষই আদ্চ অবতার-_-তিনি সম বিশ্বের অধিষ্ঠাতা বিরাটু। শ্রীমদ্‌ ভাগবত ২৬৪১ 
শ্লোকে তাহাকে “আছ্যো|হবতারঃ পুরুষ” বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। 


খখেদের ১/৫।২২।১৭ থকে বিষ্ণুর মহিম! বর্ণনায় শ্রুতি বলিতেছেন £-- 


ইদং বিষুবিচক্রমে ত্রেধ। নিদধে পদম্। 
সমূচস্ত পাংগুরে ॥ 


সায়াণাচার্ধ্য ইহার ভাষ্তে বলিতেছেন £-_বিষুরক্িবিক্রমাবতারধারীদং 
প্রতীয়মানং সর্ববং জগ্রছুদ্দিশ্য বিচক্রমে”। ত্রিবিক্রমাবতারধান্ী (বামন ) 
ভগর্বান বিষণ এই প্রতীয়মান ( পরিদৃশ্তমান ) সমগ্র জগৎকে উদ্দেশ করিয়া 
বিশেষরূপে ক্রমণ (বিস্তার ) করিয়াছিলেন । 


সায়ণ ম্পষ্টতঃ বামনাব্তারের উল্লেখ করিলেন, দেখ! গেল; কিন্তু বিষুপদের 
বাৎপত্তিগত অর্থ যিনি সর্ধব্যাপী। সর্ধব্যাপীর সমস্ত পরিদৃশ্তমান জগৎ ব্যাপিয়! 
বিক্রমণ বা অবস্থান শ্রুতির লক্ষ্য হইতে পারে; একারণ উক্ত খকের অবতার বাদ. 
প্রতিষ্ঠার অনুকূলে সন্দেহ পোষণ করিবার অবকাশ থাকিয়া যায়। 

কিন্ত ইহার পরবন্তী ১)৫।২২।১৯ খকে উক্ত সন্দেহের অবপর মাআ নাই। 
খাকটি এই ₹---- 


বিষোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো। ব্রতানি পম্পশে। 
ইন্দ্রস্ত যুজ্যঃ সখা ॥ ১৯ 


সায়ণ ইহার ভান্তে বলিতেছেন £__“হে খত্িগাদয়! বিষ্ঞোঃ কর্াশি' 
পালনাদীনি পশ্তত। . যতো ৰে বর্মভি ব্রতামিহোত্রাদীনি পম্পশে-- 


অবতার তত্ব ১৫৩, 


সর্ধ্বো বজমানঃ স্পৃষ্টবান্‌ বিষ্কোরশ্গ্রহাদহুতিষ্ঠভীত্যর্থঃ তাদৃশো বিষুরিজ্ন্ 
যুজ্যো যোগ্যোহমুকৃলঃ সখা ভবতি ।” 


-হে খত্বগাদি বন্ধুগণ! আপনার] (অমিততেজ] ) বিষ্ণুর কর্শাপমূহ 
দর্শন করুন। ধাহ] হইতে যে সকল কর্ম দ্বারা আগ্রহোন্রাদি ব্রত সমূহ 
যজমানগণ স্পর্শ করিয়াছেন) অর্থাৎ যে বিষ অনুগ্রহে তাহারা সেই 
কর্ম সমূহ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাদৃশ বিষণ ইন্দ্রদেবের 
অনুকূল সখা । 
এখানে ঝিষুর বামন 'অবতার গ্রহণের সুস্পষ্ট উল্লেখ দুষ্ট হইতেছে। যিনি 
সর্বব্যাপী, তাহার সহিত অগ্নিহোত্রাদি ব্রত সমূহের বিশেষ সন্বদ্ধ কি হইবে? 
অথবা তিনি ইন্দ্রের অনুকূল সখ] বা কিরূপে হইবেন? খথেদে অগ্থি, ইন্দ্র, বরুপ 
প্রভৃতির স্তোত্র পাঠ করিলে তাহার] যে পরব্রদ্মের বিভৃতির মূর্ত বিকাশ, ইহা "্পষ্ট 
বুঝা যায়। প্র 


তৈত্তিরীয় সংহিতায় অর্থাৎ কৃষ্ণ যজুর্ধেদে নিয়োদ্বত মন্ত্রট আছে :-- 


আপে বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। 
ত্মিন্‌ প্রজাপতি ব্বায়ুভূত্ব'ইচরৎ | 
স ইমামপশ্ন্তাং বরাহো ভূত্বাইহরৎ। কৃষ্ণ যজুঃ ৭৭1১৫ 


-বর্তমানে গিরিনদী সমুদ্রাদিরপে পরিদৃশ্ঠমান জগৎ পৃথিবীর উৎপত্তির 
পূর্বে সলিল মাত্র ছিল। দেই সলিলে কেবল জল মাত্র ছিল, অন্য ভূত 
বা তাহাদের কার্ধ্য কিছুই ছিল না। তখন প্রজ্বাপতি মূর্ত শত্মীরের 
অবস্থান স্থান নাই দেখিয়া,__বাযুরূপ ধারণ করিয়া সেই সলিলের সর্বত্র 
বিচরণ করিয়াছিলেন এবং বিচরণ কালে সঙ্লিলে নিমগ্ন ভূমি দর্শন করিয়! 
_.. বরাহমুত্তি ধারণ পূর্বক, উক্ত ভূমি জলের উপরে আহরণ করিয়াছিলেন। 
কলেবর বুদ্ধর ভয়ে সয়ণ কৃত ভাষ্কু উদ্ধার করিলাম না, উহার বঙ্গানুবাদ প্রদ্দান 
করিলাম। এক্ষণে বরাহ অবতারের ম্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাইলাম। 
শুরুযজূর্ব্রেদে পুকুষন্থক্তে ৩১ অধ্যায় ২১ কণ্ডিকায় শ্র ও লক্মীদেবীদ্ধয় আদিত্যের' 
উভয় পার্থে অবস্থত বলিয়া উল্লেখ আছে। এ সমুদায় আলোচন। করিলে অবতার 
বাদেয় মূল যে শ্রুতিতে নিহিত, এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্ধ্য হইয়! পড়ে। 


দশম পরিচ্ছেদ 
জ্রীমদ্‌ ভাগবত প্রসঙ্গ 


স্রীমূ ভাগবত সাছাব্যে বেদান্তালোচনার হেতু নির্দেশের প্রয্নাস £ 
যূলগ্রন্থে আমর! শ্রীঘদ্‌ ভাগবত সাহায্যে বেদান্ত আলোচন] করিয়াছি। কেন 
করিয়াছি, তাহার কারণ নির্দেশ প্রয়োজন মনে করি) এজন্য ভাগবত প্রসঙ্গের 
"অবতারণা । শ্রুতি হইতে আমরা জানি, যে ব্রদ্ধ সত্যাজ্ঞানানন্দ ম্বরূপ বা সচ্চিদানন্দ 
স্বরূপ। ছিতীয় পরিচ্ছেদে ব্রদ্মতত্ব আলোচনায় ইহা আলোচিত হইয়াছে। মৃলগ্রস্থে 
8181১ হ্ত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে “সৎ” “চিৎ ও “আনন্দ পরম্পর পৃথক্‌ 
গুপ বা ধশ্ম নহে, এবং ভগবান উক্ত গ্রণ ব| ধন্বত্রয়ে গুণী বা ধন্মী নহেন। উহার] তিনে 
এক, একে তিন, একেরই তিন ভাবে দর্শন। _ভগবানে অনস্তশক্তি, অনস্তপগুণ বর্তমান, 
স্তাহাকে অনন্ত বিশেষণে বিশেখিত কর! যাইতে পারে, ত তবে তাহাকে বিশেষভাবে 
সচ্চিদানন্দ বলা হয় কেন, তাহার যুক্তি ও বিচার উক্ত সথত্রের আলোচনায় যথা শক্তি 
'দেওয়া হইয়াছে । এখানে উহার পুনকুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন 
নাই। এখানে উহার উল্লেখ করিবার কারণ এই যে শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি বেদাস্তের 
'ভাস্তকারগণ তাহাদের দ্ব স্ব ভান্তে ব্রশ্ষের "চিৎ ভাবের প্রতি প্রধানত: লক্ষ্য রাখিয়া 
“বেদাস্তের আলোচনা করিয়াছেন। ব্রহ্ষর 'স্ ভাব আমাদের প্রত্ক্ষ দৃষ্ট। 
“আমার নিজের সত্তা, ব্রদ্ধের সৎ, ভাবে সত্তাবান। স্থাবর জঙ্গম যেখানে যত বস্ত 
'আছে, সমুদায়ের থাকার মূলে ব্রন্মের 'সৎ' ভাব। *চিং, ও "আনন" ভাব স্থাবর জঙ্গম 
প্রত্যেক বন্তে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে ; এ কারণ “চিৎ, ও “আনন্দ ভাব শাস্ত্রে আলোচনার 
বিষয়। «সৎ ভাবের পৃথক ভাবে বিস্তৃত আলোচনা শ্াগ্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন 
নাই। উপরে কথিত শঙ্কর প্রমুখ ভাষ্যকারগণ ব্রচ্মের 'আনন্দ' ভাব তাহাদের ভাসতে 
প্রকটিত করেন নাই। শ্রীমদ্‌ ভাগবত, 'ব্রন্মের আনন্দ প্ভাব প্রাণারাম, অতুজ্ল 
চিত্রে চিত্রিত করিয়া লোক সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন । 


জ্ঞান ম্বর্ূপ যেমন নিজ আত্মস্থ শ্বরূপভূত চিচ্ছক্তি বিকাশে মিজের জ্ঞাতৃত্ব 
প্রকটিত করিয়৷ সর্ববজ্জনূপে অন্ভিব্ক্ত হন এবং জ্ঞানালোকে সর্বভৃত আলোকিত 
করেন, সেইরূপ আনন্বন্বরূপও নিজ মাত্মস্থ স্বরূপতৃত হলাদিনী বা সৌনার্ঘযান্ুভাবিনী 
'শত্তি বিকাশ করিয়া আনন্দের উপভোক্তারূপে প্রকটিত হইয়া-থাকেন এবং নিজের 
আনন্দ কণায় জগতে আননের বন্য! “ছুটাইয়। দেন । জ্ঞানস্বরূপের যেরূপ জ্াতৃত্বের 
-বাভিচার হয় না রস বা আননান্বরূপও সেইরূপ নিতাধামে রদকদহ্বমৃত্তি পরিগ্রহ 
“করিয়া সর্বরমের সিকরূপে প্রকটিত হন, এবং তাহাতে নিজে আনন্দ উপভোগ 


মদ ভাগবত প্রসঙ্গ র ১৫৫ 


করেন, ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আনন্দ প্রদান করেন । উপাসন। তত্ব আলোচনায় আমরা! 
বুঝিয়াছি, যে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ, এই ম্বরূপানন্দ হইতে অপৃথক্‌ ভজনানন্দ ভোগ 
করেন বলিয়া, তাহার! নির্বাণমুক্তি আকাজ্ষা করেন না, প্রত্যুত তাহা উপেক্ষ! 
করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । ইহাই শ্রীমদ্‌ ভাগবতের প্রতিপাস্ত। ইহার 
মূলন্থত্র তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রদ্ধানন্দ বলীর ৭ মন্ত্র "রসে টব সঃ। রসং হোোবায়ং 
জন্ধান্ন্দী ভবতি।” «তিনি রসম্বরূপ। এইবিশ্ব সংসার গেই রস পাইয়। আনন্দ ' 
লাভ করে।” মূলে উক্ত শ্রুতমন্ত্র থাকিলেও ভাগবতের সমুদায় প্রিপাঘ্ বিষয় ও 
সিদ্ধান্ত বেদাস্তের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিঠিত না হইলে, উহা বেদপন্থীগণের গ্রাহথ 
হইবে কেন? .কোনও তত্ব বেদবিরোধী হইলে, তাহা ভগবানের শ্রীমুখনির্গত, 


পা শী সিসেমসপলদ 


হুইলেও হিন্দুপমাজে গ্রহ্ণীয় নহে। একারণ ভগবান শ্রীরুষ্ণ তাহার প্রবন্তিত গীতাধর্্ন 
উপনিষদের দুঢ় ভিত্তির উপর প্রত্িষিত করিয়াছেন। সেই একই কারণে বুদ্ধদেব 
ভগবানের অবতার বলিয়া শান্ত স্বীুত ও পূজিত হইলেও তাহার ধর্ম, ভারতবর্ষে 
উপেক্ষিত ও লান্ছিত হু হইয়া পরিশেষে এদেশ হইতে বিতাডিত হইয়া হইয়াছিল। সেই 
কারণেই শ্রীমদ ভাগবত, ভগবান বাদরায়ণ প্রণীত ্রষসত্রের উপর আপন সিদ্ধান্ত 
প্রতিষিত করিয়াছেন, অধিকা ব্্ষপ্ত্রে যাহা অতি সংক্ষেপে হৃত্রাকারে আছে, শ্রীঘদ 
ভাগবতে তাহাই পরিপুষ্ট, সংবদ্ধিত হইয়া, প্রাণারাম. হৃদয়োম্ম। দন কারী, মধুরতম যৃত্তি 
পরিগ্রহ করিয়া ত্রিতাপক্রিষ্ট জনগণের আশ্রয় ও শান্তির স্থান হইয়াছে, সহশ্র সহ বসর 
ধরিয়া কোটি কোটি মানবের ব্রিতাপজ্বালা নিবারণ করিতেছে, অমৃত প্লাবনে প্লাবিত 
করিতেছে । মুলগ্রস্থ পাঠ করিল বুঝিতে পারা যাইবে, যে শ্রমদ্‌ ভাগবত বেদাস্ত সত্রের 
ভা, ইহা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছি, তাহা 
স্থধীগণের বিবেচ্য । যদি আমি অকৃতকার্ধ্য হইয়া থাকি, তাহা! শ্রীমদ্ভাগবতের দোষ 


নহে-_-আমার নিজের অক্ষমত] ও সাধন হীনত1, উহার জন্য দায়ী। 





শ্রীমদ্‌ ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের সুত্রকার প্রণীত ভাষ্য £_ 


শ্রীমদ্‌ ভাগবত যে ব্রদ্ষহ্তত্রের ভাস, ইহা] আমার ম্বকপোল কল্পিত নহে। 
শ্রমৎ শ্রীরু্ণটৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি*গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যূগাবতার বলিয়া পূজা 
পাইয়া আমিতেছেন, ধাহার অলাযান্য পাণ্ডত্য সম্বন্ধে কোনও প্রকার মতহৈধ 
মাই, তিনি শ্রম ভাগবতকে ব্রহ্ম ত্রের ভাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া, তাৎকালিক পণ্ডিত 
শ্রেষ্ঠ শঙ্কর অন্থগামী পুজ্যপাদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য বাহুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ 
সরস্বতীকে বেদাস্ত বিচারে পরাজিত করিয়! শ্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং 
তাহার উভয়ে, চৈতন্তদেবের লোকাতীত শক্তি ও পাঙিত্য দর্শনে স্তভিত হইয়। 
'তাহাকে ভগবদ জ্ঞানে স্তবপুজা করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, উহার! 
উভয়েই পাণ্ডিত্যে, দুক্ম ও কৃটতর্কে যে কোনও যুগে, যে কোনও দেশে গৌরব স্থল 


১৫ .. বেদাস্ত গ্রবেশ 


ছিলেন। চৈতন্ত-চরিতামূতে উক্ত বিচারের উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীমৎ কৃষ্দাস 
কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় মহাপ্রভুর উক্তি পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি । 


'প্রভূ কহে আমি জীব অতি তুচ্ছজ্ঞান। 
ব্যাস স্ুত্রের গম্ভীরার্৫থ, ব্যান ভগবান ॥ 
তার স্ৃত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে। 
অতএব আপনে স্ুত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥ 
যেই সুত্রকর্ত। সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান। 
তবে স্যুত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ 
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়। 
সেই অর্থ চতুঃ শ্লোকীতে বিবরিয়। কয় ॥ 
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃ শ্লোক যে কহিল। 
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল ॥ 
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল। 
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥ 
এই অর্থ আমার স্থাত্রর ব্যাধ্যান্থরূপ। 
ভাগবত করিব স্তরের ভাষ্য স্বরূপ ॥ 

- অতএব স্যত্রের ভাস্ত শ্রীভাগবত। 
ভাগবত শ্লোকে উগনিষদ কহে একমত ॥ 
ভাগবতের সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন। 
চতুঃ প্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ 
আমি সম্বন্ধ তত্ব আমার জ্ঞান বিজ্ঞান। 
আমা পাইতে সাধন ভক্তি অভিধেয় নাম ॥ 
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন। 
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥ 


অতএব ভাগবত স্থত্রের অর্থরূপ। 
নিজকৃত সৃত্রের নিজ ভাষ্য স্বরপ॥ 


শ্রীমদ্‌ ভাগবত প্রসঙ্গ ১৪৭ 


গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্তন। 
সত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি সাধনে প্রয়োজন ॥ 


কৃষ্ণ ভক্তি রস স্বরূপ শ্রীভাগবত। 
তাতে বেদ শাস্ত্র হইতে পরম মহত্ব ॥ 
অতএব ভাগবত করহ বিচার। 
ইহ! হৈতে পাবে স্থত্র স্মৃতি অর্থ সার ॥ 
চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২৫ অধ্যায়-- 

উপরে উদ্ধৃত অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। উহা হইতে স্পট 
প্রতীতি হইবে, যে শ্রীমচ্চৈতন্য মহা প্রভু শ্রীমদ্‌ ভাগবতকে ব্রক্মহ্তত্রের ভাষ্য বলিয়া 
প্রকাশানন্দ সরম্বতীকে বুঝাইয়াছিলেন এবং শ্রমদ্‌ ভাগবতের ভিত্তিতে ব্রদ্দহুত্রের 
ব্যাখ্যা তাহার নিকট করিয়াছিলেন । বাস্থদেব সার্ববভৌমের সহিত বিচারে উক্ত প্রকার 
স্পট উক্তি না থাকিলেও উক্ত বিচার পাঠ করিলে ম্প প্রতীয়মান হইবে, যে সেখানেও 


তিনি ভাগবতের ভিত্ততে বেদাস্ত ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন | 
কবিরাজ গোস্বমী শ্রীমন্মহা প্রভুর মৃখ হইতে বলাইয়াছেন £-_ 


অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ । 

মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নিব্বশেষ ॥। 
বড়েশ্ব্ধ্য পূর্ণীনন্দ বিগ্রহ ধাহার। 

হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ 
পরিণাম বাদ বঢ়াসের স্ত্রের সম্মত। 
টিনোটিরাটি ক জগব্রেপে টি | 
জীবের দেহে জরি সেই যা হয়। 
জগত যে মিথ্যা! নহে নশ্বর মাত্র হয়।॥ 
ভট্টাচার্য পূর্ববপক্ষ অপার করিল। 
বিতণড। ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল ॥ 


১৫৮ বেদাস্ত প্রবেশ 


সব খগ্ডি প্রভূ নিজ মত সে স্থাপিল ॥ 
' ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়। 


প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্ত কয়। 
চৈতন্য চরিতামৃত-মধ্য-৬ষ্ঠ অধ্যায়। 


কবিরাজ গোশ্বামী নিম়োদ্ধত গ্লোকে তাহার কৃত 'চত্তন্য চরিতামৃত গ্রন্থের রচনা 
শেষ হইল বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন £-- 


শাকে সিদ্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যোষ্ে বৃন্দাবনাস্তরে | 
সূরধ্যাহেইসিতপঞ্চম্যাং গ্রস্থোইয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ 


অর্থাৎ বুন্দাবনে ১৫৩৭ শকে জ্যেষ্ঠ মাসে কৃষ্কাপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে গ্রন্থ রচন। 
সম্পূর্ণ হয়। শ্রীকষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ১৪*৭ শকে প্রকট হইয়া ১৪৫৫ শকে তিরোহিত 
হন। তাহার তিরোধানের ৮২ বৎসর পরে গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। তখন গ্রন্থকার 
কবিরাজ গোম্বামী আপনাকে “বুদ্ধ, জরাতুর, অন্ধ, বধির, নানারো গগ্রস্ত, চলিতে 
বসিতে ন। পারি” ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্থতরাং তখন তাহার বয়স 
৮০ বৎসরের অধিক। একারণ ইহ! সহজেই অনুমেয়, যে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ 
পার্দগণের মধ্যে অনেককেই দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের কথিত বিষয় হইতে তাহার 
গ্রন্থ রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন, অতএব, উহ] যে সম্পূর্ন বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে 
সন্দেহ মাত্র নাই॥ 


চৈতন্য মহাপ্রভৃ ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন।' 
তারপর ৬ বত্পর তিনি তীর্থ ভ্রমণ করেন। শেষ ১৮ বত্পর ৬ পুরীধামে 
অবস্থান করেন। স্থতরাং তাহার ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে বান্থদেব সার্বভৌম ও 
প্রকাশানন্দ সরন্বতীর সহিত বেদান্ত বিচার হইয়াগ্িল--অর্থাৎ ঠচতন্ত চরিতামৃত 
হইতে তাহার যে সমূদায় উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা! তীহার ৩* বৎসর বয়সের মধ্যে 
বা ১৪৩৭ শরাব্ের মধ্যে পুরী ও কাশীধামে কথিত হুইয়াছিল। ১৪৩৭ শক-_থুটটাবের 
১৫১৫ সাল। অতএব থুষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে শ্রীমন্মহাগ্রভূর মতে 
ভাগবত যে বেদাস্তের হুত্রকার কৃত ভান্ব, এবং উক্ত মত সার্বভৌম, প্রকাশানন্দ 
সরন্বতী প্রমুখ পত্ডিতাগ্রগণ্যগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা! আমর! পাইলাম । 


শ্রীমচ্চৈতগ্ভ মহাগ্রভূর উপরে উদ্ধৃত উক্তির অনুকূলে শ্রীমজ্জীব গোস্বামী তাহার 
ভাগবতের ক্রম সন্র্ত টাকার তত্ববাঁদিধৃত গরুড় পুরাণের বচন উদ্ধার করিয়া 
দেখাইয়াছেন, যে শ্রীমন্মহাগ্রভু কথিত মত, অতি প্রাচীনকাল হইতে পর্ডিত সমাজে 
প্রচলিত । গরুড় পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম এবং অন্থান্ত মহাপুরাণের ন্যায় 
_ব্যাসদেবের নামের সহিত ইহার রচনা অথবা সংকলন সংজড়িত। ব্যালদেব' 


 শ্রীমদ ভাগবত প্রসঙ্গ ১৫৯. 


কুরুপাওবগণের সমকালে বিষ্ঞমান ছিলেন। তিনি যুধিষ্টির দূর্য্যোধনাদির পিতৃগণের 
বীজপ্রদ পিতা । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তাহার জীবনকালে হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার 
প্রত্যক্ষ এবং অতীন্দ্িয় জ্ঞানে ইহা] লিপিবদ্ধ করিয়৷ ভারত সংহিতা রচন। করিয়া 
ছিলেন, কালে উহ] “মহাভারত” আকার ধারণ করে। আমাদের দেশের পগ্ডিতগণের 
মতে উক্ত যুদ্ধ দ্বাপর ও কলির সদ্বিলময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। স্থতরাং ব্যাসদেব, 
কলির আরম্ভ সময়ে বর্তমান ছিলেন। তিনিই অগ্রাদশ মহাপুরাণকার। অতএব 
আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, যে গরুড় প্রাণ যখন তাহার কৃত, তখন উক্ত 
বচনান্ুসারে শ্রমল্সহা্ভু কথিত মত ব্যাসদেবের সময় হইতে অর্থাৎ কলির প্রান্কাল' 
হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভাগবতও শ্রীমদ্‌ ব্যাসদেবের রচিত, ইহার আলোচন! 
পরে করা হইবে। অতএব বুঝা গেল যে ভাগবত রচনার সময় হইতে, উহা ব্রন্স্থত্রের 
স্ত্রকার রচিত ভাষ্য এ বিশ্বান আমাদের দেশের পগ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত। নিম়্ে, 
গরুড় পুরাণের ব্চন উদ্ধত হইল। 


অর্থেহয়ং ব্রন্মস্থত্রাণাং ভারতার্থবি নির্ণয়ত | 

গায়ত্রীভা ষ্যূপোইসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥ 

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্‌ ভগবতোদিতঃ। 

২ দ্বাদ্শস্বন্ধ যুক্তোইয়ং শতবিচ্ছেদ সংযুতঃ ॥ 
গ্রন্থে! ইষ্টাদশসা হত্রঃ শ্রীমন্ভাগবতাভিধঃ ॥. 
উপরে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে “অর্থোহয়ং ব্রহ্ধত্রাণাং অংশটুকুই আমাদের 

অতীব প্রয়োজনীয়। ইহাতে শ্লোক রচয়তা স্পষ্টই বলিলেন, যে অগ্টাদশ সহ 
শ্নোকাত্মুক শ্রমদ্‌ ভাগবত নামধেয় মহাপুরাণ ব্রহ্ষ্যত্রের অর্থ ম্বূপ। গ্লোকটাতে আর 
একটি প্রণিধানযেগ্য বাকাংশ আছে “গায়ত্রী ভান্তরপোহসৌ” এই শ্রীঘদ্‌ ভাগবত 
পুরাণ গায়ত্রী ভাষ্তুরূপ। শ্রীমৎ শ্রীধর শ্বামী কর্তৃক উদ্ধৃত মৎস্য পুরাণের গ্লোকটিও ইহ! 
প্রকাশ করে। উক্ত শ্নোকেরু প্রথমাদ্ধ এই "্যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রী বর্ণাতে ধর্শবিস্তরঃ” ॥ 
যে ভাগবত পুরাণে গায়ত্রীকে অধিকার বা উপলক্ষ্য করিয়া *ধ্ব বিস্তার” বর্ণিত 
হইয়াছে, প্রীমদ ভাগবততের আরম্ত গায়ন্রীতে, অন্তও গায়ন্রীতে, মধ্যেও গায়ত্রী এবং 
তত্প্রতিপাদিত তত্ব, কাব্যের ভাষায় মহাপুরাণের নান! উপাখ্যানের ভিতর দিয়া, 
অতি বিশদভাবে বণিত হইয়াছে, ইহ। যাহার! ভাগবত আলোচন] করিবেন, তাহাদের 
নিকট হুম্পষ্ট হইবে। গায়ত্রী যাহা, ব্রন্ষবিষ্তাও তাই। একারণ শ্রমৎ শ্রীধর স্বামী 
ভাগবতের ১১1১ শ্লোকের তৎকৃত টীকায় লিখিয়াছেন £-_ 
_ পগায়ত্র্যা প্রারভেন গায়ত্রাখ্য ব্রহ্মবিস্তারূ্পমেতৎ্ পুরাণম্‌*--গায়ত্রী দ্বার আরম্তন 
হেতু এই পুরাণ গায়ন্রাখ্য ব্রদ্ষবিদ্া্ূপ। ব্রদ্ষনত্রের লক্ষ্য ব্রদ্ধ বিদ্ালাভ__উহারও, 
আদি, মধ্য, অপ্ত সর্ববজই ত্রহ্ধবিস্তা। বা ব্র্ধ অনুন্থ্যত। শ্রীমদ ভাগবতেও তাই। 


৮১৬০ বেদাস্ত প্রবেশ 


পূর্বে বলিয়াছি, যে মৃল গ্রন্থে__ভাগবত ত্রন্ধস্থত্রের ভাস্ত--ইহ1 গ্রতিপাদন করিতে 
প্রয়াম পাইয়াছি এবং ভাগবত সাহায্যে ব্রহ্ষন্ত্রের আলোচন] করিয়াছি । সে সম্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা এখানে করিবার প্রয়োজন নাই। দৃষ্টান্ত ত্বরূপ, মহামহোপাধ্যায়, 
শরীমদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার কৃত ভাগবতের ১।১।১ ক্লোকের টাকায়, উক্ত 
'ক্োকে ত্রদ্ধন্থত্রের কোন কোন শ্যত্রের অর্থ নিহিত, উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ। 
পাঠকগণের . সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, উহা! হুইতে কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইবে, 
যে ভাগবতে কি গন্ভীরার্থ নিহিত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু কেন বলিয়াছেন, যে “ভাগবত 
ুত্রের অর্থরূপ” | শ্রীমদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিতেছেন £__ 


“সত্যং পরং ধীমহি £-_অনেন 'অথাতো| ব্রদ্মজিজ্ঞাসা+ ইতি স্বত্রার্থো ফলতো 
বিৰৃতঃ, ধ্যানটদ্যব জিজ্ঞাদায়! ফলত্বাৎ”__অর্থাৎ ধ্যান জিজ্ঞাসার ফল বলিয়া, 
ইহ! হ্বারা “অথাতে। ব্রদ্বজিজ্ঞাসা” এই ত্রহ্ষহত্রের ১,১।১ শ্ৃত্রের অর্থ ফলতঃ বিবৃত 
'করা হইল। 

'জন্মগ্ম্য যতঃ,_জন্মাহ্যন্য যতঃ (বর্গ স্তর ১১1২) 


« 'অন্বয়াদিতরশ্”_-অন্যষব্তিরেকাভ্যাং উপাদান কারণং নিমিত্ত কারণধ****** 
-******* এবং জন্মাঘন্ত যত ইতি তত সমন্বয়াদিতি স্ত্রদয়মূক্তমূ।” ভাগবত্তের 
১১।১ প্লোকের “অন্বয়াদিতরতশ্৮* অংশ হইতে ব্র্দ জগতের উপাদান ও নিমিত্ত 
কারণ প্রতিপাদদিত হইল এবং ব্রশ্বন্ত্রের ১1১২ হবত্র ও “তত্তুসমন্য়াং* ১1১৪ স্ত্রের 
'অর্থ বিবৃত হইল। 


« «অর্থেষু অভিজ্ঞ£__অনেন উক্ষতে ননাশবম্ ইতি ন্ুত্রার্থো উক্ত ভাগবতের 
১১1১ স্লোকের “অর্থেষু অভিজ্ঞ: অংশ দ্বারা! ব্র্দবত্রের “ঈক্ষতে নাশবাম্‌” ১1১1৫ সুত্রের 
অর্ধ বিবৃত হইল। 

« “তেনে ব্রদ্ধ হৃদা য আদি কবয়ে মুহাস্ত যৎ্স্থরয়:,_-এতেন 'নেতরোহমুপপত্তেঃ 
ইতি নুক্তার্থে। বিবৃত:*--ভাগবতের ১১১ গ্লোকের “তেনে ব্রদ্ধ '"**ন্থরয়ঃ অংশ 
দ্ধ নৃত্রের “নে তরোহন্ুপপত্তে+” ১1১১৭ শ্থত্রের অর্থ গ্রকাঁশ করে। 

«ধ্ধায়। শ্বেন সদা ৮০৯ “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি' হতি তৃত্রার্থ 
হৃচিতঃ1”_ভাগবত্তের ১1১1১ গ্লোকের *্ধায়া””***'কুহকংতগ অংশ হইতে ত্র্ষস্ত্রের 
-*তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি" ২।১।১১ ম্থত্রের অর্থ স্থচিত হয়। 

ভাগবতের প্রত্যেক শ্লোকের সহিত ব্র্ষম্থত্রের স্তর সকলের যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে তাহ! বলিনা। উপাখমন ভাগের অনেক গ্লোক ব্রন্থস্থত্রের সহিত কোনও 
সম্পর্ক রাখে না, ইহা বঙ্গাই বাহুল্য। তবে ১৮*** (আঠার হাজার ) মোট গ্লোকের 
'মধ্যে এমন কয়েক সহম্র শ্লোক আছে, যাহার] ব্র্ষস্থত্রের গ্রতিপাদিত তত্বে 
'জাজল্যমান। এ কয়েক সহম্র গ্লোকের মধ্যে ব্রধন্থত্রের ুত্রার্থ অনুসন্ধান যে বু 


শ্রীমদ্‌ ভাগবত প্রসঙ্গ ১৬১ 


সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, তাহার কথ! কি? আমিযূল গ্রন্থে সে পথ অন্থসরণ করি 
নাই। ব্রহ্গম্তত্রের প্রতি সুত্র ভাগবতের সাহাযো আলোচন। করিয়াছি এবং ভাগবতের 
যে গ্লোক বা, যে' যে একাধিক গ্লোক শ্ত্রার্থ গ্রকাশ করে, তাহা উল্লেখ করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছি। তবে মন্দর পর্বত যেখানে তল পায় না, সেখানে একটি ক্ষুত্র 
পরমাণুর শক্তি কতটুকু । তবে এইটুকু বলিতে পারি, যে আমি যে টুকু আলোচনা 
করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে আমি স্তশ্িত হইয়া গিয়াছি, এবং শ্রীমদ্‌ ভাগবত যে 
্রহ্মস্থত্রের ভাম্যরূপে রচিত, তাহ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি । 


শ্রীমদূ ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অগ্যতম £_ 


অষ্টাদশ মহাপুরাণ বর্তমাণে প্রচলিত । উহাদের তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ 
পল্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ৪৩ অধ্যায়ে কথিত আছে। সেই শ্রেণী বিভাগানুসারে 
উহাদিগের মধ্যে ছয়খানি সাত্বিক মহাপুরাঁণ, ছয়খানি রাজসিক এবং ছয়খানি 
তামসিক মহাপুরাণ। উহাদের নাম ও গ্সোক সংখ্যা নিয়ে লিখিত হইল। পুরাণ 
সকলের মধ্যে উক্ত নাম সকলের এবং শ্লোক সংখ্যার সাধারণতঃ এঁক্য আছে। কেবল 
কোনও কোনও পুরাণে শৈব পুর/ণের পরিবর্তে বায়বীয় পুরাণের নাম আছে। 
যাহা হউক বঝিষুপুরাণে ও শ্রীমদ ভাগবত অনুপারে নাম ও শ্লোক সংখ্যা নিঙ্ে 
উদ্ধৃত হইল। 


সাত্বিক পুরাণ রাজসিক পুরাণ তামসিক পুরাণ 

নাম শ্লোক পংখ্যা শাম শ্লোক সখ্য নাম শ্লোক সংখা 
পদ্ম ৫৫১৩০ এ্গা ১৩১০৩ ০৩ শিব ২৪১০০৩ 
বিধুঃ ২৩,০০৬ মার্কণ্ডেয় ৯০ ০৯ অস্জি ১৫১৪ ০০ 
শ্রীমদ্‌ ভাগবত ১৮১০ ০৬ ভবিষ্য ১৪১৫৪০০ লক ১১১০৩৪০ 
নারদীয় ২৫০৯৬ , ব্রক্ষবৈবর্ত ১৮,৬ ০৩ স্কনন ৮১১১০১ 
বরাহ ২৪১০ ০০ বামন ১০,০০০ কৃর্ম ১৭,০০৩ 
শরুড় ১৯১৩ ০৪ ব্রহ্মাণ্ড' ১২,০০০ মৎস্য ১৪১৩৩ 

১,৬৪১০০০ ৭৩,৫০০ ১,৬২১৫০১ 


মোট শ্লোক সংখ্যা ১১৬৩৪, € ৩ ৭৩,৫০০ শ-১,৬২১৫০১ আআ 8১৩৬১৬৩০১ | বিষুঃ, মতন, 

গরুড় প্রভৃতি পুরাণমতে মহাপুরাণ সকল পঞ্চলক্ষণা ্রাস্ত__(১) সর্গ (২) প্রতিসর্গ 

(৩) বংশ (৪) মন্বস্তর এবং (৫) বংশানুচরিত | শ্রীমদ ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 

'মহাপুরাণের লক্ষণ দশটি বলেন যথ| :_-(১) সর্গ (২)বিসর্গ (৩) স্থান (৪) 

পোষণ (৫) উতি (৬) মন্বস্তর (৭) ঈশান্গুকথ। (৮) নিরোধ (৯) মুক্তি ও 
১১ 


১৬২ বেদাস্ত প্রবেশ 


(১০) আশ্রয়। এচ, এচ, 'উইলসন সাহেব বিষুপুরাণের ইংরাজী অনুবাদক । 
তিনি পুরাণবেত্ত। বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি তাহার অনুদিত বিষুপুরাণের উপক্রমণিকায় 
বলেন, যে একমাত্র বিষুপুরাণেই উপরে লিখিত পঞ্চ লক্ষণ বিদ্যমান, অন্ত পুরাণে উক্ত 
পঞ্চ লক্ষণ বিদ্যমান ন] থাকায়, সে পুরাণ সকল অর্বাচীন কালে ররচিত। কিন্তু 
তাহার এ অভিমত ভ্রান্তি প্রস্থতঃ তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাণ সকলের মুখ্য 
উদ্দেশ্টা--বেদ, উপনিষদ প্রভৃতিতে প্রতিপাদিত ব্রন্ষ তত্ব, সাধারণ লোকের দুর্ববোধ্য 
বলিয়া, উহ। সাধারণের স্থখবোধ্য করিবার জন্য, সরল ভাষায়, রুচিকর উপাখ্যান 
প্রভৃতির মধ্য দিয়া, লোক সমাজে প্রচার করা। এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য, 
পরিদৃশ্ঠমান জগৎ ও তদন্তর্গত ভোগ্য বিষয় সকলের নশ্বরত্ব প্রত্িপাদন করিয়া, 
অল্পবিস্তর বিরাগভাব উৎপাদন প্রয়োজনীয়। একারণ সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বস্তর, 
বংশানুচরিত প্রভৃতির অবতারণা । ইহাতে উক্ত মুখ্য উদ্দেশ্ঠ সু সম্পাদিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন আখ্যান, উপাখ্যান, কিন্বদস্তী, রীতি, নীতি, ধর্মমত, সমাজতত্ব 
প্রভৃতি যত্তকিছু জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত, পঠিত, বর্ণিত, শ্রুত হইয়া উহাদের চিরস্মরণীয় 
করিয়৷ রাখাবূপ অন্য মহান্‌ উদ্দেশ্টও সাধিত হয়। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বস্তর, 
বংশাহ্ছচরিত পাঠে, জগৎযে নিত্য পরিবর্তন শ্রোত্তের উপর প্রত্িষিত, ইহা সম্যক 
উপলব্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সমূদায় বস্তই নশ্বর, কেহ নিত্য নহে, এই জ্ঞান 
উৎপন্ন হইয়া কোন নিত্য বস্ত আছে কিনা, তাহার সন্বদ্ধে অনুসন্ধিংসা জন্মায় এবং 
অনুসন্ধানে নিত্য বসত থাকা লিদ্ধ হইলে, তাহার প্রাঞ্চির উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট করে। 
ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে বংশ, মন্বন্তর, বংশান্চরিত প্রভৃতির সহিত মানব 
জ্ঞানের সমূদায়. শিক্ষণীয় বিষয়ই জড়িত। একারণ পুরাণে ব্রত নিয়মাদির ব্যাবস্থা, 
রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির উল্লেখ, কাব্য-শিল্প-চিকিৎসা এ্ভূতির বর্ণনা, ভূম্যাদি 
সংস্থান, হ্্যযচন্ত্রগ্রহনক্ষত্রাদির নাম ও গতি, তিথি-মাস-অয়ন-বত্সর প্রভৃতির নির্দেশ, 
এবং অন্যান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, দৃষ্ট হয়। একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট 
হৃদয়ঙ্গম হইবে, যে, উপরে লিখিত দশ লক্ষণ__পঞ্চ লক্ষণেরই অস্তর্গত। যে বিষয়গুলি 
পঞ্চলক্ষণের ভিতর গুগচভাবে ছিল, তাহারা দশ লক্ষণে গৃথক্‌ পৃথক ভাবে নির্দেশিত 
হইয়াছে মান্র। একারণ উইল্সন্‌ সাহেবের উক্ত অভিমতের কোনও যুক্তিযুক্ত 
হেতু নাই। 

উপরে লিখিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ছাড়া অষ্টাদশ উপপুরাণ আছে। সে গুলিও 
ব্যাসদেবের নামের সহিত সংজড়িত। তাহাদেরও স্্রোকলংখ্ায] কম নহে। এততিন্ 
ইতিহাস আখ্যায় আখ্যায়িত রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ বর্তমান। এক মহাভারতের 
ক্লোকসংখ্যা ত ১,০*,*** একলক্ষ। স্থতরাং পুরাণ ইতিহাস সাহিত্য যে কিরূপ 
বিশাল, তাহা! বুঝা গেল। এরূপ বিশাল প্রাচীন সাহিত্য জগতের আর কোনও 
€শে কোনও ভাষায় বর্তমান নাই। 


শ্রীমদ্‌ ভাগবত প্রসঙ্গ ১৬৩ 
পুরাগের প্রাচীনত। £- 


বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত এই, যে পুরাণ অর্ধাটীন কালে রচিত হুইয়াছিল। 
তাহাদের এই মত-_পাশ্চাত্য, অধিকাংশ স্থলে পল্লবগ্রাহী, পণ্ডিতগণের মতের 
গ্রতিধ্বনি মাত্র। নিজ নিজ স্বাধীনভাবে পরিচালিত অনুসন্ধান ও গবেষণার এবং 
তাহা হইতে লব্ধ সিদ্ধান্তের ফল নহে। পুরাণের প্রাচীনত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতে 
আমাদের দেশে প্রতিঠিত । এমন কি, প্রাচীনতায় ইহা বেদেরই সমকক্ষ। কয়েকটি 
প্রমাণ মাত্র উল্লেখ করিতেছে । অথর্ব বেদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে :__ 


খচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণাং যজুষা সহ। 
উচ্ছিষ্টাজ্জত্বিরে সব্ধ্বে দিবি দেবা দ্িবিশ্রিতঃ ॥ 


অথব্ববেদ ১১1৪।৩।৪।২৪ 


পুরাণ_-খক, যজু ও সাম বেদের সহিত (গ্রজাপত্তির ) উচ্ছাস হইতে জন্মিল। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে সপ্তম অধ্যায় নারদ-সনত্কুমারের সংবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
সেখানে নারদ সনৎকুমারকে ম্্ট বলিলেন, যে তিনি খগেদাদি, ইতিহাস, পুরাণ 
প্রভৃতির পাঠ সাঙ্গ করিয়াছেন । বৃহদারণ্যক উপনিষদে 181১০ মন্ত্রে খগাদি 
চারি বেদ, ইতিহাস, পুঝাঁণ প্রভৃতি পরম পুরুষের নিশ্বাস হইতে উদ্ভূত বলিয়া 
উল্লেখ আছে। মূল গ্রন্থে ১১৩ ম্বত্রের আলোচনায় ভাগবততের ৩১২১৯ হইতে 
৩১২২৩ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, যে খক্‌, যজুং 
প্রভৃতি বেদের ন্যায় ইত্তিহাস, পুরাণ, স্থ্টিকর্তা ব্রদ্ধার মুখ হইতে নির্গত 
হইয়াছিল। মংস্ত পুরাণে স্পষ্ট কথিত আছে, যে সৃষ্টিকর্তার মুখ হইতে প্রথমে 
পুরাণ নিঃনত হইয়াছিল, তাহার পর বেদ উৎপত্তি হইয়াছিল £₹__ 


পুরাণং সর্ববশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্ষণা স্বতম্‌। 
নিত্যং শব্দময়ং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরম্॥ মংস্য পুঃ ৩৩ 
অনস্ভরঞ্চ বক্তে_ভ্যো বেদাত্তন্ত বিনিস্থতাঃ ॥ মৎস্য পুঃ ৩।৪ 


মৎস্য পুরাণের মতে বেদেরও পূর্বের পুরাণের উৎপত্তি, কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আর 
: অধিক প্রমাণ উদ্ধারের গ্রয়োজন নাই। 


এই সকল গ্রমাণ হইতে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হইয়! পড়ে, যে পুরাকালে পুরাণের 


১৬৪ - বেদাস্ত প্রবেশ 


শ্রেণী বিভাগ ছিল না । একমাত্র পুরাণ ছিল। উহার শতকোটি গ্লেক ছিল। মধ্স্ত 
পুরাণে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যথা £-_ 


পুরাণমেকমেবাসীৎ তদ1 কল্পাস্তরেইন্ঘ। 
্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরম্‌ | মস্য পুরাণ ৫৩1৪ 


শ্লোক সংখ্যা শতকোটি বলিবার হেতু এই যে, তৎকালে পুরাণের শ্লে।ক সংখ্য। গণন। 
'দ্বার! নির্দিষ্ট হয় নাই, অত্যধিক সংখ্যক বলিয়া এইবূপ বল! হইয়াছিল। গত দ্বাপরের' 
শেষে, বর্তমান কলির প্রাক্কালে, বিছিন্নভাবে অবস্থিত, লোকের মুখে মুখে অধিকাংশ 
প্রচলিত? অতিবিস্তর পুরাণ, বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া উহাদের শ্রেণীবিভাগ, ভিন্ন 
ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সন্গিবেশ প্রভৃতি সম্পাদিত হয় এবং উহার। পৃথক্‌ পুথক্‌ ভাবে 
লিখিত হয়। ইহ] সহজসাধ্য কার্ধ্য নহে-_-অতি গুরুতর ৷ ইহার গুরুত্বের জন্য সম্ভবতঃ 
একটি পুরাণ পরিষৎ সংগঠিত হইয়াছিল এবং ভগবান্‌ কৃষ্টদ্বৈপায়নব্যাসদেব তাহার 
পরিচালক, অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমান কালে, যেষন 1211050109018, 73710020102, 
বিশ্বকোষ, বঙ্গীয় মহাকোষ সংকলনের জন্য অনেক লেখকের প্রয়োজন এবং সমুদায় 
লেখক যেমন একজন প্রধান সম্পাদকের তত্বাবধানে ও অধ্যক্ষতায় কার্ধ্য সম্পাদন 
করেন, এবং উক্ত প্রধান সম্পাদকের নামে উক্ত গ্রন্থ প্রথিত হয়, সে কালেও সেইন্ূপ 
হইয়াছিল। তবে সে কালে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত ন৷ হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের তুলনা- 
মূলক আলোচন1 সৃকর ছিল না, একবার লেখা হইয়া! গেলে পর, পরিবর্তন দুষ্ধর 
ছিল, সে কারণ ভিন্ন ভিন্ন পুরাগে একই বিষয়ের বিভিন্ন উক্তি অপরিহার্ধয হুইয়। 
পড়িয়াছিল। এবং একই পুরাণের কোনও কোনও অংশ অন্য পুরাণে অবিকল উদ্ধৃত 
হইয়াছিল ॥ 


পুর্বাণালোচক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পুরাণগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব কল্পন। 
করিয়া পুরাণ প্রণয়নের কাল নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত চেষ্টা তাহাদের 
্রাস্তির পরিচায়ক । পুরাণ যে সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন বৈদিক ধর্ম ভারতবর্ধে 
প্রবল। সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি তখন হয় *নাই। বেদে যেমন, অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র 
প্রভৃতির মাহাত্ম নির্দেশক .নুক্তে, প্রত্যেক দেবতাই পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান, সর্ব্বন্ত 
বলিয়। কথিত-_ প্রত্যেকেই পূর্ণ বলিয়া পরিচিত, কেহ কাহারও অপেক্ষা! নান নহেন। 
পূর্ণের বিভৃতিও পুর্ণ। পুরাণে সেইরূপ একই তত্ব, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে উক্ত 
হইয়াছেন মাত্র।: পরবর্তী কালে সাম্প্রদায়িকগণ, উহার মূলে সম্প্রদায় গঠন 
করিয়া, উক্ত দেবত। সকল মিজ নিজ অভিপ্রায় অন্থুদারে সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছেন, 
পরস্ত বেদে যেমন তেত্রিশ বা ততোধিক দেবতার প্রসঙ্গ থাকিলেও সমূদায়ের 
পরিণতি ও সমাধান এক অছৈতে, পুরাণেও বহু দেবতার উল্লেখ থাকিলেও, 
সমুদায়ের পরিণতি ও সমাধান সেই এক অধৈত-তত্বে। 


শ্রম ভাগবত প্রসঙ্গ ১৬৫ 


ভ্রীমদ ভাগবতের রচয়িতা ও রচনাকাল নির্দেশের প্রয়াস ১ 

উপরে গরুড় পুরাণের যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ভাগবত “সাক্ষাদ্‌ 
ভগবতোদিতঃ” বলিয়া উক্ত আছে। আমর উপরে বলিয়াছিঃ যে ভগবান ব্রদ্গন্ত্রকার 
কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসই ভাগবত্ের রচয়িতা । বিষ্ুপুরাণের ইংর।জী অনুবাদক 
উইল্পন্‌ সাহেব এতদ্দেশীয় বিরোধী সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণের মুখে মুখে প্রচলিত 
কিন্বদস্তীর যুূলে মুগ্ধবোধকার বোপদেব, দেবগিরি রাজ হেমাদ্রির সন্তোষ বিধানের 
জন্য ভাগবত রচন। কারয়াছিলেন বলিয়৷ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেকারণ 
উহ] খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাহার 
এ মতের আলোচনা পরে করা যাইবে। যদি বেদব্যাস ভাগবতের রচয়িতা হুন, 
তবে রচনা কালও সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশিত হইল । অন্যুপক্ষে যদি ব্যাসদেব রচয়িতা 
ন] হন, তবে রচয়িতার নাম ও রচন] কাল নির্দেশ উভয়ই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। 
আমরা এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ নীচে উপস্থিত করিতেছি । প্রমাণগুলি প্রধানতঃ 
দুইভাগে বিভক্ত । (১) আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ও (২) বহিঃ প্রমাণ। নিজ ভাগবত 
হইতে আমর] যে সমুদায় গুমাণ পাই, সে গুলিকে আভাভ্তরীণ প্রমাণ বলি। আর 
ভাগবত্তের বাহিরে যে সকল প্রমাণ পাই, তাহারা বনুঃ প্রমাণ । এই বহিঃ 
প্রমাণ আবার দুইভাগে বিভাগ করা যায়) (ক) সমকালীন ও সমজাতীয় 
(খ) অলমকালীন ও বিজাতীয়। অন্যান্য মহাপুরাণ হইতে আমরা ভাগবত 
সম্বন্ধে যে সমুদায় প্রমাণ পাই, তাহার] সমকালীন ও সমজাতীয় প্রমাণ এবং পরবর্তী 
কালে অন্ান্ গ্রন্থ হইতে যে সমুদায় প্রমাণ পাই, তাহাদিগকে অসমকালীন ও 
বিজাতীয় বলা যায়। 


আভ্যন্তরীণ প্রমাণ £-- 
প্রথমত: শ্রীমদ্ভাগবতে আছে £__ 


ইদ্ং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং । 
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ ভাগ: ১।৩।৪৩ 
তদিদং গ্রাহয়ামাস স্থুতমাত্মবতাম্বরং। 
সর্বববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধতম্‌ ॥ ভাগঃ ১1৩।৪১ 
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতং। 
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমধিভিঃ ॥ ভাগঃ ১৩৪২ 
ইহা হইতে আমর] পাইলাম, যে ভগবান ব্যাসদেবই ভাগবতের রচয়িতা, তিনি 
সমুদয় বেদ ও ইতিহাসের সার উদ্ধার করিয়া ইহাতে সন্গিবেশিত করিয়াছেন । 


১৬৬ বেদাস্ত প্রবেশ 


তিনি তাহার পুন শুকদেবকে উহ! শিক্ষ/! করান। শুকদেব, গঙ্গাতীরে প্রায়োপবিষ্ 
শ্রেষ্ঠ মুনিগণ পরিবেষ্টিত, মহারাজ পরীক্ষিৎকে উহা! শুনাইয়াছিলেন । 


_ ভাগবতের ১ক্বন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে কধিত আছে, যে ব্যাসদেব, ভারতাখ্যান ও 
পুরাণ গ্রণয়ন করিবার পর চিত্তপ্রঘাদ লাভ করিতে না পারিয়া বিষন্নভাবে কালয।পন 
করিতেছিলেন, তখন দেবধি নারদ আসিয়া! তাহাকে বলেন, যে তিনি উক্ত গ্রন্থ 
সমুদায়ে জীবের কর্তৃব্যাকর্তব্য মাত্র নিদ্েশ করিয়াছেন, ভগবানের স্বরূপ ও গ্রগ- 
কীর্তনাদিরূপ প্রশস্ত কর্ম তিনি করেন নাই, এজন্ত চিত্ত প্রসাদ লাভ করিতে পারেন 
নাই। একারণ দেবষি তাহাকে ভগবানের স্বরূপ ও গুণবর্ণনা। করিয়া শাস্ত্র রচনা 
করিতে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ দিয়! দেবধি গমন করিলে পর ব্যাসদেব 
সরস্বতী নদীর পশ্চিম তীরে, শম্যাপ্রাস নামক নিজ আশ্রমে, নারদোপদিষ্ট শাস্ত্র 
প্রণয়নে কৃত-নিশ্চয় হইয়া, ভগবানের প্রপাদ লাভের জন্য তাহার ধ্যানে নিঝিষ্ট 
হইলেন। ভক্তিযোগ সহায়ে তাহার মন সম্পূর্ণ নিশ্চল ও সর্ববকলুষ নির্ঘুক্ত হইলে, 
তিনি পূর্ণ পুরুষ বান্থদেব ও তাহার সর্ঝজন বিমোহিনী মায়া দর্শন করিলেন। 
সেই সমরে সকল অনর্থের উপশম বিধায়ক ভগবানে ভক্তিযোগ ও তাহার সাক্ষাৎ 
নয়ন গোচর হইল। এই প্রকারে, ভগবানের, মায়ার ও ভক্তিযোগের সাক্ষাৎ 
অপরোক্ষান্থৃভৃতি লাভ করিয়া, তিনি ভাগবত নামধেয় সাত্ৃত সংহিতা প্রণয়ন 
করিলেন এবং তাহা নিজ পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন। দেখ ভাগবত ১1৭।২ 
-৩-৪-৫-৬-৭-৮ | 


উপরে ভাগবত্ের ১1৩1৪০-৪১-৪২ গ্লেরকে যাহা বলা হইয়াছে, ইহা তাহারই 
পোষক। অতএব ভগবান বেদৰ্যানই ভাগবতের রচয়িতা । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
সমকালে পরীক্ষিতের জন্ম। তাহার ৩৬ বৎসর বয়সে রাজ্যলাভ এবং ৬ বদর 
বয়সে তক্ষক দংশনে মৃত্যু ইহা আমর] পুরাণ পাঠে অবগত হই। স্থতরাং কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের পর ৬* ব্সর মধ্যে ভাগবত রচিত হইয়াছিল, ইহ1 আমর! পাইলাম । 


যদি ভগবান বেদব্যাস ভাগবত্ের রচয়িতা, তবে গরুড় পুরাণে “সাক্ষাৎ 
ভগবতোদিতঃ* বল! হইল কেন? ইহার উত্তর শ্রুমদ্‌ শ্রাধর ম্বামী ভাগবতের ১1১1২ 
 ্েরকের *্রীমদ্‌ ভাগবতে মহামুনি কৃতে” অংশের ব্যাখ্যায় প্রদান করিয়াছেন । 
উক্ত অংশে “মহামুনিঃ পদের অর্থ *্নারায়ণ” বলিয়াছেন। পুঞ্াপাদ শ্বামীজীর 
ভাষায় বলি, “কর্তৃতোহপি শৈষ্ঠ্যমাহ-_মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণঃ তেন প্রথমং সংক্ষেপতঃ 
কতে"_ কর্তাহিসাবেও শ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন, মহামুন নারায়ণ প্রথমে সংক্ষেপে ইহা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । জীবগোম্বামী তাহার ক্রমসন্দর্তে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন £ 
_-“তেন (ভ্রীভগবতা। ) প্রথমং চতুঃগ্রেকীরূপেণ পংক্ষেশতঃ প্রকাশিতে”--্ীভগবান 
্রক্ষ' নিকট সংক্ষেপে চতুঃঙ্গোকীবপে প্রকাশ করিয়াছিলেন । ব্রধ্ধা। নারদকে উল্ত 
চত্ুঃক্সোকী ভাগবত উপদেশ দেন (দেখ ভাগাত ২।৯৩৪-৩*৩৯-৩৭ ), নারদ 


শ্রীমদ্‌ ভাগবত প্রসঙ্গ ১৬৭ 


উহা ব্যাসদেবকে শিক্ষা দেন। ভাগবতের মৃূলতত্ব উক্ত চতুঃশ্লোকীতে বীজভাবে 
নিহিত বলিয়া, এবং ব্যাসদেব ভগবানকে ধ্যান করায়, তাহার হৃদয়ে ভাগবত তত্ব 
ভগবানের প্রসাদে স্ফুরিত হওয়ায় ভাগবত “পাক্ষাদ্‌ ভগবতোদিতঃ” অথবা “মহামুনি 
(নারায়ণ ) কৃত” বলা হইয়াছে । 


দ্বিতীয়তঃ, ভাগবত পাঠে আমরা অবগত হইযে কপিল দেবের পিতা কর্দম 
ঝষির আশ্রম, সরম্বতী নদীতীরে (ভা ৩২১1৫) বিন্দু সরোবর তীর্থে ছিল (ভা 
৩। ২১।৩১)। কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহৃতিকে সাঙ্খ জ্ঞান উপদেশ দিয়া 
উক্ত আশ্রম হইতে উত্তর দিকে সমুদ্রতীরে গিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতঃ তপম্চ্যযা 
করিতে লাগিলেন--(ভা ৩৩৩।৩০)। ভাগবতের পঞ্চম স্বন্ধে প্রদত্ত জড় ভরতের 
উপাখ্যান হইতে আমরা অবগত হই যেসি্ধু সৌবীর দেশের রাজা রহুগণ তত্ব 
জিজ্ঞান্থ হইয়া কপিলাশ্রমে গমন কালীন ইক্ষুমঘতী নদীতীরে একজন বাহকের 
প্রয়োজন হওয়ায় জড় ও উন্নত্তবৎ, মলদিপ্ধাঙ্গ ব্রাঙ্ষণ পুত্র জড় ভরতকে তৎ্কার্ধ্যে 
নিষুক্ত করিয়াছিলেন (ভা ৫1১০।১)। তৎকালে উক্ত ইন্ষুমতী নদীতীরে আঙ্গিরস 
গোত্রজাত ত্রাহ্ধণগণের বসতি ছিল, উহাদের মধ্যে জড় ভরতের পিতা 
একজন শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ দিলেন (ভা €।৯।১)। ইক্ষুমতী নদী ভাগবতে ৫।১৭।৮ শ্নোকে 
কথিত “বক্ষ” নদীর সহিত, অভিন্ন। এই নদী মাল্যবান পর্বত হইতে নির্গত হইয় 
কেতুমাল বর্ধের মধ্য দিয়! পশ্চিম সমুদ্রে পড়িয়াছে (ভা ৫1১৭।৮)। বর্তমানে হিন্দুকুশ 
নামে পরিচিত পর্বত উক্ত মাল্যবান পর্বতের অংশ। কেতুমাল বর্ধ-_তুকিস্থান, 
মধ্য রাশিয়া, ইউরোপ প্রভৃতি দেশ লইয়া গঠিত । এবং ইক্ষুমতী বা বংক্ষুনদী বর্তমান 
অঙ্ষু বা অকৃসস্ নদী । “ৎংক্ষ” এর 'ব অস্তাংস্থ “ব' সুতরাং উহার উচ্চারণ “উঅ*-_ 
স্তরাং বক্ষু-উজংক্ষু-ইচ্ষু্অক্ষু-অকৃসসূ্‌ (08095) ইহা! সহজেই বুঝা যায়। 
সিন্ধু সৌবীর দেশ সিন্ধু নদ্দের মোহানার দিকে উভয় তীরে অবস্থিত ছিল। 


চীন দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাং এর ভ্রমণ বিবরণী পি-যূ-কী নামে খ্যাত। 
তিনি খুষ্টীয় সঞ্ধম শতাবীত্বে, যখন হ্র্ধব্ন মগধের রাজা, তখন ভারতবর্ষে আগমন 
করেন এবং নানাস্থান ভ্রঘণ করিয়া নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে কয়েক বৎসর অবস্থান করেন। 
তাহার উক্ত ভ্রমণ বিবরণীতে বক্ষু নদীর উল্লেখ আছে, স্যামুয়েল বিল সাহেব উক্ত 
সি-যু-কী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। চ্যাং ইউএ (00878 ৬061 ) 
নামক একজন চীন দেশীয় পণ্ডিত ৭১৩ হইতে ৭৫৬ খুষ্টাব পর্যাস্ত চীন দেশে রাজমন্ত্রী 
ছিলেন। তিনি উক্ত সি-যু-কী পুস্তকের উপক্রমণিকা লিখেন | বক্ষু নদী সম্বন্ধে 
তিনি লিখিয়াছেন £-- হা) 0109 1010016 ০ 10000 1109 00616 15 ৪ 19106 
০81160--4025812012 (০ 0116 ৪০০) ০1 (19 [719618100 7101069105 900 
09 06 00100 ০01 006 2168 909৬০ 1১1011062105-*--*--00100 005 550610 
8196 ০01 606 18106 :..০৮০ [70109০668 (116 1161 ড৬819100, 50011011155 0৩ 


১৬৮ বেদান্ত গ্রবেশ 


1816 01006, 16 18119 1019 1176 10111) ড/651627) 96৪১ অর্থাৎ হিমাচলের 
উত্তরে গন্ধমাদন পর্বতের দক্ষিণে, জদ্ুদ্ধীপের মধ্যভাগে “অনভাতপ” নামে একটি 
হ্রদ আছে, উক্ত হ্রদের পশ্চিম পার্খ হইতে বক্ষু নদী নির্গত হুইয়া, উত্তর পশ্চিম সমুদ্রে 
পড়িয়াছে । বিল সাহেৰ উক্ত বক্ষু নদী অকৃসস্ (088) নদীর সহিত অভিন্ন 
বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন । এম রলিন নামক একজন ফরাসী দেশীয় গ্রন্থকার 
প্রাচীন ইতিহাস নামে একখানি পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উক্ত 
পুস্তক ইংরাজিতে অনুদিত হইয়! ১৮২৩ থুষ্টাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তক ৮ 
খণ্ডে বিভক্ত । উহার পঞ্চম খুণ্ডে গ্রীসের অন্তর্গত ম্যাসিডন গ্রদেশের রাজ। 
আলেকজাগ্ডারের অভিযান নির্দেশক একখানি প্রাচীন ম্যাপ আছে। উক্ত ম্যাপে 
অক্পস্‌ (0%3) নদী হিন্দুকুশ হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম মুখে গমন 
করিয়া কাম্পিয়ান সাগরে পত্তিত হুইয়াছে, চিত্রিত আছে। বর্তমান কালের 
প্রকাশিত ম্যাপে উক্ত নদী আরাল হদে পতিত হইয়াছে, দেখা যায়। কাল বিপ্রবে 
ভাগিরথী নদীর ন্যায় উক্ত নদীর মুখের কতক অংশ মজিয়৷ গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
খুষ্টীয় ৭ম শতাবীতে হুয়েন সাং এর আগমনের সময়ে উক্ত নদীর উভয় তীরম্থ 
গুদেশ সকলে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত ছিল. ইহা উক্ত সি-যুকী পাঠে অবগত 
হওয়া যায়? 

যাহ! হউক, আমর] যে সমস্ত তত্ব পাইলাম তাহ হইতে সিদ্ধান্ত স্বতঃ আসিয়। 
পড়ে, যে ব্যাসদেবের আশ্রম সরম্বতী তীরে ছিল। সরম্বতী তখন প্রবহমান 
নদী ছিল। কপিল মুনির আশ্রম, রাজ। রুহুগণের গমন সময়ে, হয় কাম্পিয়ান 
সাগরের তীরে, বা আরাল হ্রদের তীরে অথবা উত্তর মহাসাগরের তীরে ছিল। 
কাম্পিয়ান সাগরের তীরে থাকাই অধিক সম্ভব । উক্ত নাম অগ্ঠাবধি কশ্তপ 
খাঁর ম্মতি বহন করিতেছে । সরুশ্বতী নদী হইতে উক্ত আশ্রম পর্য্যস্ত বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ হিন্দু বা ব্রাক্ষণ প্রভাবে প্রভাবািত ছিল। অন্যথা ইক্ষুমতী নদীতীরে৷ 
্রাঙ্মণ পুত্র জড় ভরতের দর্শন লাভ কিরূপে হইবে? কপিল মুনির আশ্রম পরে 
হয়ত গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ভাগবতে 
উল্লখিত উক্ত বিষয় সকল পর্ধযালোচন] করিলে শ্বতঃই মনে হয়, যে ভাগবত এমন 
এক সময়ে রচিত হইয়াছিল, যখন উক্ত ৫দশ সমূহে ব্রাহ্মণ প্রভাব অঙ্ষুপভাবে 
বর্তমান ছিল এবং রচয়িতা! ইহা! প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়াছিলেন । তখন বৌদ্ধ প্রভাব উক্ত 
দেশ সকলে প্রবেশ করে নাই। হিউয়েট সাহেব রচিত 71171101$67801010108] 
18107 নামক একখানি পুস্তক আছে, উহার সহিত সংগ্রথিত ভারতবর্ষের গ্রাচীন 
ম্যাপে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাস 
রচিত 1২18%৩৫10 [10018 পুস্তকে, প্রদত্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন ম্যাপে সরশ্বতী নদী 
পশ্চিম বাহিনী ও সিদ্ধু নদীর উপনদীরূপে চিহিত আছে। উহার অবস্থান সিদ্ধুর 
উপনদী শতক্রর দক্ষিণে ছিল। এখন আর সে নদীর অস্তিত। বর্থমান। নাই। 
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ব্যাসদেবের আশ্রম উহার তীরে ছিল, ইহা ব্যাসদেবের এবং মে কারণে ভাগবত্ের 
অতি গ্রাচীনত্তের প্রমাণ । 


সিন্ধু সৌবীর দেশ হইতে কান্পিয়ান সাগরের তীর পর্যন্ত এবং তাহারও উত্তর, 
পশ্চিম বিস্তীর্ণ প্রদেশে ব্রাঙ্ষণ প্রভাব বর্তমান ছিল, তাহার অপর একটা প্রমাণ 
উপস্থিত করিতেছি । উপরে রলিন সাহেবের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে প্রদত্ত যে 
ম্যাপের কথা বলিয়াছি, তাহাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । উক্ত ম্যাপের ৬** হইতে 
৬৮” দ্রাঘিম1 ও ৩৮০ হইতে ৪২০ অক্ষাংশের মধ্যে মার্কও নামে একটি গুদেশ অবস্থিত 
দেখিতে পাই। উহার “মার্কও নাম অহৈতুক এবং কাকতালীয়ের ন্যায় মার্কণ্েয় 
খষির নামের সহিত আকম্মিক এক্যভাব প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয় না। পুরাণ বণিত 
মার্ক্য়ে খষর আশ্রম উক্ত দেশে ছিল বলিয়া মনে হয়। ভাগবত ১২৮১৪ শ্লোকে 
মার্কগ্ডেয় খষির আশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন । শ্লোকটি এই £-_ 


তে বৈ তদ্াশ্রমং জগ্ম.হিমাদ্রেঃ পার উত্তরে। 
পুজ্পভদ্র। নদী যত্র চিত্রাখ্যা চ শিলা প্রভো! ॥ ১২৮১৪ 


_-তাহার। হিমালয়ের উত্তর পার্খে পুম্পভদ্রা নদীতীরে বিচিত্র শিল: 
নিন্মিত মার্কগ্ডেয়ের আশ্রমে গমন করিল। 


উপরে কথিত ম্যাপে প্রদশিত মার্ক প্রদেশের মধ্য দিয়া অক্সাস্‌ নদীর উপনদী 
পলিটাইমিটাস ( ৮০156166005 ) প্রবাহিত । কে বলিবে, যে উহ] পুম্পভদ্র৷ নদীর 
গ্রীক সংস্করণ নহে? সমরকন্দ ও বোখার1 নগরদ্বয় উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত । মনে 
হয় সমরকন্দেই মার্কণডয় খাষর আশ্রম ছিল এবং উক্ত নাম এখনও খর স্মৃতি বহন 
করিতেছে । বোখার। শব্ধ সংস্কৃত পুঞ্কর অপত্রংশ_ পুগ্ধর পোখর1- বৰোখারা--ইহ] 
সহজেই বুঝা যায়। থিবা নাম যে সংস্কৃত ক্ষীব-(মগ্চপ বা মত্ত) শব হইতে উৎপন্ন 
নয় ও তত্রস্থ অধিবাসীগুণের মছ্পানাসক্তি নিবন্ধন যে উক্ত নাম প্রদত্ত হয় নাই, 
তাহা কে বলিবে? হয়েন সাং খুষ্টীয় সপ্তম শতাবীত্েে খোটানে ভারতীয় ভাষা, 
বর্তমান ছিল, দেখিয়াছিলেন। "উক্ত খোটান নাম সংন্কতে 'গোল্থান নামের 
অপত্রংশ, অনেকে বলেন। গোষ্ঠ-্মগোস্থান স্মগোঠান "*খোটান ইহা সহজে বুঝা 
যায়। ষ্টীন সাহেব খোটানে ও গোবী মরুভূমির নানাস্থানে খনন কার্ধ্য করিয়া 
যে সমুদরায় গ্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে ২,০** বৎসর পূর্ব 
এ সকল স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। পুরাণ ইতিহাস কথিত হরি পর্বত 
যখন “তক্ত-_ই--কুলেমান' নাম ধারণ করিয়াছে তখন বর্তমান নাম হইতে প্রাচীন 
নাম আবিষ্কার করা সহজ সাধ্য নহে। বাল্ধ (99০18) যে সংস্কৃত বাহলীক, 
নামের অপত্রংশ তাহার সন্দেহ নাই। উক্ত দেশ মার্কও প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত ৷. 


১৭৩ বেদাস্ত প্রবেশ 


উপরে কথিত বংক্ষু নদী ছাড়া ভাগবতে আরও তিনটি প্রধান নদীর নাম কথিত 
আছে £--অলকানন্দা, সীতা ও ভদ্্রা (ভা €1১৭।৬)। ইহাদের মধ্যে অলকানন্দা_ 
ভারতবর্ষে প্রবাহিত গ্রঙ্গার অপর নাম-_তাহাতে সন্দেহ নাই। সীতা--গন্ধমাদন 
পর্ববত হইতে নির্গত হইয়া ভদ্রাশ্ব বর্ধের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়! পূর্ব সমুক্রে 
পড়িয়াছে। ভন্্াশ্থ বর্ধ চীন দেশ প্রভৃতি এবং সীতা নদী উক্ত দেশে প্রবাহিত 
ইয়াংসিকিয়াং নদী। চীন দেশের সহিত ভারত্বের সংযোগ বহু প্রাচীন কাল হইতে 
ছিল এবং এতদ্দেশে অনেক প্রকার কৌষেয় বস্ত্র বর্তমান থাকিলেপ সক্ষম চীনাংশুক 
ভারতীয় ধনীগণের বিলাসের উপকরণ ছিল। উপরে উল্লিখিত চ্যাং ইউয়ে লিখিত 
সি--যৃ-_কী গ্রন্থের উপক্রমণিকায় সীতা নদী সম্বন্ধে লিখিত আছে £_-া০0 016 
10111) 9106 ০1 016 180১ 1010099609 (119 1161 9169, 92001011700 1116 18106 
92096, 1 9119 1010 (119 17010) 985661096৪৮ এই বর্ণনার সহিত ভাগবতে 
বণিত ভদ্র নদীর মিল আছে। সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদে শ্রীমদ্ ভাগবতে ভন্ত্রার 
স্থানে সীতা এবং সীতার স্থানে ভদ্র লেখা হ্ইয়াছে। কারণ ভদ্রাশ্ব বর্ষের সহিত 
ভদ্রা নাম সংজড়িত। সীতা নদী বর্তমান সীর দরিয়া বা জ্যাকজারটিস নদীর 
সহিত অভিন্ন বলিয়া অনেকে মনে করেন। ভন্্া নদী উত্তর মুখে উত্তর কুরুর 
ভিতর দিয়া উত্তর সমুদ্রে পতিত বলিয়া ভাগবতে কথিত আছে (ভা ৫1১৭।৯)-_ 
ইহা! উপরে ইংরাজীতে লিখিত সীতা নদীর বর্ণনার সহিত মিলে। বিশেষতঃ 
সংস্কৃত ভাষায় সীতা শবের অর্থ লাঙ্গল পদ্ধতি এবং “সীর” শবের অর্থও লাঙ্গল। 
দরিয়া জলাশয়ের সাধারণ নাম, ইহা আমরা জানি। সুতরাং সীতা। নদী যা সীর 
'দরিয়াও তাই। একারণ মনে হয় যে লিপিকর প্রমাদে ভাগবতে উক্ত উভয় নামের 
'বিনিময় সংঘটিত হইয়াছে । যাহা হউক এই সকল বিষয় হইতে ইহা সুস্পষ্ট, 
'যে প্রাচীন কালে, চীন দেশে, তুকিস্থানে, মধ্য আসিয়া, রাসিয়া, ইউরোপে 
ভারতীয়গণের গতিবিধি ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 


রলিন সাহেব প্রদত্ত পুর্ব কথিত ম্যাপে পুনরায় দি আকর্ষণ করিতেছি । উক্ত 
ম্যাপে কাম্পিয়ান এবং রুষ্ণ সাগরের মধ্যে, উভয়ের সংযোজক একটি প্রদেশের 
নাম শ্ার্শেশিয়া (9810908 /$9180108 )। এতত্তিন্ন ইউরোপে হাঙ্গেরী, পোলাও, 
'যুগোঙ্সেতিকা, জার্মানীর কিয়দংশ প্রভৃতি লইয়া ইউরোপীয় সার্মেশিয়৷ বর্তমান 
ছিল। ইহ! উক্ত ম্যাপে প্রদ্‌শিত হয় নাই। [005010796019 71166917108 
৯ম সংস্করণ হইতে আমরা অবগত হই যে হিরোভডোটাসের সময় (হিরোডোটাসের 
জন্ম থুঃ পৃঃ ৪৮৪ ) অর্থাৎ থুঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ডন নদী ও কাম্পিয়ান সাগরের 
মধ্যে সরোমাটী (92910018696 ) গণ বাস করিতেন । হিরোডেটাসের কথিত 
সরোমাটা (981071810 ) পদের বুাৎপত্তি ও অর্থ লইয়া নানাপ্রকার মত বিভেদ 
উপস্থিত হইয়াছে । মনে হয় উহা সংস্কৃত “শর্শথতী” পদের গ্রীক সংস্করণ। 


শ্রীমদ ভাগবত প্রসঙ্গ ১৭১ 


প্শর্শশ” শব্দের উপর “বতুপণ প্রত্যয় করিয়া, তাহার স্ত্রীলিক্ষে “শর্মতী” পদ 
সিদ্ধ হয়। বর্তমান “চর্্থতী” পদ এই “শর্শগ্বতী” পদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। 
সরন্বতী, দৃষদ্বতী প্রভৃতি পদ শর্খথতীর ন্যায় এক প্রকারেই সিদ্ধ হুইয়াছে। 
আধুনিক কালে বর্তমান “সবরমতী” নদী ( উচ্চারণ “সওরমততী” কেননা "সবরমতী” 
পদের 'ব কার অন্তঃস্থ বকার উহার উচ্চারণ “উঅ” এর মত ) গুজরাটে অবস্থিত, 
আমরা জানি। উক্ত নদীতীর বাপীগণ পুরাকালে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়! 
ইক্ষমতী (0%$) এবং সীতা! (91:81:99 ) নদীর মধাস্থ ও উভয় পার্খন্ধ ভূভাগ 
অধিকার করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার! পরে “শার্মেশিয়ান” 
নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 
ইত্তিহাপবেত্তাগণ বলেন, যে শান্েশিয়ানগণ ইরাণীম জাতির শাখা । এবং উহাদের 
ভাষা ও ধর্্__আর্ধ্যভাষা ও আর্ধ্যধর্শের অস্তভূক্ত। ভারতীধ ও ইরাণীয় উভয়ে পৃথক্‌ 
জাতি নহে। উভয়ে একই আর্ধ্জাত্তির বংশধর । উভয়ে পুরাকালে এক সঙ্গে 
পঞ্চনদ দেশে বাস করিতেন। কাল বিপ্রবে উত্ভয়ের মধ্যে ধন্মের আনুষ্ঠানিক 
ব্যাপার সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায়, উভয়ের মধ্যে বৈরভাব, বিবাদ, এবং ফলে যুদ্ধ 
বিগ্রহ সংঘটিত হয় এবং পরিণামে ইরাণীয়গণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া ইরাপ 
অধিত্যকায় উপনিবেশ সংস্থাপন করেন এবং তখন হইতে “ইরাণীয়” জাতির 
নামানুপারে উক্ত দেশের নাম ''ইরাণ” বলিয়! ইতিহাসে প্রদিদ্ধ হয়। ফলতঃ 
ইরাণ শব্ধ আর্ধ্য শব্ষের অপভ্রংশ মাত্র। ইহা হইতে ইংরাজী “এরিয়ান” (41587) 
পদের উৎপত্তি । 


৩৩২-৩৩৭ খষ্টাব্ধের রোষীয় ইতিহাসে আমর! পরিচয় পাই যে তিন লক্ষ 
শার্েশিয়ানদিগের উপনিবেশ সংস্থাপনের জন্য রোম সমাট কর্তৃক প্যানোনিয়া, 
থে,স, ম্যাসিডোনিয়া এবং ইটালীর উপযুক্ত অংশ দেওয়া হইয়াছিল ( দেখ [71300911805 
ঢ715601গ 01 006 ০0110 ৬০1, 1. 7255 465. ৪10 031990910+5 199০1106 8190 
চ9]1] ০01 006 101021) 15707116, ০1. হ 017910691 ১]]].)। শার্ষেশিয়ানগণ 
সাইথিয়ান বলিয়া পাশ্তত্য পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন । 151005010198018% 73110910102, 
$০1. 21, 911; 10:0101020. 0809 526 হইতে আমরা পাই, যে সাইখিয়ান ও 
শার্মেশিয়ানগণের ভাষা সমপ্রকার " এবং তাহার আর্ধ্যবংশেরই শাখা; অকৃসাস্‌ 
ও সির দরিয়া হইতে হাঙ্গেরী পর্যন্ত সমস্ত ভৃভাগ উহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। 
অতএব শ্রাশ্মেশিয়া দেশের নাম ব্রাহ্মণগণের সাধারণ উপাধি “শরণ” হইতে উৎপক্ন, 
এ অনুমান সহজেই মনে উদয় হয়। ব্রাক্ষণগণ অনাচারী হওয়ায় প্বদেশ হইতে 
বিতাড়িত হওন হেতু তাহার উক্ত দেশ সকলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন 
একারণ উক্ত নাম। কোন কোন প্রত্বতত্ববিদ্‌ মনে করেন, যে প্রাচীন জাশ্মান জাতিরও 
জার্মান প্রদেশের নাম উক্ত সংস্কৃত “শরণ” শবেরই অপত্রশ । এই সমুদায় আলোচনা 
হইতে স্পষ্ট ধারণ! হয়, যে সুদুর অতীতে বৌদ্ধ ধর্মের অভুদয়েক পূর্বেব_উক্ত সমূদায় 


১৭২ বেদাস্ত প্রবেশ 


দেশে ব্রাহ্মণ প্রভাব বর্তমান ছিল। ভাগবত রচয়িতা তাহাই স্মৃতি পথে আনিয়া 
উপরে নির্দেশিত ভাগবত্ের গ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন । আমি প্রত্ৃতত্ববিদ্‌ 
নহি। প্রত্বতত্বের অনুসন্ধান আমার উদ্দেশ্ত নহে, এবং তাহার শ্থানও ইহা নহে। 
আমাদের শাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে আলোচন। করিলে হৃদয়ে যে ধারণা হয়, তাহ] উল্লেখ 
মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। 


তৃতীয়তঃ, শ্রীমদ্‌ ভাগবত আলোচনায় আর একটি প্রধান ধারণ হৃদয়ে বদ্ধমূল 
হয়, যে ভাগবত এমন সময় রচিত হইয়াছিল, যখন বেদের অপৌরুষেয়তা ও. 
স্বতঃ প্রামাণ্য কিছুমাত্র ম্তু্ন হয় নাই। ব্রন্ষস্থত্রে যেমন ভগবান স্বত্রকার সমুদায় 
উপনিষদের আপাত দৃষ্ট বিরোধের সমাধান করিয়া, ব্রদ্দে তাহাদিগের সমন্বয় 
প্ররতিপাদন করিয়াছেন, ভাগবতেও ভাগবত্তকার বেদের কম্মকাণ্ড, দেবতাকাণও্ড ও 
জ্ঞানকাণ্ড সমুদায় ব্রহ্ষকেই নির্দেশ করে এবং সমুদায়ের পর্ধ্যবসান ব্রন্ষে, ইহ 
প্রতিপাদিত করিয়াছেন। বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। ব্রদ্ষতত্বে ১৫ 
পৃষ্টায় উদ্ধত ভাগবতের ১১২১1৪১ ও ১১২৮২, গ্লোকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । এ বিষয়ে ব্রহ্মস্ত্রের ও ভাগবতের উদ্দেশ্ঠ অভিন্ন। ভাগবত ক্রন্ষন্থত্রের 
সুত্রকার রচিত ভাষ্য বলিয়া এবূপ হওয়া! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 


চতুর্থতঃ, গীতা ও ভাগবত তুলন1 করিলে বুঝা যায়, যে উভয়ের উদ্দেশ্য এক । ইহার 
বিস্তারিত আলোচন1 করিতে গেলে পৃথক্‌ পুস্তক লিখিতে হয়। অতি সংক্ষেপে আমার 
কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। গীতার ১৭শ অধ্যায়ের সহিত ভাগবত্তের ১১ 
হ্বন্ধের ২৫ অধ্যায়ের তুলন1! করিতে বলি। উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য এক্য বিদ্যমান । 
গীতায় ২৬২ ও ২৬৩ শ্লোকের, সহিত ভাগবত্তের ১১/২১।১৯-২০-২১ শ্লোকত্রয়ের 
তুলনা করিলে উভয়ের এক্য বুঝা যাইবে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান 
বেদের কর্কাওসর্বস্ব ব্যক্তিগণের নিন্দা করিয়া অঙ্জুনকে বলিয়াছেন £__-'ত্ৈগুণ্য 
বিষয়া। বেদ নিস্ত্রৈগুণ্যে। ভবার্জুন 1” ২৪৫ 


ভাগবতও বলিলেন £__ 


৪ 
॥ 


কামিনঃ কৃপণ! লুব্ধাঃ পুষ্প ফলবুদ্ধয়ঃ। 

অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদস্তি তে ॥ ভাগঃ ১১।২১।২৭ 
ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ। 

উক্থশস্ত্র হান্থতৃপো! যথা নীহারচক্ষুষঃ॥ ভাগঃ ১১২১।২৮ 
__যাহারা কামী, কৃপণ, লুন্ধ এবং অগ্রিসাধ্য কর্ণে বিবেক শূন্য ও আসক্ত 


হইয়া অবাস্তরফলে পরমফল বোধ করত, কণ্মানুষ্ঠানে ধূমমার্গে প্রবৃত্ত হয় 
তাহারা হ্বীয় গ্রাপ্য লোক অবগত নহে। এই জগৎ আম। হইতে উৎপন্ন 


শ্রীমদ ভাগবত প্রসঙ্গ ১৭৩ 


ও আমা ব্যতিরিক্ত নহে এবং আমি সকলের হৃদয়ে বর্তমান, কিন্তু 
কামাভিলাষী ও প্রাণতর্পণপর লোকেরা নীহারাবুত চক্ষুঃশালী ব্যক্তির ন্যায় 
আমাকে দেখিতে পায় না। ভাগঃ ১১1২১।২৭-২৮ | 


ইহাতে কি বেদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করা হইল? তাহা নহে। কর্মকাণ্ডের 
প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু ধাহারা উক্ত গ্রয়োজনীয়ত্তা1 বিশ্থৃত হইয়া, উহাই এক 


মাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষা, বলেন, গীতা ও ভাগবত তাহাদেরই নিন্দা করিয়াছেন । 
ভাগবত ইহার পূর্বেই বালতেছেন ; 


এবং ব্যবমসিতং কে চিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ । 
ফলশ্রুতিং কুস্থমিতাং ন বেদজ্ঞা বদস্তি হি॥ ভাগঃ ১১/২১।২৬ 


_ কর্ম মীমাংসকের! বেদের মন্ত্র মাত্রেরই কর্মপরত্ব এবং তদ্ফলপরত্ব 
বলিয়া থাকেন, কিন্তু কুবুদ্ধিলোক বেদের অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া 
অবান্তর ফলরোচনার্থ বেদে মন্ত্রোক্ত ফলশ্রুতিকেই পরম বলিয়া বলেন, কিন্ত 
বেদজ্ঞ খষিগণ তাহা বলেন না। ভাগঠ ১২১২৬ 


গীতায় ও ভাগবতে-বেদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা থাকায় কেহ কেহ মনে করেন, 
যে উহ্থারা বৃদ্ধদেবের জন্মের পর, বৌদ্ধধধ্ম প্রচারের পরে, রচিত হইশাছিল। কিন্ত 
প্রকৃত কথা তাহ! নহে। বৌদ্ধ ধণ্্ম কোন বিভিন্ন নৃতন ধর্ম নহে। হিন্দুধর্মের 
অন্তভূক্তি চিন্তাশীল বাক্তিগণের মনে, যে চিন্তা ও ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, 
তাহারই পরিণতি ও ফল একদিকে যেমন পরম্পরা ক্রমে বুদ্ধগণ ও তাই'নগর প্রবন্তিত 
ধর্দ। অন্যদিকে খষভদেব, অরিষ্টনেমি, পার্্বনাথ ও বন্ধমান (মহাবীর ) প্রসৃতি 
তীর্থস্করগণ এবং তাহাদের প্রবন্তিত ও সংস্কৃত জৈনধন্ এখং তৃতীয় দিকে ভাগবত 
ধর্দ। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর কেবল একমাত্র বুদ্ধবা 
তীর্ঘস্কর নহেন ? উহাদের পূর্বের বু বহু বুদ্ধ ও তীর্ঘস্কর আবিভূতি হইয়া বৌদ্ধ ও 
ইজন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । * প্ররূত পক্ষে, এঁতিহাসিক কালে আবিস্ভৃতি 
গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর যথাক্রমে পঞ্চবিংশতিতম ও চতুষিবংশতিতম বুদ্ধ ও তীর্ঘকর 
ছিলেন । গৌতম বুদ্ধদেব ও বর্ধমান ( মহাবীর ) খুঃ পুঃ ৬ শতকে বর্তমান থাকিয়া 
পূর্ব হইতে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্দের উন্নতি ও সংস্কার সাধন করেন। জৈন 
তীর্ঘক্কর পার্শনাথ থুঃ পুঃ »ম শতকে বর্তমান ছিলেন, তিনি জৈনধর্টে যে শক্তিসঞ্চার 
করিয়াছিলেন, তাহা বর্ধমান (মহাবীরের ) সময়ে বর্তমান ছিল এবং শেষোক্ত 
তীর্ঘক্কর উহার উপরই সামান্তা সংস্কার সম্পাদন করিয়াছিলেন বৌদ্ধ ও জৈনধর্্ম-_ 
' নৃতন ধর্শ নছে। উভম্ই উপনিষদের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে উক্ত উভয় 
ধর্দে আত্মা, পরমাত্ম। বা ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই। উভয়েই প্রধানত; বেদোক্ত 


১৭৪ ব্দোস্ত গ্রবেশ 


নিবৃত্তিমার্গাঁয় ধর্ম ও অনুষ্ঠানের উপর সংস্থাপিত। বুদ্ধদেব, তাহার প্রবস্তিত ধর্ষে 
গৃহস্থ উপাসকেরও স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়। 
সকল নিবৃত্তিমার্গীয়। বেদোক্ত প্রবৃত্তিযাীয় কর্মকাণ্ড কি বৌদ্ধ, কি জৈন-_ 
উভয়ের পক্ষে সমভাবে নিন্দা ও উপেক্ষার বিষয়। ভাগবত ধন্ম__আনুষ্ঠানিক ধর্শের 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপে * উভয় সীমা অঙ্গীকার করিয়া, উহাদের কোনওটিকে 
দৃঢ়ভাবে আশ্রয় না করিয়া, উভয়ের মধ্যে, যে প্রাণারাম, শাস্তিশীতল, সহজ সাধ্য 
স্থখগম্য মধ্য পথ আছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন । উক্ত ধর্মে ভগবান ওতপ্রোতভাবে 
সংজড়িত। উহাতে তিনি কঠোর বিচারক নহেন, স্যায়নিষ্ঠ হইলেও নির্শম নহেন, 
তাহার মাধুর্য জীব ও জগৎ মধুময়, তাহার করুণাধাঞায় সমূদায় জাত, সিগ্ধি। 
হাস্যোজ্জল। বেদের শিব, শান্ত, অদ্বৈত তত্বপ্রাণোম্সাদনকারী, সকলস্বন্দরসন্নিবেশ 
মধুর যৃত্তিতে গ্রকটিত। শ্রুতিতে যিনি সর্ব্বরস» সর্বগন্ধ, রসন্বরূপ, তিনি সর্বরসের 
রসিক, রসকদন্ব মৃত্তিতে অভিব্যক্ত । এই ধর্শের প্রবর্তন অর্বাচীন কালে নহে, 
মহাভারতে নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। খথেদের 
১ম মণ্ডলে ১৫ অন্ুবাকে ১০৪ নুক্তে ৬খকে আমর] ইহার মূল নিহিত দেখিতে পাই। 
উক্ত খকটির একটি অংশ এই £-_ 


সত্বংন ইন্দ্র তুর্ধ্যে সো অপত্বনাগাস্ 
আভজ জীবশংসে ॥ 


সায়ণ ইহার অর্থ কারতেছেন £_হে ইন্দ্র স ত্বং নোহম্মান্‌ হুর্ধ্ে সর্বস্ত প্রেরক 
আদিত্য আভজ-_আভাজয় আভিমুখ্যেন ভক্তান্‌ সন্তক্তান্‌ কুরু। তথা স ত্বম্‌ অপস্থ্‌' 
অব্ববতাস্থ অন্মান আভাজয়। অপি চ জীবশংসে জীবৈঃ প্রাণিভঃ শংসনীয়ে 
কাময়িতব্যে অনাগান্তে--অপাপত্বে-_পাপরাহিত্যে অশ্মান্‌ আভাজয়। 


অর্থাৎ হে ইন্দ্র বলৈশ্বর্ধ্যাধিপতে ভগবন্‌ ! সেই আপনি আমাদিগকে 
সকলের (প্ররক আদিত্যে ভজনযুক্ত করুন, আর সেই আপনি, 
অপ.দেবতার মধ্যে আমার্দিগকে"ভজনযুক্ত করুন। অপিচ জীবগণের 
_গ্রাণিগণের কর্তৃক শংসনীয়-_কাময়িতব্য অপাপত্বে পাপরাহিত্যে 
আমাদিগকে €জনযুক্ত করুন। 


উক্ত খকের অংশ হইতে, ইহা সুস্পষ্ট) যে তক্তিতত্বের এবং সর্ধপ্রাণীর অহিংস! 
তত্বের মূল, উক্ত থকে নিহিত। এ প্রকারে অন্ান্ত খক মন্ত্র উদ্ধার করা যাইতে 
পারে, বাছল্য ভয়ে বিরত হইলাম। ন্থতরাং আমর! বুঝিলাম, যে খথেদের সময় 
হইতেই ভক্তিবাদ ও অহিংসাবাদ প্রচলিত। উহার] অর্বাচীন কালে প্রবস্তিত হয় 
নাই। বৈদিক সময় হইতেই ধীয়ে ধীরে উহাদের ক্রিয়া চলিতেছিল। পরম্পরাগত 


শ্রীমদ্‌ ভাগবত প্রসঙ্গ ১৭৫" 


বৃদ্ধগণের ও তীর্ঘন্করগণের বর্তমানতা ইহার প্রমাণ । ভাগবত ধর্শে উহ! বিশেষরূপে 
অভিব্যক্ত হয় এবং মহাভারতের সময় উহা! প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণী, 
যাহা অধুন৷ বর্তমান নাই, অন্ান্ গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশমাত্র বর্তমান - 
আছে, তাহা হইতে জানি, যে তাহার ভারতাগমন সময়ে অর্থাৎ খু: পৃঃ চতুর্থ শত্তকে 
শৌরসেনী প্রদেশে মথুরা ও অন্য একটি বুহৎ নগরে যাহাকে তিনি 011639018 বলিয়। 
বর্ণনা করিয়/ছিলেন, ( সম্ভবতঃ স্থাশ্বীশ্বর ) কৃষ্ণ (176780153 ) পুজ] অতিব্যাপক ভাবে 
বর্তমান ছিল। উহা যে উক্ত সময়ের অনেক পূর্ব হইতে বর্তমান ছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ভাগবত ধর্মের প্রবর্তনা, অভ্যুদয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন] 
করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হুইয়া পড়ে। একারুণ সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র 
করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। এই ভাগবত ধন্ম পরে বৈষ্ণব ধর্শ নামে খ্যাত হয় 
এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহ! দাক্ষিণাত্যে বিষ্ঞমান ছিল। স্বামী রামকুষ্তানন্। 
প্রণীত রামানুজ চরিত হইতে আমর! জানি, যে দ্রাবিড় দেশে অতি প্রাচীনকাল 
হইতে এমন কি কলিযুগারন্তের পূর্বের দ্বাপর যুগেও ভগবদ্‌ ভক্ত বৈষ্ণব আলোয়ারগণের 
নাম ও কীত্তি গুরুপরম্পরাক্রমে তদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত আছে। আবহমান কাল 
হইতে পুরুষপরম্পর1 কতৃক লিখিত ও সংরক্ষিত ইতিহাস অবিশ্বাস করিবার 
কারণ কি? 


ভাগবত ধর্শের প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্তক স্বয়ং শ্রীক্চ। কুরুক্ষেত্র ঘুদ্ধের 
প্রাক্কালে তাঁহার উপদিষ্ট গীতাই ভাগবত ধর্টের সর্ববশেষ্ট গ্রন্থ । উক্ত গ্রন্থ উপনিষদের 
দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গীতার কাল সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে। 
আমাদের দেশে আবহমান প্রচলিত বিশ্বাস, যে ইহা] মহাভারতের সহিত কলির 
প্রারস্তে রচিত হুইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ম্বভাবতঃই গীতার এত প্রাচীনতা 
মানিতে স্বীকৃত নন। তীহাদের মধ্যে অনেকে অনেক প্রকার কাল নির্ণয় করেন। 
বল! বাহুল্য, তাহাদের প্রত্যেকের যুক্তি ও বিচার পরম্পরের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। 
যাহ! হউক, স্বনাম খ্যাত লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক পাশ্চাত্য পিতগণের 
অবলগ্বিত পদ্ধতি অনুসারে*নানাপ্রকার প্রমাণ দ্বার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, 
যে শালিবাহন শকের ৫০* ( পাচশতু ) বৎলর পূর্বে গীতার অস্তিত্ব বর্তমান ছিল, 
ইহ] নিব্বিবাদ। অর্থাৎ খুষ্ট জন্মের পূর্বব পঞ্চম শতাব্দীতে গীতা বর্তমান ছিল। 
ইহ1 হইতে এ সিদ্ধান্ত হইল না,যে গীতা এ সময়ে রচিত। ইহার অর্থ এইযে, 
এখন পর্যন্ত যে সকল প্রমাণ পাওয়।৷ গিয়াছে, তাহ হইতে খুষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে 
' গীতা বর্তমান ছিল, ইহা! নিঃসন্েহ। নূতন প্রমাণ আবিষ্বিত হইলে, উহার পূর্বে 
উহার অস্তিত্ব ছিল প্রমাণীকৃত হইতে পারে। গীতা মহাভারতের অপরিহার্ধ্য অংশ । 
মহাভারত ব্যাসদেবের কৃত। ন্থতরাং যতদিন না, গীতার অর্বাচীন কালে 
প্রণয়ন সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়। যায়, ত্ততদিন আমাদের দেশে আবহমান কাল 
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হইতে প্রচলিত বিশ্বাস সন্বদ্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। গীতা সম্বন্ধে যে যুক্তি 
বর্তমান, তাহ সমবলে ভাগবত সন্বদ্ধোও প্রযোজ্য । 


, গীতার সহিত ভাগবতের মিল অন্য প্রকারেও ব্যাখ। করা যাইতে পারে। 
-গীতার পরে ভাগবত অন্য গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত হইলে, উক্ত গ্রন্থকার গীতার ভিত্তি 
অবলম্বনে ভাগবত রচন1 করিতে পারেন। কিন্তু উপরে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, 
যে ভাগবত বেদব্যাসেরই রচনা এবং উহা গীতার পরে রচিত হইলেও, অতি অল্প 
পরেই রচিত এবং উভয়ে একজনের রচিত বলিয়া উভয়ের মধ্যে একতা । বহিঃ 
প্রমাণ নীচে দেওয়া হুইল, তাহা হইতেও আমর! বুঝতে পারি যে অন্থান্ত 
মহাপুরাণের ন্যায় ভাগবত ব্যাসদেবেরই রচনা । 


আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে উত্থাপিত আপত্তি নিরসন :-_ 


ভাগবতে বুদ্ধাবতার ও কন্বীঅবতার ভবিষ্তংকালে ঘটিবে বলিয়া বণিত আছে। 
ইহাতে পঙ্ডিতেরা মনে করেন, যে বুদ্ধদেবের বহুকাল পরে ভাগবত রচিত-_ 
ভবিষ্যৎ বর্ণনা পুরাণের গ্রাচীনতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণগণের অসৎ অভিসন্ধি 
মাত্র। কিন্তু এ আপত্তি বিচারসহ নহে। ইহা সর্ধবাদীসম্মত যে কন্ধীঅবতার 
এখনও হয় নাই। যদি শাস্ত্র বিশ্বাস করা যায় তবে কন্ধী অব্তারের এখনও 
বছকাল বাকী, অথচ পুরাণ মাত্রেই কন্ধীঅবতার ভবিষ্যৎ অবতার বলিয়া উল্লেখ আছে, 
ইহাতে কি বলিতে হইবে, যে কল্কীঅবতার ভাগবত রচনার পুর্ব্রেই হইয়া গিয়াছে) 
কিন্তু তাহ] ত প্রকৃত নহে। স্থতরাং বুদ্ধাবতারের সহিত পুরাণোক্ত ভবিত্যদৃক্তি 
অংশত মিল হুইগ্নাছে বলিয়া, বুদ্ধের জন্মের এবং তাহার প্রবত্তিত ধর্ম প্রচারের 
পর পুরাণ রচিত হইয়াছিল, বলা সঙ্গত নহে। পুরাণকার খ' তাহার অতীক্দরিয় 
জ্ঞানে যে তত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে কথিত ব্যাপার মিলিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের 
প্রাচীন পন্থীগণ কন্কী অবতার সম্বদ্ধেও নিঃসন্দেহ । 


ভাগবতের ত্বাদশ ক্কদ্ধে প্রথম অধ্যায়ে যশধে জরাসন্ধ বংশের রাজত্বের পর 
গ্রচ্যোত বংশ, তৎপর শিশুনাগবংশ, নন্দবংশ, মৌর্ধ্যবংশ, শুঙ্গবংশ, কাথবংশ, তৎপরে 
অন্ধবংশ রাজত্ব করিবেন বলিয়া ভবিষ্যৎ উক্তি আছে, তৎ্পরে ৭ জন আভীর, ১০ 
জন গর্দিভী, ১৬ জন কন্ক, ৮ জন যবন, ১৪ জন তুরস্ক, ১* জন ্ুরুপ্ডা, ১১ জন মৌলা 
বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিবেন বলিয়। উল্লেখ আছে। তারপর মগধে গ্রপ্ত রাজগণ রাজত্ব 
করিবেন। ভাগবত যদি গুপ্ত বংশীয় সম্াটগণের রাজত্বের পর অথবা তৎসমকালে 
রচিত হয়, তবে এ প্রকার উক্তি সম্ভব হইতে পারে, এ প্রকার আপত্তি শ্বতঃই মনে 
উদিত হয়। কিন্ত এ আপত্তি কি সমীচীন? মৌর্ধ্যবংশয় সম অশোকের 
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রাজত্বের পর এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পূর্বে প্রায় চারিশত বৎসরের ভারত 
ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । সে সময়েভারতের ভিতরে এবং বাহিরে বৌদ্ধ প্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহার সম্বন্ধে সংশয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তীর্ণ হইলেও যে 
্রাহ্মণ্য ধন্ম লোপ পাইয়াছিল, তাহা নহে। সুতরাং ব্রাঙ্ষণগণের শাস্বগ্রন্থ সমুদায় 
যেলোপ পাইয়াছিল তাহা নহে। ব্রাহ্মণগণের গৃহে গৃহে উক্ত গ্রন্থ সমুদায় রক্ষিত 
হইয়াছিল। সুতরাং পুরাণগণের অস্তিত্ব সেকালে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই, তবে উহা 
দ্বারা লোৌকসাধারণ শিক্ষাদানরূপ মহাব্রত, প্রকাশ্ঠভাবে আচরিত হইবার পথে 
প্রতিবন্ধক থাকিবার সম্ভবনা ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভুযদয়ের পর অর্থাৎ খুষ্টীয় 
তৃতীয় শতাব্দীর শেষ হইতে বা চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে হিন্দু শাস্ গ্রন্থ 
সমূহ আত্মসংগোপন হইতে মুক্তিলাভ করিতে থাকে । সেই সঙ্গে সঙ্গে পুরাণসকলও 
বহিঃ প্রকাশ করে, কাল বিপর্ধযয়ে, প্রকাশ্ত আলোচনার অভাবে, এবং লিপিকর প্রমাদে 
একই পুরাণের বিভিন্ন পাঠ সংগঠন, অবশ্তন্তাবী হওয়ায়, সেই সময়ে পুরাণ সকলের 
পরম্পরের পাঠেক্য সম্পাদন এবং অভিনব সংস্কক্ষণ সম্পাদিত হয়। পুরাণে 
“বংশান্ুচরিত” একটি অপরিহার্ধা, অবশ্য সন্িবেশিতব্য বিষয়। “বংশানুচরিত”___ 
রাজবংশ বিবরণ । পুরাণের এঁতিহাগিকতার মূল্য এ রাজবংশ বিবরণের সত্যতায়। 
এই সত্যতা! শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বন্ধ মহাশয় তাহার পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন । : 
যদিও তাহার মতের সহিত আমাদের দেশের প্রাচীন পন্থী পণ্ডিতগণ সর্বতো ভাবে 
একমত হইতে পারেন না, তথাপি, পুরাণের এঁতিহাসিকতা প্রমাণের জন্য তিনি 
যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদাহ | 


যাহ! হউক গ্রপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে যখন পুরাণের অভিনব সংস্করণ সম্পাদিত 
হয়, তখন রাজবংশ বিবরণ, গুপ্ত সময় পর্ধ্স্ত তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। উপরে 
কথিত ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ যে একের পর একটি রাজত্ব করিয়াছিল, তাহ] নহে, 
উহাদের মধ্যে অনেকে সমসামঘ়িক। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ, অন্ধ বংশীয় রাজগণ কয়েকশত 
ব্সর অন্ধদেশে রাজত্ব করিবার পর খুঃ পৃঃ ২৭ অন্দে মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করেন 
এবং ২২৫ খুষ্টাব্ধে অন্ধবংশ ধ্বংস হয়, স্তরাং অন্ধবংশের মগধে রাজত্ব পরিমাণ 
২৭-4-২২৫-২৫২ বখসর। কিন্তু বিষুপুরাণে এবং ভাগবতে উক্ত বংশের শাসনকাল 
৪৫৬ বৎসর লিখিত আছে। স্থতর়াং ২০৪ বৎসর উক্ত বংশ বিদ্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সে সময়ে উহার! মগধের কাথ ও শুঙ্গ রাজবংশ্বের সমসাময়িক 
ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 


শেষোক্ত আভীর, গর্দিভী, কঙ্ক, যবন, তুরস্ক, হুরুণ্। ও মৌল। বংশীয়গণ যে 
অনেকে সমসাময়িক তাহাতে সনদহ নাই। এলফিন্ট্টোন সাহেব, তাহার 
ভারতেতিহাসে ইহা! স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব আমরা পাইলাম, যে পুরাণে 
'অর্বাঁচীন কালের রাজবংশের নাম উল্লেখ আছে বলিয়া, পুরাণ যে বাস্তবিক অর্বাচীন 
কালে রচিত, তাহা নহে। পুরাণ পূর্বব হইতে বর্তমান ছিল, অর্বাচীন কালের 


১২ 


১৭৮ বেদাস্ত গ্রদেশ 


রাজবংশের নামোল্লেখ, উহার .এতিহাসিকতা রক্ষা! করিবার জন্ত, সংজড়িত 
হইয়াছিল। বল! বাহুল্য, উহা! পুর[ণের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ নহে, মুখ্য উদ্দেশ পূর্বে কথিত 
হইয়াছে, উহ1 অতিগোৌণ, একারণ অতি সংক্ষেপে উহ! সংসাধিত হইয়াছে । 


দ্বিতীয় আর একটা আপত্তি উইলপন্‌ সাহেব, তাহার অনুদিত বঝিষুঃপুরাণের 
উপক্রমণিকায় উত্থাপন করিয়াছেন, যে ভাগবতেই আছে, যে ব্]াসদেব, ইতিহাস 
ও পুরাণ রচন। করিয়া তাহার শিষ্য রোমহ্র্ষণকে উহা! প্রদান করেন, পরে নারদের 
উপদেশে ভগবানের ন্ব্ূপ ও গুণ সম্যকভাবে বর্ণনা করিয়া ভাগবত রচনা করিয়। 
তৎপুত্র শুকদেবকে অধায়ন করান। স্থতরাং ভাগবত যখন পুরাণ রচনার পরে 
রচিত হইয়াছিল, তখন উহা] পুরাণের অন্তভূক্ত হইবে কিরপে? এবং তৎপূর্বৰ 
রটিত অন্তান্ত পুরাণে উহার নাম থাকিবে কিরপে? ইহার উত্তর এই,যে ভাগবতে 
কোথাও নাই যে ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ রচনার পর ভাগবত রচন1 করিয়াছিলেন, 
সুধু আছে, যে ইতিহাস ও পুরাণ সকল রোমহ্ষণকে দিগ়্াছিলেন, ইহা হইতে ১৮. 
খানি পুকাণই যে পূর্বে__রেম্মিহ্ণকে দেওয়া হইয়াছিল, ইহা প্রমাণিত হয় না। 
ভাগবত অন্য পুরাণ সকলের পরে ব্রচিত হইয়াছিল বটে, এবং তৎ্পূর্বেবে যে গুল 
রচিত হইয়াছিল, মে গুলিই রোমহ্ধণকে দিয়াছিলেন, ইহাই সহজ ও ম্বাভাবিক 
অর্থ। স্থতরাং এ আপত্তি গ্রহণীষ্ *নহে। বিশেশ্বতঃ আমরা বলিয়াছি যে পুরাণ 
সকল পৃজ্যপাদ বেদব্যাসের অধ্যক্ষতায় পুরাণ পরিষদ্‌ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। 
স্থতরাং উহাদের রচন। প্রায় সমকালেই হুইয়াছিল। রচনাকাল মাত্র অল্প বিস্তর 
পূর্বাপর ছিল। তখন মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত ছিল না, স্থৃতরাং পুরাণসকল অল্প বিস্তর 
পূর্বপরে রচিত হইলেও প্রত্যেক পুরাণে অন্য সমুদায়ের নাম নির্দেশ অপস্ভব নহে। 
কারণ ব্যাস শি্ঠ ছারাই পুত্রাণ প্রকাশিত হইয়াছিল, অতএব রচনার পর আবপ্তকমত 
সংযোগ বিয়োগ করিয়। শিষ্ঠাধ্যাপন। কর] অপন্তব নহে, প্রত্যুত্ত তাহাই স্বাভাবিক 
এবং তাহাই প্রকৃত ব্যাপার। 

তৃতীয় আপত্তি £--ভাগবতের ১১ স্বন্ধে ৫ অধ্যায়ে একটি শ্লোক আছে, 


কলৌ কিল ভবিষ্যস্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ। 

'কচিৎ কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েযু চ 'ভূরিশঃ | 

তাঁম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমাল। পয়স্থিনী। 

কাবেরী চ মহাপুণ্য। প্রতীচী চ মহানদী || ভাগ £ ১১1৫।৩৫ 


_হে মহারাজ ! কলিতে উৎপন্ন লোকলকল কোন কোন স্থানে অবস্তাই 
নারায়ণপর হইবেন, কিন্তু দ্রবিড় দেশে ভূরি ভূরি নারার়ণপর লোঁক 
জন্মগ্রহণ করিবেন, যে দ্রবিড়ে তাত্রপর্ণাী, রুতমালা, পরন্থিনী, মহাপুণ্যা 
কাবেরী ও মহানদী প্রত্তীচি বর্তমান । ভাগ £ ১১1৫।৩£ 


শ্রীমদ্‌ ভাগবত প্রসঙ্গ ১৭১ 


এই শ্লোক হইতে আপত্তি উত্থাপিত হয়, যে দ্রবিড়ে বিষ্ণভক্ত হইবে লিখিত 
থাকায় ভাগবত, রামান্থজের পর রচিত হওয়াই সম্ভব । কিন্তু এ আপত্তি যুক্তি সঙ্গত 
নহে। যদি বিষুভক্ত রামান্থজের জন্ম দ্রবিড় দেশে দর্শনের পর ভাগবত লিখিত 
হইয়াছে বল, তবে নাথমুনি, যামুনাচার্ধ্য ও তাহাদের পূর্ববর্তী দ্বাপরয,গে বর্তমান 
আলোয়ারগণের সম্বদ্ধে বা উক্ত যুক্তি কেননা প্রযোজ্য হইবে? উপরে আমরা 
বলিয়াছি, যে দাক্ষিণাত্যে দ্বাপর যুগে অনেক ভগবদ্‌ ভক্ত ছিলেন, ইহা গুরু-শিষ্ক 
পরম্পর] দ্বার] রক্ষিত বিবরণ হইতে জানা যায়। স্থতরাং দ্বাপর যুগে বিস্তমান উক্ত 
ভক্তগনের নিদর্শনে ভাগবতে উক্ত শ্লোক লিখিত হইয়াছিল, ইহা অধিকতর সম্ভব৷ 
আরও একটি কথা আছে, উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে “কচিৎ কচিৎ” পদ আছে, উহ হইতে 
বুঝা যায় যে দ্রবিড় ভিন্ন অন্যান্য দেশেও ভগব্দ ভক্ত জন্মিবে, ইহা প্রকাঁশ করা 
ভাগবতের অভিগ্রায়। শ্রীমচ্চৈতন্তদেব, নিত্যানন্দ প্রভৃতি যে পরম ভক্ত, তাহাতে 
সন্দেহ নাই, তবে উক্ত আপত্তির মূলে কি বলিতে হইবে যে ভাগবত চৈতন্য দেবের 
পরে লিখিত হইয়াছিল? ইহা! যে নিতান্ত অলীক, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। 

অন্ত চতুর্থ আপত্তি__ভাগবতের ভাষা সম্বদ্ধে। অন্যান্য পুরাণের ভাষা অপেক্ষা! 
ভাগবতের ভাষা, কি শব্ধ প্রয়োগ নৈপুণ্যে, কি অর্থ গৌরবে, কি বর্ণনার ওজ্জ্লে, 
কি কবিত্বের জ্যোতিঃতে সর্ববিষয়ে অন্তান্য মহাপুরাণ অপেক্ষা অতিশ্রেষ্ট, তাহাতে 
সন্দেহ নাই! পে কারণ কেহ কেহ বলেন, যে ইহার রচয়িতা ও অন্যান্ত পুরাণের 
রচয়িত| অভিন্ন নহেন। ভাষাতত্ব আলোচনার স্থান ইহা নহে। এবং উহা বর্তমান 
গ্রন্থের উদ্দেশ্টের বাহিরে । কেবল পাঠকগণের সমক্ষে মহাকবি মাইকেল মধুস্দন প্রণীত 
মেঘনাদ বধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য উপস্থিত করিয়া উভয়ের ভাষা সম্বন্ধে তুলনামূলক 
আলোচন। করিতে বলিব। যদি কালবিপ্রবে উভয় কাব্যের গ্রস্থকারের নাম বিস্বৃতি 
সাগরে নিঃগ্র হয়, তাহ! হইলে উভয়ের ভাষা আলোচন। করিয়া, অতি নিপুণ 
ভাষা তত্ববিদও বলিতে পারিবেন না, যে উভয়ই এক গ্রস্থকীর রচিত। মহাভারতের 
ও কোনও কোনও স্থলের ভাষা অন্ত স্থলের ভাষা অপেক্ষা কত পৃথক, তাহা 
মহাভারতের পাঠক মাত্র অধগত্ত আছেন। রিশেষতঃ ভাগবত হইতে আমরা 
জানি, যে ব্যাসদেব, ভপবান, তাহার] মায়া ও ভক্তিযেগেত্র অপরোক্ষান্নভৃতি লাভ 
করিবার পর ভাগবত রচনা করেন, স্বতরাং স্ধু উহা! মানব চেষ্টার ফল, এবং 
শুষ্ক কবিত্বের নিদর্শন নহে। তগবানের প্রসাদ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত অন্তঃ 
প্রেরণা উহার মূলে, স্থতরাং উহা যে অন্যান্য সাধারণ পুরাণ অপেক্ষা, সর্বববিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ইউরোপীয় প্ডিতগণ, শাসক সম্প্রদায়ের 
অস্তভূক্ত বলিয়া, তাহাদেরই আত্মীয় বন্ধুগণের হবার শাসিত, অধুনা অবনতির 
চরম নিয়ন স্তরে উপনীত ভারতীয়গণের সভ্যতা, শাস্ত্র, শিক্ষা, দীক্ষা, জঞানগৌরব 
যে জগতের সভ্যতাদির মূলে, ইহা শ্বীকার করা কষ্টকর বলিয়া, তাহার! উহাদিগের 
অর্ধাচীনতা গ্রমাণ করিতে ন্বভাবতঃই যত্বশীল। কিন্ত সত্য চিরকালই সত্য। 


৩ ব্দোস্ত প্রবেশ 


উহ! চিরকাল অসত্যের আবরণে বদ্ধ করিয়া! রাখ। অপম্ভব। ভারতীয় পাশ্চাত্য 
শিক্ষিত বিশেষজ্ঞগণের চেষ্টায় সত্য ক্রমশঃ আত্ম গ্রকাশ করিতেছে-_ইহা শুভচিহ্‌। 


বহিঃ প্রমাণ- সমকালীন ও সমজাভীয় ১-- 


উপরে আমর! ব্যাসদেব্র অধাক্ষতায় পুরাণ পরিষদের দ্বার! ছ্বাপরাস্তে কলিবুগের 
প্রান্কালে পুরাণ রচনার কাল নির্দেশ করিয়াছি । স্থতরাং .সমুদায় পুপাণ সমকালে 
রচিত। এখন যদি অন্য পুরাণে ভাগবতের উল্লেখ ও বিবরণ দেখিতে পাই, তাহা 
হইলে, উহা! সমকালীন ও সমজাতীয় প্রাণরূপে গণ্য হইবে, তাহাতে সঙ্দেহ কি? 
শ্ীজ্জীব গোস্বামীধূত গরুড় পুরাণের বচন, উপরে উদ্ধৃত হইগ্রাছে, উহা! হইতে 
আমরা বুঝিয়াছি যে ভাগবত-_হুত্রকার রচিত ব্রক্হ্বভাস্ত। শ্রীঘং শ্রীধরদ্থামী ১১১ 
্লেরকের টাকায় মহ্স্ত পুরাণের ৫৩ অধ্যায়ের ২০, ২১ ও ২২ শ্লোক উদ্ধার করযাছেন, 
শ্লোক কয়টি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মমবিস্তরঃ | 
বৃত্রাস্থরবধোপেতং তদ্‌ ভাগবতমুচ্যতে ॥ মৎস্য ৫৩২০ 
সারব্বতস্য কল্পস্ত মধ্যে যে স্যুন্নরোত্তমাঃ | 
তদ্বৃত্বাস্তোদ্ভবং লোকে তদ্‌ ভাগবতমুচ্যতে ॥ এ ২১ 
লিবিত্বা তচ্চ যে দগ্যাদ্ধেম সিংহ স্মন্বিতম্‌। 

পৌর্ণসাস্তাং প্রোষ্টপদ্াং সযাতি পরমাং গতিম্‌্॥ এ ২২ 
অষ্টাদশ সহত্রাণি পুরাণং তৎ প্রচক্ষতে ॥ 


এই শ্গোক কয়টি প্রায় অবিকল স্বন্দ পুরাণে প্রভাদখণ্ডে ছিতীয় অধ্যায়ে ৩৯ 
হইতে ৪২ ক্লোকে কথিত আছে । উহার্দের সরল অর্থ এই:__যে অষ্টাদশ সহম্ গ্লোক 
ক্ত পুন্নাণে গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়৷ বিবিধ ধর্দ তত্ব ও বৃত্রাহ্থর বধ বর্দিত আছে, 
তাহাই ভাগবত পুরাণ বলিয়া কথিত। উক্ত পুরাণে'সারম্বত কল্পের নরোত্তমগণের 
বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। যেব্যক্তি উক্ত পুরাণ্‌ লিখিয়। স্বর্ণ সিংহের সহিত ভাত্রমাসে 
পূর্ণিমা তিথিতে দানকরে, লে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। এই পুরাণ দান প্রস্তাব নিজ 
ভাগবতেও আছে, যথা ৪ 


ঃ 
কেিপগ্তা পৌ্ণমান্তাং হেমসিংহ সমন্বিতং | 
দদশতি যে! ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্‌। 
ৃ ভাগবত ১২১৩।১১ 


্দ বিষুখণ্ডে চারিটি অধ্যায়ে শ্রীঘদ্‌ ভাগবত মাহাত্ম্য বণিত আছে, উক্ত 
মাহাত্ম্য হইতে তিনটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইল । 


শ্ীমদ্‌ ভাগবত প্রসঙ্গ ১৮১ 


শ্রীমদ্‌ ভাগবতস্যাথ শ্রীমদ্‌ ভগবতঃ সদা। 
স্বরূপমেকমেবাস্তি সচ্চিদানন্দ লক্ষণম্॥ 
পরীক্ষিচ্ছকসংবাদে! সোইসৌ ব্যাসেন কীন্ডিতঃ। 
গ্রন্থোইষ্টাদশ সাহজো ষোইসৌ ভাগবতাভিধঃ ॥ 
শ্রমদ্‌ ভাগবত ও শ্রীমান ভগবান-_-উভয়েই এক সচ্ছিদানন্দ লক্ষণ স্বরূপ । ব্যাস, 


পরীক্ষিৎ শুকসংবাদাত্মক অষ্টাদশ সহন্র শ্পোক পূর্ণ যে পুরাণ কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই 
ভাগবত । 


্হ্মবৈধর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মথণ্ডে আছে £- 
গ্রন্থাষ্টাদশ সাহত্রং শ্রীমদ্‌ ভাগবতং বিছুঃ। 
| ব্রহ্ম বৈঃ প্রীকৃষ্ণ জন্ম ১৩৩।১৩ 
পরং পুরাণশাস্ত্রেচু চাহং ভাগবতং বরম্‌। 
ব্রহ্ম বৈঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম ৭৩1৭৮ 


শেষের শ্সোকার্দ (৭৩।৭৮ ) ভগবানের উক্তি। ভগবান বলিতেছেন, পুরাণ শান্তর 
সকলের মধ্যে ভাগব্তই তাহার বিভৃতির পরিচায়ত। 


পদ্ম পুক্সাণে ভাগবত্তের গৌরব প্রকাশক অনেকগুলি শ্লোক আছে, তাহাদিগের 
যধ্যে মাত্র কয়েবটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এসকল শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রত্তীয়মান 
হইবে, যে ভাগবত অতি প্রাচীন কাল হইতে শ্রদ্ধা! ও পূজ| পাইয়া আলিতেছে। 
অষ্টাদশং ভাগবতং সারমাকৃষ্যু সর্ববত2 | 
কৃতবান্‌ ভগবান ব্যাসঃ শুকঞ্চাধ্যাপয়ৎ স্থৃতম্‌ ॥ 
স্বন্ধৈদ্বণদশভিযুক্তং ব্রহ্গকিদ্াসমন্বিতম্‌। 
বেদবেদাস্তসারং তৎ পুরাণানাঞ্চ সত্তমং ॥ 
যত্র সংকণীন্তিতঃ কৃষ্ণ! ভগবান্‌ বৈ পদে পদে। 
শ্রীভাণবতমিত্যেব যে স্মরন্তি নরাঃ কচিৎ | 
মুচ্যতে সব্বপাপেত্যো যথা নামা গদাভূতঃ ॥ 


পদ্লুপুরাণ পাতাল খণ্ড ৭১ অধ্যায় 

ভগবান ব্যাস সর্বতঃ সার আকর্ষণ করিয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণ ভাগবত রচনা 
পূর্বক নিজ পুত্র শুকদেবকে অধ্যাপনা করিলেন। এই পুরাণে দ্বাদশস্বন্ধ আছে, 
ইহা বেদ বেদান্ত সার এবং ক্রদ্ষবিষ্ঞা ইহাতে বর্তমান, ইহা] পুরাণ সকলের মধ্যে 
সর্বশ্রেঠ। ইহার গ্রতিপদে ভগবান কৃষ্ণ সম্যক্রূপে কীন্তিত। যে ব্যক্তি 
. শ্ীভাগবত কখনও স্মরণ করে, সে গদাধানী ভগবানের নাম কীর্তনের ন্তায় সমুদায় 
পাপ হইতে মুজিলাভ করে। 


১৮২ বেদাস্ত গ্রবেশ 


ইহা হইতে স্পট প্রতিপাদিত হইতেছে, যে শ্রী? ভাগবতকে লক্ষ করিয়নাই 
উক্ত শ্লোক সকল রচিত হইয়াছে। দেবী ভাগবত্তের সহিত উহাদের কোনও সম্পর্ক 
নাই, ইহা! বলাই বাহুপ্য। নারদীয় পুরাণে বৃহছপাখ্যানে চতুর্থ পাদে ৯৬ অধ্যায়ে 
ভাগবতের স্বদ্ধান্যায়ী অনুক্রমণিকা €৪16 01 ০0069865 দেওয়া আছে। বলা বাহুল্য 
এই অনুক্রমণিকার সহিত শ্রীমদ্‌ ভাগবতের প্রতিস্বন্ধে বণিত বিষয় সকলের মিল আছে। 
স্থতরাং উহ] শ্রীঘদ্্‌ ভাগবত্তকেই লক্ষা করিয়া লিখিত হইয়াছে, দেবী ভাগবতের 
নয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বিস্তারভয়ে, তাহার উদ্ধার করিতে ক্ষান্ত হইলাম। 
ভাগবতের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে উক্ত নারদীয় পুরাণে আছে £__ 


বক্তঃ শ্রোতুশ্চোপদেষ্ট রন্থুমোদিতুরেব চ। 

সাহায্যকর্তৃ,গঁদিতং ভক্তি-তুক্তি-বিমুক্তিদম্‌॥ 
প্রৌষ্টপদ্যাং পর্ধিমাঁয়াং হেমসিংহ সমাচিতম্‌। 
দেয়ং ভাগবতায়েদং দ্বিজায় প্রীতিপৃর্বকম্‌ ॥ 


বক্তার, শ্রোতার, উপদেষ্টার, অঞ্মোদিতার, সাহাধ্য কর্তীর, ভক্তি, বিষয় ভোগ, 
ও মুক্তি দানকারী বলিয়। খ্য/'ত। ভাদ্রযাসে পুণিমায় হেমসিংহের সহিত তগবদ্ভক্ত 
্রাহ্মণকে প্রীতিপূর্বক এই ভাগবত পুরাণ দেয়। বিষু, লিঙ্গ, মত্ম্য, গরুড় পদ্ঘ, স্ন্দ 
প্রভৃতি সমুদায় পুরাণে অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম লিখিত আছেঃ উহাতে ভাগনতের 
নাম প্রত্যেকেই আছে। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে পারায়ণ মাহাত্মে ৭১ অধ্যায়ে 
শ্রম ভাগবতের পাঠাম্ুক্রম বণিত আছে এবং সাতদিনে সম্পূর্ণ ভাগবত পাঠ কি 
গ্রকারে করিতে হয়; অর্থাৎ প্রথম দিনে কোন স্থান হুইতে কত দুর, দ্বিতীয় দিনে 
কতদূর, ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে বণিত আছে। উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষাস্ত হইলাম । 
এই পাঠক্রম হইতে বুঝ| যায়, যে দেবী ভাগবতের সহিত ভ্রঘ হইবার কোনও কারণ 
'নাই। অতএব আমর! পাইলাম, যে প্রত্যেক মহাপুরাণে অন্যান্তট পুরাণের নামের 
' সহিত তাগবতের নাম উল্লেখ আছে'। এতস্তিন্র_গরুড়, মৎস্য, বহ্ধ:ববর্ত, স্বন্দ, 
পদ্ম, নারদীয় এই ছয়খানি মহাপুরাণে ভাগবতের নাম ও মাহাত্মা বিশেষভাবে কথিত 
আছে। এই সকল প্রমাণ উপেক্ষা! করিয়া উহা অর্ত্বাচীন কালে রচিত বলিবার 


কোনও কারণ নাই। 


বি: প্রমাণ-_জদমকালীন ও বিজাতীয় £ 

উইলপন্‌ সাহেব তাহার অন্দিত বিষ্ুপুবাণের উপক্রঘণিকায় পুরাণ রচনার কাল 
নির্দেশ বরিগ়াছেন। তাহার মতে ভাগবত- মুঙ্ধবোধ ব্যাকরণকার বোপদেব গ্রণীত। 
বোপদেৰ দেবগিরির রাজ! হেযান্দ্রির সভাপত্ডিত ছিলেন এবং খৃষ্টী ১২শ শতান্বীতে 
তিনি বর্তমান ছিলেন। উইলপন সাহেবের এই উকি ভ্রস্তি পরিপুর্। প্রধ্ষতঃ 


শ্রীমদ্‌ ভাগবত প্রসঙ্গ ১৮৩ 


হেমান্রি-_দেবগিরির রাজ! ছিলেন না, তিনি দেবগিরির রাজার “শ্রীকরণাধিপ” 
ছিলেন; পরে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি থুষ্টীয় দ্বাদশ শতাবীতে বর্তমান 
ছিলেন না, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । হেমাপ্রির প্রধান মন্ত্রীত্ব কালে 
আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি রাজা অধিকার করেন। দ্বিতীয়তঃ: 
বোপদেব ভাগবত প্রণয়ন করেন নাই। তিনি ভাগবতের উপর মুক্তাফল ও হরিলীলা 
নামে ছুইখানি নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। হরিলীল। গ্রন্থে বোপদেব স্পষ্ট লিখিয়াছেন, যে 
তিনি মন্ত্রী হেমাপ্রির তুষ্টি সাধনের জন্ট শ্রীমদ্‌ ভাগবতের স্বন্ধ, অধ্যায় ও অর্থাদি 
নিরূপণ করেন। শ্সোকটি এই £-_ 


শ্রীমদ্ভাগবতন্বন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে । 
বিছুষা বোপদেবেন মন্ত্রী হেমাত্রিতুষ্টয়ে। 


স্থতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্রে ভাগবত বর্তমান ছিল। শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী 
ভাগবতের বিখ্যাত টাকা থৃষ্টীয় ্ুয়োদশ শতাব্দীতে রচন। করিয়াছিলেন । 


তৃতীয়তঃ এনপাইক্লোপিভিয়া ব্রীটেনিকা ৯ম সংস্করণ ৩১ খণ্ড পৃঃ ২৮৩ হইতে 
আমরা জানি যে বন্নালসেন খৃষ্টীয্র একাদশ শতাব্দীতে ভাগবত হইতে শ্লেরক তাহার 
নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। অতএব খুষ্টীঘ একাদশ শতাব্দীর পূর্বে ভাগবত 
বি্তমান ছিল, তাহার গ্রমাণ পাইলাম । 


চতুর্থত:, আল্বারুণী নামক একজন মুগলমান পণ্ডিত গজনীরাজ মামুদের ভারত 
অভিযানের সময় ভারতবর্ষে আসেন এবং মামুদের সহিত ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ 
করিয়া, তাহার ভ্রমণ বিবরণী প্রণয়ন করেন। বালিন ইউনিভার“সটীর প্রফেসার এডওয়ার্ড 
সাচৌ উহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। মামুদের অভিযান থুষ্টীয ৯৯৭ 
হইতে ১*২৫ খুষ্টাবের মধ্যে শেষ হইয়াছিল। ১০৩৭ খুাবে মামুদের মৃত্যু হয়। 
আলবারুনীর বিবন্রণে বিষু্পুরাণের নাম আছে এবং তিনি লিখিয়াছেন, যে উক্ত 
পুরাণান্ুারে তিনি হিন্দুগণের, অষ্টাদশ পুরাণের নাম জানিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে 
নামগুলি এই :-(১) ব্রহ্ম (২) পদ্ম (৩) বিষ (৪) শিব (৫) ভাগবত (বান্থদেব) (৬) 
নারদ (৭) মার্কণেয় (৮) অগ্রি (৯) ভবিষ্ত (১০) ব্রহ্ধবৈবর্ত (১১) লিঙ্গ (১২) 
বরাহ (১৩) স্বন্দ (১৪) বামন (১৫) কৃত্ম (১৬) মতন্য (১৭) গরুড় ও (১৮) ব্রহ্ধাগড। 
আলবারুণী একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে যে সমুদায় নাম যে পারম্পর্ধ/ভাবে প্রদান 
করিয়াছেন, বর্তমান প্রচলিত বিষুপুরাণেও সেই সেই নাম, সেই সেই পরম্পরাক্রমে 
ৃষ্ট হয়। অতএব সিদ্ধান্ত হয় যে খৃষ্টান একাদশ শতান্ধীর প্রথমপাদের পুর্বে উক্ত সমুদায় 
পুরাণ বর্তমান ছিল, ন্বতরাং ভাগবতও বর্তমান ছিল। 
 শর্ঃমতঃ, ভাস একজন প্রাচীন মহাকবি। তিনি কালিদাসের পূর্বতন কৰি। 
পগ্ডিতবর গণপতি শাস্ত্রী তাহাকে থুঃ পৃঃ €ম শতাবীর লোক বলিয়া মনে করেন। 


১৮৪ বেদাস্ত প্রবেশ 


কালিদাস যদি সম্বৎ প্রবর্তক বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের অন্যতম হন, তবে এই সময়ই 
অধিকতর সঙ্গত । কিন্তু কালিদাসের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পঙিতগণের মতভেদ আছে, 
অতএব ভাসেরও কাল নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিবে না কেন? কেহ কেহ বলেন, 
যে তিনি খুষ্টী্ন ২য়, ৩য় শতাবীর লোক। ভাস প্রণীত বালচরিত্রে নিয়োদ্বৃত 
শ্লোকটি আছে বলিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয় বলিয়াছেন £__ 
চঞ্চলচুড়ঞ্চ চপলৈর্বংসকুলৈঃ কেলিপরম্। 
ধ্যায় সথে স্মের মুখং নন্দস্থতং মানবকম্‌ ॥ 
শ্লোকটি পড়িলেই মনে হয়, যে রচয়িতা ভাগবতের ১1৮১৮ শ্লোক ম্মরণ করিয়। 
ইহা রচনা করিয়াছেন। ঘদি তাহা হয়, তাহা হইলে উক্ত পুরাণ তাহার সময়ে 
বর্তমান ছিল, বলিয়! ধর] যাইতে পারে । 
ধষ্ঠত্বঃ, আচার্ধ্য ডি, আর ভাগ্ডারকার প্রণীত [115 4১306015 ০1 4১001606 
ল1100 ৮০119 নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক আছে। উক্ত পুস্তক কৌটিল্যের 
অর্থ শান্ত্রকে ভিত্তিম্ববূপ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে । কৌটিল্য-__-চাণক্ের 
নামাস্তর এবং তিনি মৌর্ধা সম্রাট চন্তরপ্রপ্তের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। চন্তরগ্প্ত ৩২২ খুঃ 


পূর্ববাৰে রাভত্ব লাভ করেন। ভাগ্ডারকার মহাশয় তাহার উল্লিখিত পুস্তকের ৯৬ 
পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন £__ 


4400 11116 060101106 (106 1110119 0100 6%0(6171 01 73191 20919119) 1) 
(08011192) 9110৬9 1)19 11006016011659 (0 116 0১181, [9160156]% (17689 
1170115 ৪110 (1015 ৫0616 11855 0661 51৫01960 1. বাযুপুরাণ (০118. 45 3. 


”৪০-7 ) ৪০০ ৪150 মৎশুপুরাণ (০0. 144 55. 9--15).৮ অর্থাৎ কৌটিলা, তাহার 
অথ্শান্ত্রে ভারতবর্ষের সীমা ও” পরিমাণ নির্দেশ বিষয়ে পুরাণের নিকট খণী। 
-বাযুপুরাণের ৪৫ অধ্যায়ে ৮* হইতে ৮৭ ক্পোকে এবং মহ্শ্তপুরাণের ১১৪ অধ্যায়ে ৯ 
হইতে ১৫ ক্পোকে যে সীমা ও পরিমাণ লিখিত আছে, কৌটিলা ঠিক তাহাই তাহার 
, পুস্তকে লিখিয়াছেন। সুতরাং উক্ত উভয় পুরণ কৌটিল্যের সময় বর্তমান ছিল, ইহা 
বুঝ! যায়। পুরাণকার অর্থশান্ত্র হইতে ভারতবধের সীমা! ও পরিমাণ নির্ধারণ 
করিয়াছিলেন, ইহ! সম্ভব নহে । সুতরাং উক্ত পুরাণছ হইতে কৌটিল্য উহা সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। উপরে দেখাইস্াছি যে মত্স্যপুরাণে ৫৩ 
অধ্যায়ে ২ হইতে ২২ শ্লোক পর্য্যন্ত ভাগবত্তের নাম, গ্লোক সংখ্যা ও মাহাত্ম্য বণিত 
আছে। স্থতরাং কৌটিল্যের সময়ে ভাগবত পুরাণ বর্তমান ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
অতএব এই সমুদয় গ্রমাণ হইতে আমরা পাইলাম, যে ভাগবত অতি প্রাচীন কাল 
হইতে বর্তমান । কৌঁটিল্যের পূর্বেধ কোনও গ্রমাণ এখন দিতে পার] গেল না বলিয়া, 
যে তংপুর্বের ভাগবত বর্তমান ছিল না, তাহা! নহে। যতদিন না, ইহার রচন! 
সম্ষদ্ধে অবিসম্বাদিত গ্রমাণ পাওয়া যায়, ততদিন আবহমান কাল হইতে প্রচলিত 
অন্মন্দেশীয় পর্তিতগণ বর্তৃক গৃহীত, কলির প্রাক্কালে ইহার রচনা কাল সম্বন্ধে সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই। 


শ্রীমদ ভাগবত গ্রসঙ্গ ১৮৫. 


ভ্রীমদ ভাগবত ও দেবী ভাগবত মধ্যে কোনটি মহাপুরাণ? £_ 


শ্রীমদ্‌ ভাগবতের টীকাকার শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী, তাহার ১।১।১ শ্লোকের টাকায়, 
এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া, প্রমাণ প্রয়োগের ছ্বারা গ্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে তিনি 
যাহার টাকা লিখিয়াছেন, সেই শ্রীমদ ভাগবতই মহাপুরাণ, অন্থানি মহাপুরাণ 
নহে। তাঁহার লেখা হইতে মনে হয়, যে সে সময়ে শ্রীমদ ভাগবতের মহাপুরাণত্বের 
বিরুদ্ধে এক সাম্প্রদায়িকমত প্রচলিত ছিল। কবে এই মত প্রথম প্রবত্তিত হয়, 
তাহা জানা যায় না। সেই সময়ে, বা তাহার অব্যবহিত পরে এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব 
ও শান্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বাশবিতণ হয় এবং উভয় পক্ষই সুরুচিকর 
নাম দিয়া অনেকগুলি পুস্তিকা রচনা! করেন; তন্মধ্যে উইলসন্‌ সাহেব ইষ্ট ইতিয়া 
কোম্পানীর পুস্তকালয়ে তিনখানি পুস্তক দেখিয়াছিলেন । উহাদের নাম, যথাক্রমে, 
(১) ছৃজ্জন-মুখ-চপেটিকা, (২) দুর্ন-মুখ-মহা-চপেটিকা, (৩) দুর্জন-মুখপন্মপাদুক। 
ইহাদের মধ্যে একখানিও দেখিবার সৌভাগ্য আমার হম নাই। যাহা হউক, 
আমি সেই পুরাতন বিতণ্ডা উথাপন করিয়া সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্ত বৃদ্ধি করিতে 
চাহি না। আমি মাত্র তিনটি অতি সহজে উপলব্ধ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করি এবং পাঠকগণকেই নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনুরোধ করি। 

প্রথম বিষয়টি এই, উপরে লিখিত হইয়াছে, যে পদ্ম, গরুড়, স্বন্দ, নারদীয় 
অন্ততঃ এই চারিখানি মহাপুরাণে শ্রীমদ্‌ তাগবতের মাহাত্মা, অনুব্রমণিকা প্রভৃতি 
এরূপতাবে বধিত আছে, যাহাতে কোনও প্রকার সন্দেহই থাকিতে পারে না। 
দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, দেবী ভাগবতের ১৩৩৪, ১৩।৩৯ ও ১২।১৪।১ গ্লোকে উক্ত 
পুরাণের নাম শীমদ্‌ ভাগবত বলিঘ্া কথিত আছে, কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত নামে 
এ পুত্লাণ লোকসমাজে প্রসিদ্ধ নহে। অন্য পক্ষে অন্য পুরাণখানি শ্রীমদ্‌ ভাগবত 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পৃজিত। এবং উহার সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য, অন্ত 
পুরাণখানি “দেবী ভাগবত” নামে প্রচলিত । উহ! শ্রীমদ্‌ ভাগবতের ন্যায় প্রর্সিদধি 
লাভ করে নাই। তৃতীয় বিষয়টি এই, যে দেবী ভাগবত্তের ১৩৩৬ গ্লোকে ও. 
১৩৩৯ গ্লোকে স্পষ্ট কথিত আছে, যে ব্যাস পুরাণ রচনা করিয়া উহা স্বীয় পুত্র 
শুককে অধ্যাপন| করেন, কিন্তু দেবী ভাগবতে শুক বক্তা নহেন এবং শুক যে 
কোনও গ্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ বণিত নাই। এই তিনটি বিষয় 
বিশেষ গ্রাণিধান যোগ্য এবং এই তিনটি হইতে সহজ সিদ্ধান্ত হইবে, কোন পুরাণ 
থানি আসল এবং কোনখানি তাহার অনুকরণে রচিত। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
উপসংহার 


ভারতবর্ষ জগতের সমুদ্র ধর্মের অভিনয় ক্ষেন্র ভবিষ্ততে অন্তবতঃ জমন্বয় 
ক্ষেত্র হইবে £_ 


শ্রীভগবানের অনুগ্রহে বন্ধন্থত্রের সংক্ষেপালোচনা যথাশক্তি সমাপন করিষ্না 
উপলংহারে উপস্থিত হইগ়াছি। ব্রদ্ষহত্রে প্রতিপারদিত তত্ব, কত উদার, কত 
সার্বজনীন, কত কল্যাণকর, যদি ইহার ক্ষীণতম আভাস দিতে পারিয়া থাকি, 
তাহা হইলে আমার যত্বু চেষ্টা, পরিশ্রম সম্পূর্ণ সার্থক বলিয়া মনে করিব। ব্রদ্ধতত্ব 
আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে জগতের সমুদায় বাদ ব্রহ্ষকেই নির্দেশ করে, 
এবং জগত্তব, জীবতত্ব প্রভৃতি সমূদায় ব্রদ্ধতত্বের অন্তভূক্ত। ত্রদ্ষের লিঙ্গভেদ নাই, 
একারণ ক্লীবলিঙ্গ “তৎ* ও “সৎ” শব্ধ দ্বারা তাহার নির্দেশ? সমুদায় শব কি লৌকিক, 
কি বৈদিক, মুখ্যভাবে ব্রহ্ষকে নির্দেশ করে এবং মাত্র গৌণ ভাবে তত্তৎ বস্তকে 
নির্দেশ করে। এই সমুদায় হইতে আমরা পাইলাম যে, যে কোনও ব্যক্তি, হে 
কোনও দেশে, যে কোনও নামে উপাসন! করুন ন1 কেন, উহা! তাহাতেই পৌছুছবেই । 
ইহ1 অপেক্ষা উদার, সার্ধজনীন ও কল্যাণকর শিক্ষা আর কি হইতে পারে? 
ভারতবর্ষের ঝষিগণ এ শিক্ষা এ দেশে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই, যখন অগ্রণাপালক 
পারসিকগণ নিজ স্বদেশে উৎপীড়িত হইয়া, উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, 
তখন তীহার] ভারতবর্ষে আশ্রয়স্থান পাইলেন। এই একই কারণে ভারতবর্ধ সমুদার 
ধর্মের অভিনয় ক্ষেত্র হইয়া দরাড়াইয়াছে এবং ভবিষ্যতে সমুদায় ধর্শের সমন্বপ 
এখান হইতেই হইবে, এ আশ! দুরাশ! বলিয়া মনে হয় না। 


'্রহ্মমূত্রে প্রতি পাদিত তত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রত্িত্ঠিত কিনা ? £_ 


বৈজ্ঞঞনিক পন্থা, বৈজ্ঞানিক উপায়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক আলে চনা 
প্রভৃতির ধৃয়া, আজকাল সর্বত্র। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতগণের 
মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন, ধাহারা মনে করেন, যে পাশ্চাত্য দর্শনই বৈজ্ঞনিকভাবে 
আলোচিত, ভারতীয় দর্শন তাহা নহে, কেননা উহা! ন্যায়ানুপারী হইলেও, 
তর্কশাস্থান্্যায়ী প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া, বেদ ও উপনিষদ 
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উপসংহার ১৮৭ 


সমূহকে দ্বতঃ প্রমাণ গণ্য করিয়া, তাহাদের উক্তির উপর ভিত্তি স্থাপন করতঃ সিদ্ধান্ত 
প্রতিষ্ঠা করিঘ্বাছে, অতএব উক্ত দর্শন বিজ্ঞান সম্মত কি করিয়া বলা যাইবে । কথিত 
আছে যে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও উক্ত মত পোষণ করিতেন 
( দেখ পাদটাকা )। এই মত কতদৃর সঙ্গত তাহার সংক্ষেপ আলোচন] করা বাউক। 


পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল পর্যালোচনা করিলে, ইহা সহজে বুঝ! যায় যে, কি জড় 
বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি অধ্যাত্স বিজ্ঞান সমুদায়ের মূলে ইন্দ্য়াল্গগ জ্ঞান। 
ইন্জরিয়াতিগ জ্ঞান হইতে পারে, ইহ] পাশ্চাত্য টজ্ঞানিকগণ ধারণা করিতে পারেন 
না। জড় বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয় সহায়ক, দুরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র সহযোগে 
সাধারণ ইন্ড্রিয়ের অগ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করিয়া বিজ্ঞানের জয়গান 
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১৮৮ বেদাস্ত প্রবেশ 


উদ্ভিদ দেহে যন্ত্রণার নিদর্শন হ্বূপ আকুঞ্চনাদি সাধারণ ইন্দ্িয়ের অগোচর হইলেও, 
সহায়ক যন্ত্র সাহায্যে প্রত্যক্ষ দেখাইয়৷ কৃতিত্ব অঞ্জন করিলেন। যন্ত্র সাহায্যে 
বিশেষ আলোক কিরণ প্রত্যঙ্গীরুত করিয়৷ চিকিৎস। শাস্ত্রে যুগান্তর আনয়ন করিলেন । 
রাসায়নিক, পার্থিব বস্তজাতের স্থকৌশল ব্যবহারে, নৃতন বস্থর অভিব্যক্তি করিলেন, 
বন্তর সার--( দৃষ্টান্ত স্বরূপ, থাস্চন্রব্যের ভাইটামিন ) পৃথকীকৃত্ত করিয়া লোক- 
সমাজে উপকার সাধন করিলেন। মনোবিজ্ঞানব্দি ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিদ্‌, মস্তিষ্কের 
স্থকৌশল পরিচালনে, বুদ্ধিবৃত্তির পটুতম ব্যায়ামে, তর্ক শান্ত্রান্থমোদিত পন্থার রেখামাত্র 
অনতিক্রমণে, যুক্তি ও বিচারের অতি নিপুণ প্রয়োগে, নৃতন নৃতন তথ্য আবিষ্কার 
করিয়া, লোক সমাজে ধন্যবাদাহ হইলেন এবং স্থপপ্ডিত বলিয়া খ্যাতি অঞ্জন করিলেন । 
কিন্তু বলা বাহুল্য, যে তাহাদের গবেষণা॥ যুক্তি, বিচার, পরীক্ষা প্রমাণ, দিদ্ধাস্ত সমুদ্রায়, 
গুত্যক্ষ জান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে লব্ধষ-জন্ম অনুমানের উপর নির্ভর করে, স্থৃতরাং 
উহারা ইন্জরিয়ান্ছগ ও দেশ-কাল-পরিচ্ছেদের অন্তভূ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয় 
বা ইন্দ্রিয় সহায়ক যন্ত্র কখনই নির্দোষ হইতে পারে না, স্থৃতরাং ইন্দরিয়ান্রগ জ্ঞান উহাদের 
প্রকৃতিগত দোষে ছৃষ্ই হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? এজন্ত শাস্ত্র ইন্দডরিয়ান্থগ জ্ঞান 
মাত্রেই “করণ[পাটব দোষ আছে, বলিয়৷ ব্যক্ত করিয়াছেন। “করণাপাটঝ অর্থ 
করণের বা সাধনের বা উপায়ের অপাটব-_অপটুতা1, অনিপুণতা1। এই দোষের জন্য 
ইন্দ্রিয় ও তৎসহায়ক যন্ত্রের সাহাযো উপলব্ধ জ্ঞান কখনই সম্যকৃজ্ঞান হইতে পারে 
না। স্থতরাং জড় বিজ্ঞানবিদ তাহার পরীক্ষাগারে হ্ম্্তম বিক্ষেপ প্রত্তীতিকারী 
অতি উচ্চাঙ্গের যন্ত্র সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা সম্যক্জ্ঞান নহে। 
উচ্চগণিতের গিদ্ধাস্তও এ দোষ হইতে মুক্ত নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গণিতহ্দ্‌ একটি 
কাল্পনিক সম্পূর্ণ দৃট বস্ত (৪ 0676০ 11810 0০ ) ভিত্তি শ্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার 
গাণিতিক প্রক্রিয়া গ্রয়োগ করতঃ গবেষণ! করিলেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত উহার উপরে 
স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাহার বল্পন। প্রন্'ত উক্ত বস্তর বাস্তব অস্তিত্ব সৃষ্টিতে নাই। 
সুতরাং তাহার সিদ্ধান্তের সহিত বস্তগত মিল নাই, প্রত্যুত সিদ্ধান্তের কাছাকাছি 
:( 01056 2010:0511096107 ) যায় বটে। একারণ গণ্চিত বা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত 
ভ্রান্ত সত্য নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে কেপ,লারের সিদ্ধান্ত 
নিউটন কর্তৃক্রাস্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছিল, আবার নিউটনের সিগ্ধাস্ত ২৫০ 
সাদ্ধ ছুইশত বৎসরের অধিক কাল অব্যাহত ভাবে চলিয়া, বর্তমানে আইনষ্টাইন 
কর্তৃক ভ্রান্ত বলিয়৷ গ্রতিপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্ত) বিজ্ঞানবিদ এই ''করণাপাটব” 
দোষের জন্ত যে ভ্রম সংঘটিত হইতে পারে, তাহ! কল্পনা করিয়া, এবং সেজন্য 
তাহার পরীক্ষালন্ধ ফলে কিছু যোগ বিয়োগ করিয়া (81518 21) ৪1109৬21106 10£ 
5:1০) সমীকরণ করিবার চেষ্টা করেন । 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কি জড়বিজ্ঞানবিৎ কি মনোবিজ্ঞানবিৎ, কি অধ্যাত্য- 
বিজ্ঞানবিৎ, কি গণিতজ্ঞ, সকলেই দেশ-কাল-পরিচ্ছেদের অন্তভুক্ত বন্তনিচয়ের 


উপসংহার ১৮৪ 


আলোচনা করিয়া থাকেন। যেবস্ত দেশ কালের অতীত, বাক্য মনের অগোচর, 
ভাষা যেখানে যৃক, চিন্তা যেখানে পন্ু, ইন্দ্রিয়াগ চিন্তা ও জ্ঞান যেখানে অন্ধ, পথ 
দেখিতে পায় না, তাহার! সে বস্তর আলোচনা করেন না। কেহ কেহ উক্ত 
আলোচনায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেও, উহা! অব্যজ, 
অনির্দেন্ট, অচিন্ত্য ইত্যার্দি বলিয়৷ দূর হইতে পরিহার করিয়াছেন। উহার 
আলোচনায় তাহাদের মূল্যবান মন্তি্ক বিলোড়িত করেন নাই। উহার অপরোক্ষ 
অনুভূতি লাভের চেষ্টা, বাতুলের কার্য বলিয়৷ মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
মন যে দেশ-কাল-পরিচ্ছেদের উপর উঠিতে পারে, এংং তাহার উপরে যে তত্ব, 
অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য, তাহার অপরোক্ষান্থভৃতি লাভ করিতে পারে এবং উক্ত 
লাভ-__-পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি মনে করিয় তাহাতে সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিতে পারে, 
ইহ] তাহাদের ধারণার বহির্ত। 

কিন্তু প্রাচীন ভারতের খধিগণ, গুরু-শিঘ্য পরাম্পরা ক্রমে সহশ্র সহত্র বংসর ধরিয়া, 
একাস্তিক নিষ্ঠা ও সাধন সহযোগে, উক্ত অবাক্ত, অনির্দেশ্ত, অনিন্ত্য তত্বের অনুসন্ধানে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । একাস্তিক সাধনা, প্রাণপাত চেষ্টা কি কখনও বিফলে 
যায়? সর্বজ্ঞ সব্ববিদের নিকট মানবের অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও লুক্কার্িত থাকিতে পারে 
ন]। একাস্তিক সাধনার কথ|। কি? পরমতত্ব, ইন্দ্রিযানুগ জ্ঞানে, অব্যক্ত, অনিদেষ্ঠা, 
অচিন্ত্য হইলেও, দ্বয়ম্প্রকাশ, জ্যোতিঃপ্বরপ ত বটে। যিনি স্বয়জ্প্রকাশ, ধাহার 
জ্যোতিঃতে সমুদায় 'প্রকাশিত, ধাহাকে প্রকাশ করিতে, অন্ত জ্যোতিঃর প্রয়োজন 
হয় না, তাহার আত্ম-গ্রকাশ ত নিত্যসিদ্ধ, সর্বদ। সব্ধত্র দেদীপ্যমান, কোথাও 
উহার ব্যাভিচার নাই। আমর! আবরণ স্থট্টি করিয়া উহা আচ্ছাদিত করি মাত্র। 
এই আচ্ছাদনেত্ অপদারণে উহ] স্বাভাবিক ওজ্জল্যে উদ্ভাসিত হুইবে, তাহার কথা 
কি? এই আবরণ কিরূপে অপসারিত হইতে পারে, তাহ] আমরা উপাসনাততত্ব 
আলোচনায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

কি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, কি ভারতীয় ঝষি, উভয়েই জানিতেন, যে জগতে স্ুল। 
স্থক্ম উভয়বিধ তত্ব বর্তমান্ন এবং তত্ব যত স্ুক্ম হইবে, সংযত করিতে পারিলে উহ 
তদপেক্ষা স্থলতত্বের উপরে তত অধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে এবং উহাকে 
অভিভব করে; পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তাহার এই জ্ঞান জড়শক্তির (আলোক, তাপ, 
তড়িৎ, চৌন্ুক প্রভৃতি শক্তির ) ভিতর সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং তাহাদিগকে 
সংযত করিয়া ব্যবহারিক জগতে মানবের স্থখ সম্ভোগের উপকরণ বুদ্ধি করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । ভারতীয় খাষি, তাহার এই জ্ঞান অধিকতর সুক্ম অধ্যাত্মশক্তি (চিত্ত- 
মন-বুদ্ধি-অহস্কার পঞ্চতম্মাত্র প্রভৃতি ) তে প্রয়োগ করিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন 
যে হুক্্তম পরমতত্ব অধিগত করিতে পারিলে, অন্যান্য সমুদায় তত্ব, কি জড় জগতের, 
কি অধ্যাতর জগতের, আপনাপনি অভিভূত হইয়া জ্ঞানের অধিগম্য হুইয়। পড়িবে। 
এক বিজ্ঞানে সর্ব বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা, এই পিদ্ধান্তের জাজল্যযান প্রমাণ দিতেছে। 


১৯৪ বেদাস্ত প্রবেশ 


ভারতীয় খষি, সেই হুক্্তম পরমতত্বের অপরোক্ষান্ভূতি লাভ করিয়া! আনন্দে, 
অধীর হইলেন এবং দেখিলেন, যে জড়তত্বের আলোচন। ও জ্ঞান ছেলেখেলা মাত্র । 
পরম পুক্রষার্থ লাভের নিকট উহ অতি হেয়। উহার বাস্তবিক সত্তা নাই। বিশেষত: 
পরমতত্ব অধিগত হইলে জড় জগতের কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। তিনি তীহার, 
অপরোক্ষান্থভূতি লব্ধ আনন্দ সংবাদ লোক সমাজে প্রকাশ করিয়৷ সকলকেই সেই 
পথে আকর্ষণ করিলেন। তাহার সেই আনন্দ সংবাদ প্রথম পরিচ্ছেদে ৮ পৃষ্ঠা 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৩1৮ মন্ত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে । 


উক্ত মন্ত্রের আলোচনায় আমর] বুঝিয়াছি, যে পরমতত্বের অপরোক্ষাহথভূতি 
ইন্দ্রিয় দ্বারে লব্ধ অনুভূতি নহে। ইহা “অনুভূতি শ্বরূপের অন্থভব, জ্ঞান শ্বরূপের 
জ্ঞান,” ইন্দ্রিয়ের দোষে ইহ সম্পক্ত নহে, ইন্দ্িয়ান্থগ জ্ঞান অপেক্ষা, ইহা “লক্ষ লক্ষ 
গুণে ঘনিষ্ঠ, সুস্পষ্ট, উজ্জল, প্রাণারাম, ছিধাসংকোচ শূন্য ।” জীবতত্ব আলোচনায় 
আমর] বুঝিয়াছি “ব্রহ্ম যেমন অজ্জ, নিত্য ও শ্রাশ্বত, জীবও তদ্রপ অজ, নিত্য ও 
শাশ্বত” এবং জীবের স্বরূপাভিব্যক্তিতে জীব ব্রদ্ধ হইতে অভিন্ন এবং তখন তাহার 
শক্তি অপীম। জীব তখন ব্রন্ষের অনুভব করিতে সমর্থ। একের ম্পন্দন তখন 
অপরে প্রতিম্পন্দন জাগাইযনা তোলে । জীব স্বরূপে ও ব্রদ্ধ স্বরূপে তখন ভাবের 
আদান প্রদান চলিতে থাকে। আত্মায় আত্মায় তখন মিলন বা সংবেদন প্রবাহ 
ছুটিতে থাকে। প্রাচীন খষিগণ দেখাইয়। গিয়াছেন, যে সাধনাবলে, তাহ! 
ইহজীবনে অধিগম্য। তবে তখন জাগতিক বিষয় ও তাহাদের উপভোগের সাধন 
স্বরূপ ইন্দ্রিয়নগণ হইতে আত্ম স্বরূপকে পৃথক করিয়া কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। তাহা 
কি প্রকারে কর! সম্ভব, তাহারও উপায় নির্দেশ করিতে তাহার! কাপণ্য করেন নাই। 
এবং যে কেহ, তাঁহাদের কথিত উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহার! সকলেই তাহাদের 
লব্ধ অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহ তাহারা মুক্তকণ্ে প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। স্থতরাং আমরা বুঝিলাম, যে জড় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সমুদায়, যেমন ইন্ডিয়া 
জ্ঞান এবং তাহার সহায়ক যন্ত্রাদি দ্বারা পরীক্ষাসিদ্ধ, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সকলও 
সেইরূপ ইন্দ্িয়াতিগ জ্ঞান এবং তৎসাধনভূত প্রক্রিয়া ছ্বারা পরীক্ষাসিদ্ধ। উভয় 
বিজ্ঞানের পরীক্ষা! সমুদ্ায়ের উল্লেখ সম্ভব নহে। জড় বিজ্ঞানের এবং অধ্যাত্য 
বিজ্ঞানের অঙ্গভৃত এক এক বিষয় সন্বন্ধেগ্রস্থনিচয় যখন সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ, তখন 
একটি ক্ুত্্/প্রবন্ধে উহাদের স্বল্পমাত্র উল্লেখও সম্ভব নহে, ইহ] বলাই বাহুল্য। 


আমর আরও বুঝিলাম, যে জড় বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য 
অত্যন্ত পৃথক; স্থত্রাং উহাদের প্রতিপাদনের হেতুভূত পরিদর্শন ( 90561581101 ) 
এবং পরীক্ষা! (656110161%) প্রভৃতির ধার! যে বিভিন্ন হইবে, তাহার কথ! কি? 
একারণ পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান বা দর্শনের পরিদর্শন ও পরীক্ষার ধারার সহিত, 
ভারতীয় অধ্যাত্স বিজ্ঞানের উক্ত উভয়বিধ ধারার একা নাই। কিন্ত তাই বলিয়া! 
ভারতীয় অধ্যাত্ব ।বিজ্ঞানের উক্ত ধার! অবৈজ্ঞানিক বল! যায় না। পাশ্চাত্য 


উপসংহার ১৯১ 


পঙিতগণের বিজ্ঞানের পরিভাষার সহিত ভারতীয় খধিগণের উক্ত পরিভাষার মিল 
নাই। যদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিজ্ঞানের পরিভাষান্ুসারে - ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, 
অবৈজ্ঞানিক বল, তাহার উত্তরে আমরা বলিব, যে বিজ্ঞানের ভারতীয় পরিভাষানুসারে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন, স্বধু অবৈজ্ঞ/নিক নহে, অসৎ, হেয় তুচ্ছ। ভারতীয় প্রাচীন 
খাষগণ শাস্ত্র ও গুরূপদেশ লব্ধজ্ঞনকে জ্ঞান এবং অপরোক্ষান্ুভৃতি লব্ধ জ্ঞানকে 
বিজ্ঞান আখ্যায় আখ্যায়িত করিষধাছিলেন। তাহাদের অপরোঙ্ষান্থভূতি ইন্দ্রিয়াতিগ 
জ্ঞান পর্ধযায়ে পড়ে এবং তাহ জীবের ন্বরূপাভিব্যক্তিতে অধিগম্য, ইহা ব্ল! বাহুল্য। 
যাহা হউক ভারতীয় খষিগণের বিজ্ঞানের উক্ত পরিভাষান্ুদারে, তাহাদের 
অপরোক্ষান্ুভূতিলন্ধ সিদ্ধান্ত সকল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের 
সিদ্ধান্ত সকল, ন্বরূপাভিব্যক্তিতে অপরোক্ষানুভূতি পরিস্ফুট হুইলে, পরিদৃশ্ঠমান হয় 
ন1 বলিয়া, অবৈজ্ঞানিক, অপৎ, হেয়, তুচ্ছ বলিয়া তাহাদের দ্বার পরিত্যক্ত । 


উপরে যে অপরোক্ষান্তূতি বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের কথা বলা! হইল, উহ] আমাদের 
নিজের উক্তি নহে। পাগল দর্শনে তাহার স্পট উক্তি আছে। পতগুলি মুনি 
তাহার যোগদরশণে সমাধিপাদে ৪২, ৪৩, ৪৫ স্থত্রে, সবিতর্ক, নিব্বিতর্ক, সবিচার ও 
নিব্বচার, এই চারি প্রকার সবীজ সমাধির উল্লেণ করিয়া, উহাদিগের মধ্যে নির্বিচার 
সমাধি সর্বশ্রেষ্ঠ ্পষ্ট বলিলেন এবং উত্ত সমাধিপাদের ৪৭ শ্ৃত্রে নির্বিবচার সমাধিতে 
“বৈশারছ্* লাভ করিলে, অর্থাৎ উত্তমরূপ অভ্যন্ত হইলে “অধ্যাত্মপ্রপাদ” লাভ হয়। 
ব্যাসদেব তাহার উক্ত সুত্র ভাষ্বে “অধ্যাত্মপ্রসাদ:” পদের অর্থ বলিলেন, “ভূতার্ধ 
বিষয়ঃ ক্রমানমুরোধী স্ফুট গ্রজ্ঞালোকঃ১ টাকাকার ইহার অর্থ বলিলেন "নজ্ঞানালোক- 
প্রকর্ধেণাত্মানং সব্বেষামুপরি পশ্ঠন্‌ ছুঃখন্ত্য়পরীতান্‌ শোচতোজনান্‌ জানাতীত্যর্থঃ 
প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানালোক উদ্হাসন হেত, আত্মা সমুদাযের উপরে, ইহ] দর্শন করিয়া 
্রিতাপর্ি্ অন্ুশোচনকারী জনগণকে জানিতে পারেন-_অর্থাৎ তখন তাহার 
আত্মসাক্ষাৎ্কার লাভ হয় এবং আত্মরর্শন হইলে, সংসারের লে।কগণের ত্রিতাপজ্ঞাল! 
এবং তাহার কারণাদি তাহার নিকট অব্যক্ত থাকে না, তখন তাহার "ঝতভ্তরা প্রজ্ঞা, 
লাভ হয়, ইহ1 উক্ত পাদের ,৪৮ সুত্রে কথিত আছে । “খতন্তর]” পদের অর্থ-_ 
ব্যামদেব বলিলেন £_-“অন্থর্ধা সা, সত্যমেব বিতত্তি, ন তত্র বিপর্ধযাসগন্ধোহুপ্যন্তি',-_ 
“ঝতন্তরা” নাম অন্র্থ বটে, কেননা “এ প্রজ্ঞ। (জ্ঞানালোক,) কেবল খত বা সত্যকেই 
প্রকাশ করে, তৎকালে ভ্রম প্রমাদের লেশও থাকে ন1” যোগীগণ এই “খতন্তর।', 
্রজ্ঞাদ্বার৷ সমুদায় বস্ত যথাবৎ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। ইহাই অধ্যাত্ব বিজঞান। 
পাতগ্জল দর্শন এবং উক্ত দর্শনে কথিত তত্ব সকল--কাল্পনক অতিশয়োক্তি নহে। 
উহাতে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের উপায়, উহাদের কার্ধতঃ অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া, অনুষ্ঠানে 
সিদ্ধিলাভ করিলে অপরোক্ষান্থতৃতি লাভ, এবং অপরোক্ষানুভৃতিতে সমুদায় স্বরূপতত্ের 
জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, ইত্যাদি বিশদভাবে বণিত আছে। অনুষ্ঠানসাপেক্ষ 
'গ্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান না] করিয়া “কিছুই নয়” বলিয়। উড়া ইয়! দেওয়া ূর্থতার পরিচায়ক, 


১৯২ ব্দোস্ত প্রবেশ 


তাহাতে সন্দেহ কি? উপরে লিখিত পাতঞ্ল দর্শনের কয়েকটি সুত্রের অতি সংক্ষেপ 
আলোচনা হইতে আমর] বুঝিলাম যে 'খতত্তর] প্রজ।”ঃ লাভ মানবের আয়ত্ত । উহ 
'লাভ করিতে পারিলে, কি জড়, কি চেতন, কি ভূত, কি ভৌতিক, সমুদয়ের প্রকুততন্ব, 
উক্ত গ্রল্ঞাগ্রাপ্ত সাধকের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে । কিছুই জানিবার বাকি 
থাকে না। প্রাচীন খধিগণ, ইহা বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া 
অত জোরের সহিত “এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান* প্রতিজ্ঞা শ্রতিতে সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন । 


উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের বা 
দর্শনের এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিভিন্ন এবং প্রতিপাদনের প্রক্রিয়া 
ও বিভিন্ন । আমাদের জাগ্রদবস্থায় ইন্জিয়গণ ্ব শ্ব কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকে, এবং তখন 
আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় সাহায্যেই জ্ঞানলাভ করি, .ইহ1 ইন্দিয়ান্গজ্ঞান বলিয়া 
উপরে কথিত হইয়াছে । ব্ল! বাহুল্য, যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বা দর্শনের প্রতিপাদ্দিত 
তথ্য সকল, উক্ত বিজ্ঞান ব1 দর্শনবিদি্গণের জাগ্রদবস্থায় পরিদর্শন পরীক্ষা ও 
তাহা হইতে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তির উপর নির্ভর করে। তাহার! জাগ্রদবস্থার অতীত 
অবস্থায় জ্ঞান হইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃত সত্য জ্ঞান, এরূপ মনে কর! বাতুল্যের 
কার্য বলিয়া যনে করেন। কিন্তু ভারতীয় খষিগণ জাগ্রদবন্থার জ্ঞানের উপর 
কিছুমাত্র আস্থ। প্রদান করেন নাই। তাহার] বিশেষরূপে অন্ধাবন করিয়াছিলেন, 
যে জাগ্রদবস্থায় লব্জ্ঞ(ন, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব প্রভৃতি দোষে ছুষ্ট, এ কারণ 
যেজ্ঞানে উক্ত প্রকার দোষ মাঞ্রের সম্পর্ক লেশ নাই, তাহার] সেই জ্ঞানলাতের 
জন্ত আত্মনিয়েগি করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক জগতে, আকাশ- 
ব্যাঞ্ধ তড়িৎশক্তিকে সংযত ও যন্ত্র্ধ করিয়া, আলোক উদশীরণে অন্ধকারনাঁশ, 
ব্জনীলঞ্চালন, সংবাদপ্রেরণ, পাক-কার্য-সম্পাদন, জলোত্তোলন, ট্রাম ও রেলের 
স্রুত গমন প্রভৃতি কার্যে নিয়োগ করিয়। লোকের স্থখ ও সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছেন, 
লন্দেহ নাই। উক্ত বৈজ্ঞানিক, জড়শক্তিকে সংযত করিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া 
তাহ! দৈনিক কার্ধো লাগাইতে সমর্থ হুইয়াছেন। ভারতীয় অধ্যাত্ম বৈজ্ঞানিকের 
সংযমের উপায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি জানেন ও বুঝেন, ধে বাহ্‌জগৎ-_আত্মশক্তির 
বিলাস মাত্র। আত্মশক্তি সংযত করিতে পারিলেই, সমুদয় শক্তি আপনাপনি সংযত 
হইতে বাধ্য। তখন সমুদ্বায় জড় শক্তির উপর প্রভুত্ব আপনাপনিই আসিয়া পড়ে। 
এই সংযমের উপায় তাহার শাস্ত্রে সর্বত্র। ভগবান গীতায় ইহার প্রতি লক্ষ্য 
করিয়! বলিয়াছেন £-- 


য। নিশ। সর্ব ভূতানাং তন্াং জাগন্তি সংযমী। 
যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি, সা নিশা পশ্ঠতো মুনেঃ ॥ গীতা ২৬৯ 


উপসংহার ১৯ 


“সাধারণ ভোগী মানবের পক্ষে যেটি রাত্রির ন্তায় চিন্তার অবিষয়, ত্যাগী 
সংযমীর পক্ষে সেইটিই আলোকময় দিবার ন্যায় চিন্ত! বা অন্ুসন্ধ/নের বিষয়। 
সাধারণ জীব হৃষ্টাস্তঃকরণে উত্তেজিত হইয়৷ যে বিষয়ের অনুশীলনে 
প্রবৃত্ত হয়, সর্ধজ্ঞান সম্পন্ন মননশীল মুনির পক্ষে তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন 
রাত্রি উপেক্ষার বিষয় হয়, সন্দেহ নাই।” শ্রীযৃক্ত খগেন্ত্র নাথ শাস্ত্রী 
কৃত ব্যাখ্য]। 


সাধারণ মানবের পক্ষে জাগ্রদবস্থাই উত্তেজনা. অনুশীলন, কম্ম প্রেচেষ্টার প্রকৃত 
কাল, কিন্তু মননশীল সংযমীর পক্ষে, তাহ রাত্রির ন্তায় চিন্তার বিষয় নহে। 
অন্ত পক্ষে সাধারণ মানব, যাহাতে সম্পূর্ন প্রশহ্থপ্ত, সংযমী তাহাতে পূর্ণ জাগ্রত। 
গীতার এই উক্তির প্রতিধ্বনি আমর] শাস্তি গীতায় শুনিতে পাই। 


জা গ্রদপি স্থুযুপ্তিস্থে। জা গ্রদ্ধন্্ম বিবঞ্জিতঃ | 
সৌধুণ্তে ক্ষয়িতে ধর্মে ত্বজ্ঞানে চেতন; স্বয়ম্‌॥ 
শান্তি গীতা ৭1৩৪ 
হিত্ব। স্যুপ্তাবজ্ঞানং য্তাবে! ভাববজ্জিতঃ। 
প্রজ্ঞয়। স্বরূপং জ্ঞাত্বা প্রজ্ঞাহীনস্তথা ভব || শান্তি গীত ৭৩৫ 


_-জাগ্রৎ থাকিয়াও স্বযুপ্তিস্ব_অর্থাৎ জাগ্রদ্ধশ্খ ইন্দ্িয়াদি বাপার ও 
যুপ্তিধর্মী অজ্ঞান বিবজ্জিত। ন্ুযুণ্তিধর্শ অজ্ঞান বিলীন হইলে কেবল 
্বয়ং শব্ববাচ্য টৈতন্য মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। ্থযুপ্তিধর্ জ্ঞানকে পরিত্যাগ 
করিলে, যে ভাববজ্জিত ভাব ক্ফৃত্তি পায়, প্রজ্ঞ৷ দ্বারা তাহা আপনার স্বরূপ 
জানিয়া প্রজ্ঞাহীন হও।” 


উপরে শাস্তি গীতার শ্লোক দুটীতে যাহ! কথিত হইল, তাহা যে কেবল শব্দ 
বিন্যাসের চাতুরী মাত্র এবং.উহা রচয়িতার কল্পন। প্রস্থত, তাহা নহে। এযপ্তাবো! 
ভাববজ্জিতঃ ভাববিবজ্জিত ভাব-_সাধারণ দুষ্টিতে উহ! পরম্পর বিরোধী বলিয়া মনে 
হয়, কিন্তু ব্রদ্ধতত্ব আলোচনায় আমর] বুঝিয়াছি যে, সমুদায় বিরোধীগুণের ও ধর্শের 
সমাধান তাহাতে, আত্মতত্ব, ব্র্মতত্ব হইতে অভিন্ন; স্থতরাং আত্মতত্বেও সমুদয় 
বিরোধীগুণের ও ধন্মের সমাধান । বিশেষতঃ নিব্বিকল্প সমাধিতে ভাব বজ্জিত 
অবন্থ। প্রাপ্তি হয়, কিন্তু তখনও ভাবের অভাব হয় না, যাহ। ভাবস্বরূপ, তাহার 
অভাব কোনও কালে নাই, সৎ ম্বূপের অসদ্ভাব কখনই হইতে পারে না, এ 
কারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে হুইলে “যদ্ভাবো৷ ভাববজ্জিত” বল! ভিন্ন উপায় নাই। 


যাহ৷ হউক আমনা। বুঝিলাম, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তাহাদিগের 
জাগ্রদবস্থায় উপলন্ষজ্জান হইতে দিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্ম 


১৩ 


3৪৪ বেদাস্ত গ্রবেশ 


বৈজ্ঞানিক খষি জাগ্রদবস্থার উপর কিছুমাত্র আস্থা না দিয়া, জাগতিক তিন 
অবস্থা (জাগ্রৎ-্বপ্রন্থযু্ধি) পরিত্যাগ করিয়া তাহার উর্ধে তুরীয় অবস্থায় 
আপনাকে উন্নীত করিয়া, মূল কারণ স্বরূপ পরমতাত্বের অপরোক্ষান্থভূতি লাভ 
ররেন, তখন তাঁহার নিকট সমুদ্ায় বস্তর তত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। হবয়্রকাশ 
জ্ঞান শ্বরপের অব্যভিচারী জ্ঞান তখন ম্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। ইহাই 
ইন্জিয়াতিগ জ্ঞান বলিয়। উপরে কথিত হইয়াছে । তখন ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটৰ 
গ্রভৃতি দোষের লেশ-সংম্পর্শ তাহাদের সিদ্ধান্তে থাকে না। বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি 
এই প্রকারে লব্ধ অপরোক্ষান্ুভূত্তির ফলে পরিপূর্ণ, এ কারণ উহার! অপৌকুষেয় 
নিত্যসিহ্ধতত্বে জাজগ্যমান। দলে সকলে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব প্রভৃতি দোষের 
লেশমাত্রর নাই। এ কারণ আমাদের দেশীয় জগন্মান্ত আচার্যগণ সহত্র সহন্্র 
বখসর ধরিয়া, উহাদের ন্বতঃ প্রাযাণ্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার 
উপর আপনাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। অতএব ইহ] স্ুম্পষ্ট প্রতিপাদিত 
হইল, যে, বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি প্রামাণারূপে গৃহীত হুইয়াছে বলিয়া ভারতীয় 
দর্শন শান্তর সমূদায় অবৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত নহে । উহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানান্ুমোদিত 
সত্যে পরিপূর্ণ এবং সে বিজ্ঞান, জড় বৈজ্ঞানিকের তথা কথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হইতে 
উচ্চতম পদ্ধতির উপর গ্রতিষ্িত। 


প্রত্যক্ষ গ্রমাণের সহিত শ্রঃতি প্রমাণের সম্বন্ধজ্ঞাপক কয়েকটি দৃষ্টান্ত £_ 


পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত জগৎ ব্যাপার স্বষ্ু পরিদর্শনের ভিত্তির উপর 
প্রততিষ্ঠিত। ভারতীয় খধির নিকট' উক্ত পদ্ধতি উপেক্ষিত হয় নাই। শিক্ষার্থী 
অল্পজ্ঞ শিল্তের জন্য উহ1৷ একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতীয় দর্শনাুসারে প্রত্যক্ষ 
একটি প্রবল প্রমাণ ৷ জাগতিক, ইঙ্্রিয় ঘারে উপলব্ধ, ব্যবহারিক ব্যাপারে উহা! প্রবলতম 
'প্রমাণ। ভারতীয় খষি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অতীন্দ্রিয় অতিজাগতিক বস্ততে প্রয়োগ 
করিতে খ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু তাহার। সিদ্ধান্ত, কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ 
'গ্রমাণের উপর স্থাপন করেন নাই। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণলবধজ্ঞছন, যেমন 
উপযুক্ত পরীক্ষা! বার যাচাই করিয়া, তবে তাহার উপর সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, 
ভারতীয় খষি ও সেইরূপ শাস্ত্রসঙ্গত বিশেষ বিশেষ অনুশীলনে, ইন্দ্রিয়াতিগল্ঞান 
যথোচিত বিকাশ প্রাপ্ত হইলে, উক্ত অতিজাগতিক, অতীন্দরিয় বস্ত, যেরূপ পরিদৃষট 
হয়, তাহার সহিত প্রত্যক্ষ প্রমাণলব্ধ জ্ঞান মিলাইয়! পিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন 
এবং অত্যধিক বিন্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে শ্রুতি প্রমাণও তাহার 
সিদ্ধাস্তের, অনুকূল বারংবার এইরূপ অনুরূপ শ্রুতি প্রমাণ পাইয়া, তিনি. শ্রুতি 
প্রমাপের উপর বিশেষ আস্থাবান হইয়। পড়িলেন। যে সকল খষি এই প্রকার 
আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তীহার! প্রত্যেকে প্রতি ক্ষেত্রে শ্রুতি প্রমাণের 
সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ ও ইন্দিয়াতিগ জ্ঞানলব্ধ সিদ্ধান্তের অবিরোধ দেখিয়া, শ্রুতির 


উপসংহার ১৯৫ 


শ্বতঃ প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইলেন। বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার জন্য 
কয়েকটি দৃ্াস্ত নিয়ে লিখিত হইল । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমর। হষ্টিতত্ব শাস্্মত আলোচন। করিয়াছি । প্রতাক্ষ 
পরিদর্শনের সহিত উহার সম্বন্ধ বুঝিবার চেষ্টা কর যাউক। ভারতীয় খষি প্রত্যক্ষ 
দর্শন করিলেন, যে সমৃদ্রপৃষ্ঠ শ্বভাবতঃ নিষ্বম্প, স্থির, বাস প্রবাহের বেগের 
তারতম্যান্থলারে, অল্প বিস্তর স্পন্দনে, উহাতে তরঙ্গ, বীচি, হিল্লোল, ফেন, বুদ্বুদ্‌ 
প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপের অভিব্ক্তি হুইয়া থাকে । এক খণ্ড কাঠ জড় ও স্থির। অগ্নি 
সংস্পর্শে উহা হইতে ধৃম, তাপ, আলোক, অঙ্গার, পাংশু প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপের 
অভিব্যক্তি হইয়৷ থাকে । তাহার! লক্ষ্য করিলেন, যে বায়ু সুত্র, জল তদপেক্ষা স্থূল) 
অগ্নি নুপ্ম, কাষ্ট স্থল। তাহারা বুঝিলেন যে স্থুলতত্বের সহিত ন্ষম্্রতত্বের ঘনিষ্ঠ 
মিলনে বিভিন্ন নামরূপের অভিব্যক্তি হয়। তাহারা জানেন যে, চৈতন্য নুম্্রতম তত্ব, 
উহার স'হত জড়ের সংমিশ্রণে জগতে নামরূপের অভিব্যক্তি হওয়। স্বাভাবিক, ইহা 
প্রত্যক্ষ পরিদর্শন হইতে অনুমানলন্ধ জ্ঞান। তীঁহার1 অতীন্দরিয় জ্ঞানে ইহ! উপলব্ধি 
করিলেন । শ্রাতিতেও ইহার উল্লেখ স্পটতঃ দেখিতে পাইলেন । ছান্দোগ্য ৬৩1২ 
ও বৃহদারণ্যক ১।৪।৭ মন্ত্রে তাহাদের পিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ দেখিতে পাইয়া 
স্তভিত হইলেন। 


তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে মাটি হইতে কলপী, সরাৰ প্রভৃতি নামরূপের অনেক 
প্রকার বস্ত প্রস্তুত হইলেও উহাদের প্রত্যেকের অণু পরমাণুতে মাটি ভিন্ন আর কিছুই 
নাই। উহাদের সকলের উৎপত্তি মাটি হইতে, স্থিতি মাটিতে এবং ধ্বংস মাটিতে, 
সেইরূপ বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থের মূল অন্বেষণ করিলে, যূলে এক সত্ম্বরূপই পাওয়া 
যায়। বিশ্বস্থ সমুদায়ের কি মহাতৃত, কি তন্মাব্রগণ, কি দেব-মানব-তির্ধ্যক-বৃক্ষ-লতা 
প্রভৃতি বিভিন্ন নামবূপে অভিব্যক্ত বস্তজাত, সমুদায়ের উৎপত্তি, সেই এক অদ্বিতীয় 
সৎ্বূপ হইতে, স্থিতি তাহাতে, এবং লয় ও তাহাতে-_ইহ! তাহার! যুক্তি বিচারে . 
এবং সাধনলন্ধ অপরোঙ্ষান্টভূতিতে বুঝিতে পারিলেন। ছান্দোগ্য শ্রতির ষষ্ট 
অধ্যায়ে উহা স্প্ই কথিত দেখিতে পাইলেন এবং “তত্বমপি” মহাবাকোর সাক্ষাৎকার 
পাইয়া, বিল্বয়ে স্তম্ভিত হইলেন। তাহার] তখন স্পষ্ট বুঝিলেন, যে বিভিন্ন নামরূপের 
অভিব্যক্তি হইলেও, যূলকারণ আত্মা চিরপূর্ণ, কিছুতেই তাহার পূর্ণত্বের হানি হয় না। 
কারণ নামরূপে অভিব্যক্ত সমুদ্বায়ের অণুপরমাণুতে এক অদ্বিতীয় আত্ম! বা সংস্বর্ূপ 
ভিন্ন আর কিছুই নাই। 


ভারতীয় খষি দেখিলেন, যে মানব-দেহ অসংখ্য জীব-কোষে গঠিত। 
শরীরাভ্যন্তরে রক্তকণিকা গুলিও জীবাু। উহার সকলেই সুজীব। উ 


প্রত্যেকের পৃথক্‌ পৃথক জন্ম, বৃদ্ধি, সম্তানোৎপাদন, অপক্ষয় ও মৃত্যু তি বর্তমান 
"আছে ত্রব লে লুদার, মানব প্রমাণের অতি অগ্নকাল মধ্যেই সংসাধিত হয়। 


১০৬ বেদাস্ত গ্রবেশ 


মানবদেহ উহাদের সমবায়ে উৎপন্ন ও পুষ্ট হইলেও, উহাদের পৃথক আস্তিত্ব আছে, 
উহাদের জন্ম, বুদ্ধি, পরিণাম, মৃত্যু প্রভৃতি পৃথক ভাবে পরিচালিত। একজন 
স্বান্থাবান মানবের আযুক্কাল মানবমাণের ১** বৎসর ধরিলে উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত 
মানবদেহম্থ জীবকোষ ও জীবাণুগণে কত সহশ্র সহঅবার জন্ম মৃত্যু সংঘটিত 
হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও, উহাদের সমবায়ে উৎপক্ন মানবদেহ ১** বৎসর 
ধরিয়। গ্রবাহরূপে অব্যাহত ভাবে চলিয়া থাকে । এই সমবায়ে উৎ্পক্ন মানবর্দেহকে 
সমষ্টি ও গ্রতি জীবকোষ বা রক্তকণিকাকে ব্ষ্টি বলা যাইতে পারে। এই জীবকোষ 
সমূহের সমবায়ে গঠিত সমষ্টিরূপ মানবদেহের অধিষ্ঠাত্তা ক্ষেব্রজ্ঞ। মানবদেহের 
নিদর্শনে এই বিরাট্‌ ত্রদ্ধাণ্ড সমষ্টি শরীর এবং ইহার অধিষ্ঠাতা হিরণ্যগভ“সমষ্টি জীব। 
্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ঝা্টি জীবের মৃত্যু ব্যক্তিগতভাবে দৈনিক সংঘটিত হইলেও সমগ্ি 
জীব হিরণ্গভ' তাঁহার পরিমাণের ১০* বৎসর আছু্ধাল ভোগ করেন এবং তাহ! 
করিবার পর তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 


কর্ধতত্বালোচনায় আমর] বুঝিয়াছি যে জীবের কর্মই তাহার জন্ম মৃত্যুর কারণ। 
ব্যঙি জীবের পক্ষে যে নিয়ম, সমষ্টি জীব হিরণ্যগভ পক্ষেও সেই নিয়ম। বিশ্বে 
কণ্ম গ্রবাহ যতদিন চলিবে, ততদিন তাহাকে জক্ম-মৃত্যু প্রবাহে উত্থিত, পতিত হইতে 
হইবে, অর্থাৎ বিশ্বের স্থিতি ততদিন। কোনও বিশেষ মানবের সাধন] প্রভাবে, 
তাহার কর্শ-প্রবাহ রুদ্ধ হইলে, তাহার জন্ম-মৃত্যু-গ্রবাহ'হইতে অব্যাহতি লাভ হইতে 
পারে, কিন্ত তাহাতে বিশ্বস্থ সমুায় জীবের কর্দপ্রবাহ যুগপৎ রুদ্ধ হয় না। স্তরাং 
ব্রন্মাণ্ডের অস্তিত্ব এবং হিরণ্যগভেরি অধিষ্ঠাতৃত্ব অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। তীহার! 
প্রত্যক্ষ যুক্তি, বিচার এবং অপরোঙ্ষ জ্ঞান হইতে এইতত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন । বেদেও 
হিরণ্যগরভের সকলের পূর্বে জন্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আশ্চর্য্য হইলেন। শ্রুতি 
বলিলেনঃ__দহিরণ্যগর্ভ সমবর্ততাগ্রে ভূতন্ত জাত: পতিরেক আসীৎ।” 
(খথেদ ৮৭1৩১ )। 


. বিশ্বের সমষ্টি কর্ম প্রবাহ, যে বাষ্টি জীবের উপর আধিগ্বত্য করে, ইহ। ভারতীয় 
খধি বিশেষভাবে জানেন। তাহার প্রবন্তিত যুগবাদ ও যুগধর্মনবাদ ইহার মূলে। 
খাষ প্রত্যক্ষ. দেখিলেন, যে ভাটায় জল নির্গত হইয়া যাওয়ায়, নদী, খাল, নাল! 
প্রভৃতিতে মালবাহী নৌকা প্রভৃতির গমনাগমন অবরদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সমুদ্রে 
জোয়ার উথিত হইয়া এ সকল নদী প্রভৃতির ভিতর বেগে প্রবিষ্ট হইয়। উহাদের 
সপ্ত কর্প্রচেষ্টা উদ্দীপিত করে। নৌকা গ্রভৃতি জন্তত্ব পরিত্যাগ করিয়! জোয়ারের 
অঙ্থকূলে.ছুটিতে থাকে । জোয়ারের জলের প্রবেশ আপনাপনিই হয়, উহা নিবারণ, 
করিতে হইলে, প্রবল প্রতিরোধ 'শরক্তির প্রয়োজন । সেইরূপ যুগধর্মের আোতে 
বাঞটি মানব প্রভাবিত হইয়া থাকেঃ উহার প্রভাব প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে অতি 
প্রবল শক্তির গ্রয়োজন, তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব নহে। সকলকেই" 


উপসংহার ১৯৭, 


যুগধর্মের প্রভাবে চালিত হইতে হয়। এজন্য শান্ত বিভিন্নযুগে যুগধর্শান্যায়ী বিভিন্ন 
প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা । অতি উচ্চন্তরের সাধক, সদ্গুরুর করুণালন্ধ আনুকূল্য 
উহার প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেও করিতে পারেন, কিন্ত সেরপ দৃষ্টাস্ত 
অতি বিরল। এবং উহা! এখানে অগ্রাসঙ্গিক। যাহাহউক আমর! বুঝিলাম যে 
বিশ্বের সমষ্টি কর্শ প্রবাহ স্ুপ্ঠকর্শপ্রচেষ্টার হেতু হয়, এবং যতদিন পর্বস্ত সমষ্টি কর্ণ 
প্রবাহ নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন জন্ম মৃত্যু গ্রবাহে উত্থিত পতিত হইতে 
হয়। সাধারণ জীবের মৃত্যুর সহিত যেমন তাহার কর্ন প্রবাহ নিঃশেষে ধ্বংস প্রাণ্ধ 
হয় না, কর্মাবশেষ তাহার পুনজ্জন্মের উদ্দীপক কারণ হয়, সেইরূপ প্রলয়ে বিশ্বের 
ধ্বংসের সহিত, বিশ্বের সমস্টি কর্ম প্রবাহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সমষ্টি কর্মের অবশেষ 
বিশ্বের পুনঃ সির উদ্দীপক কারণ হয়। এই প্রকার অনাদ্িকাল হইতে চলিতেছে 
এবং অনন্ত কাল পর্ধ্যস্ত চলিতে থাকিবে। সুতরাং হ্ষ্টি নূতন কিছু রচন। নহে। 


পুরাতনের অভিব্যক্তি । থণ্েদে এই ত্বত্বই “যথা পূর্ববমকল্পয়ৎ” মন্ত্রাংশে স্পষ্ট, 
কথিত আছে। 


এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমর! ধুঝিলাম, যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শ্রুতি 
সিদ্ধান্তের বিরোধ নাই । এবং যে বস্ত সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অগোচর, তাহার' 
সম্বন্ধে সাধন হইতে উদ্ভূত অপরোক্ষান্ুভূতিলন্ধ জ্ঞান, যাহা অনার্দি কাল হইতে 
শ্রুতিতে মন্ত্রদ্ধ আছে, তাহাই অবলম্বনীয়, ইহ! বুঝিতে পারা গেল। 


রেদাস্ত কি কর্মহীনত। শিক্ষ। দেয়? 2 


আমাদের দেশের অনেকের ধারণা, যে বেদাস্ত জগৎ মিথ্যা, মায়াবিলাসমাত্র শিক্ষা 
দিয় কর্মহীনতার প্রশ্রয় দেয়। ইহা যে অতীব ভ্রান্ত ধারণ], তাহাতে সন্দেহ নাই। 
্হ্মতত্ব নিবপণ এবং আত্মতত্বের সহিত ব্রদ্ধতত্ের সন্বদ্ধ নিণয় বেদাস্তের উদ্দেশ্য । এই 
উদ্দেশ্ঠ সংসাধনের জন্য জগত্তুব, হুষ্টিতত্ব, মায়াতত্ দেশকালতত্ব, জীবতত্ব কম্মতত্ব, 
উপাসনাতত্ব প্রভৃতি সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনার প্রয়োজন এবং সেই 
আলোচনার ফলে ইহার] কেহই ব্রহ্মতত্ব হইতে তত্বাস্তর নহে, অথচ ইহারা কেহই 
ব্রহ্ম শ্ববূপ নহে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য সত্য বস্তু । 
অন্তান্ত সমুদায়ের গ্রতিভাসমান নিত্যতা বা সত্যতা, একমাত্র সত্যন্বরূপ ব্রন্ধে উহারা 
অধিষিত বলিয়৷। জীবের আত্মস্বপ্ূপ অভিব্যক্ত হইলে, এই পারমাধিক সত্যতত্ 
উদ্ভাবিত হয়। পূর্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, আমাদের কৃতকর্ম, চিরোজ্জল 
স্বয়ং-গ্রকাশ আত্মতত্বরকে আচ্ছাদিত রাখে ঝাঁলয়৷ সেই আবরণ অপসারণের প্রয়োজন 
এবং উহ] সংয়াধন রূপ কর্টের দ্বারা সংসাধিত হয়। আমর! আরও বুঝিয়াছি, যে, 
জগতে এমন একটী অণু পরমাণু নাই, যাহার বিশিষ্ট স্থান ও বিশিষ্ট কর্ণ বর্তমান নাই ॥ 


১০৮ বেদান্ত প্রবেশ 


সকলকেই কোনও না কোনও প্রকারে কর্ম করিতেই হুইবে। গীতায় শ্রীভগবান্‌ , 
তৃতীয় অধ্যায়ে ৬ঠ গ্লোকে ইহার স্পট উল্লেখ করিয়াছেন। কিছু কর করিব ন| 
বলিয়া! চুপ করিয়া নিশ্টেষ্টভাবে বলিয়া থাকিলে নৈষ্র্দ্যসিদ্ধি হয় না, উহাও এক 
গ্রকার কর্ণ। উহা! হেয় কর্ম এবং উহার অনুষ্টান হেয় কর্মের অনুষ্ঠান ও উচা। 
'শমিথ্যাচার” বলিয়া গীতায় কধিত। আমরা বুঝিয়াছি, কর্দ দত অপেক্ষা করে। 
আত্ম-্বরূপ উদ্ভাসিত হইলে, দ্বৈত প্রপঞ্চের জ্ঞান ন]। থাকায়, তখন কোনও কর্ম 
থাকে না। তখন নৈষ্তর্ম্য সিদ্ধি আপনাপনিই সংঘটিত হয়। উহার জন্য চেষ্টার 
প্রয়োজন হয় না। আত্ম-্বরূপ সকলের প্রকাশিত হুইবেই হুইবে, উহ1 কাল 
সাপেক্ষ । জীবের আত্মম্বূপ যখন নিত্য, কাল এবং কালে প্রতিঠিত হুট্টি যখন 
প্রবাহরূপে নিত্য, তখন নৈষ্কর্্যসিদ্ধি কালে সকলেরই হুইবে। স্থতরাং আমরা 
বুঝলাম যে হ্ুষ্টির এক কেন্দ্রে সাধারণ কর্ণ, যাহাকে কামা কর্ণ বলা যায়, এবং অপর 
কেন্দ্রে নৈষ্র্থা--উভয় কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত জীবজাত। ভগবান গীতায় ৬1৩ 
শ্লোকে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। যতদিন পর্ধাস্ত যোগারূঢাবন্থা। লাভ হয় নাই, 
কর্ম ততদিন উক্ত অবস্থা প্রাপ্তির সাধন, যোগার্নঢ়াবস্থ। প্রাপ্তি হইলে শমই সাধন । 
এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে যাইবার এক স্থগম মধ্যপথ আছে, তাহা আশ্রয় 
করিলে গমন হুকর হয়, শ্রীমদ্‌ ভাগবত ইহা ম্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন ₹__ 


বেদোক্তমেব কুর্্বাণো নিঃসঙ্গোইপিতমীশ্বরে | 
নৈক্বন্ম্যং লভতে দিদ্ধিং রোচনার্৫থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ভাগঃ ১১৩৪৭ 


যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য হইয়া বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান করত ঈশ্বরে সমর্পণ 
করেন, তিনি নৈক্প্ধ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ফলশ্রুতি রুচির উৎপাদন 
নিমিত্ত মাত্র । 


অতএব আমরা বুঝিলাম যে, জগতে বর্তমান থাকা কালে, কর্মত্যাগ করিয়া 
'থাকিবার উপায় নাই, এবং আড়ূম্ধর করিয্। সাজিয়া গুর্জিয়া নিশ্চে্টভাবে বসিয়া! থাকা, 
“নঙ্বর্মাপিদ্ধির উপায় নহে। বিহিত কর্শের শ্রী ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকোকরূপ 
অনুষ্ঠান : ছারা নৈক্শ্যসিদ্ধি আপনাপনিই হইবে। স্থতরাং বেদাস্ত কর্মহীনতার 
উপদেশ দেয় না। পরম তত্ব কর্শলভ্য নহে, উহ বেদাস্তের উপদেশ বটে; কিন্ত 
তাহা হইলেও কর্ম পরিত্যজ্য নহে-_ আবরণ অপলারণে নিত্য লিদ্ধ আত্মতত্বের 
নিঞ্চোজল জ্যোতিঃ প্রকাশমান করায় কর্শের উপযোগিতা আত্মতত্ব প্রকাশিত 
হুইলে কর্শা আপনাপনিই লয় প্রাপ্ত হয় এবং নৈ্দ্য সিদ্ধি লাভ হয় ইহা বুঝা! গেল। 


বেদাস্ত উপদিষ্ট “সংরাধন” কি অসমর্থের কাতর অনুনয় ভিক্ষুকের করুণ 
“রোদন? 


উপসংহার ১৪১ 
শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন :-- 


নায়মাআ। বলহীনেন লভ্যো। ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। 
এতৈরপায়ৈর্ধততে যস্তবিদ্যাংস্তস্তৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ 
মুণ্ডক ৩২1৪ 
--এই আত্ম! বলহীন কর্তৃক লভ্য হয় না বা আত্মনিষ্ঠার অমনোযোগ হইতে 
অথবা বৈরাগ্য রহিত মান্ত্র কায়ক্লেশসহনরূপ তপশ্যা হইতে ইহ] লভ্য. 


হয় না; পরস্তযে বিদ্বান এই সকল উপায়ে যত্রপর হন, তাহার আত্মাই 
্রন্ধধামে প্রবেশ করিয়া থাকে । 


স্থতরাং বেদাস্তের উপদিষ্ট সংরাধন রূপ কর্ম অসমর্থের কাতর অনুনপ্ধ বা ভিক্ষুকের 
করুণ রোদন নহে। ইহা শক্রিমানের শক্তি বিকাশের প্রচেষ্টা । অজাযুথে 
প্রতিপালিত সিংহ শাবকের আত্ম প্রতিষ্ঠা। অন্তরায় দুরীভৃূত করিয়া নিজ 
স্বরূপাভিব্যক্তির দৃসংকল্প । বলহীনের ইহা লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই । 
আত্মন্বরূপাভিব্যক্তিতে সমুদায় বিশ্বরহশ্য উদ্ধাটিত হয়, চরাচর জগতের গুল সুক্ষ 
সমুদায় তত্বের উপর আধিপত্য করিবার যোগ্যতা প্রাপ্তি হয়, বিশ্বশক্তি পরিচালনা 
করিবার সামর্থ্য অধিগত হয়, তখন উহাতে দুর্ধলের স্থান কোথায়? উপাসনাতত্ব 
আলোচনায় আমর] বুঝিয়াছি, যে পঞ্চভৃতাত্মক প্রপঞ্চ বিশ্ব যেমন ভগবানের সংকল্প 
হইতে জাত, আমাদের মানস জগৎ আমাদের মনের সংকল্প হইতে উৎপন্ন, এবং 
আমাদের মানস জগৎই আমাদের বদ্ধের কারণ। সংখ্যাতীত পূর্ব পূর্ব জন্মে 
আমর] যে সমুদায় সংকল্প পোষণ করিয়াছি, তাহাদের ফলে আমাদের বর্তমান স্থুল 
সুক্দেহ ও পারিপাশ্থিক পরিদৃশ্তমান সমুদায়। উহারাই স্বরূপাভিব্যক্কিতর প্রবল 
অস্তরায়। উহাদের দূর করিয়া তিরোহিত করিতে পারিলে তবে শ্বরূপাভিব্যক্তি 
সম্ভব। সুতরাং উহাদের দুর করিবার জন্য অনংখ্য পূর্ববাতীত জন্মের সংকল্পরাশির- 
প্রতিরোধ-সামর্থ্য সম্পন্ন দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন । তাহা কত দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, 
তাহার দৃষ্টাস্ত আমরা ভগধান বুদ্ধদেবের উক্ত হইতে পাই। বুদ্ধদেব বোধি' 
€ আত্মজ্ঞান ) লাভের জন্য বোধিজ্রন্থমর তলে যখন আপন পরিগ্রহ করিলেন, তখন 
তিনি সংকল্প করিলেন, | 


ইহাসনৈব শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং বিপ্রলয়ঞ্চ যাতু, 
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পহুল্লভং নৈবাসনাৎ কায়ঃ সমুচ্চলিষ্যতে ॥ 
_এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হউক, আমার ত্বকৃ, অস্থি, মাংস 
বিলয় প্রাপ্ত হউক, বহু কল্পেও দুর্লভ যে আত্মতত্ব তাহা এই আসনে 


বলিয়া লাভ না কর! পর্য/স্ত আমার শরীর এই আসন হইতে একটুও 
নড়িবে না। 


তি বেদাস্ত প্রবেশ 


সংকল্প এই প্রকার, দৃঢ় হওয়া চাই। ইহা প্রচণ্ড শক্তিমানের আত্মশক্তিতে 
দৃঢ় বিশ্বাস জনিত উক্তি। ইহাতে বলহীনের দ্বিধা সংকোচ নাই। অপমর্থের 
কাতর অন্থনয় নাই। দরিদ্রের করুণ! ভিক্ষা নাই। ইহা বলবানের নিজের 
জোরে জোর করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা সংস্থাপন । উপাসনাতত্ব আলোচনায় আমর। 
বুঝিয়াছি যে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে উপাসন! 
করিতে বাধ্য। 'সেই প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত যদি দৃঢ় সংকল্লাত্মক আত্মশক্তি 
নিয়োগ করা যায়, তবে সিদ্ধি আসন্ন । সংকল্প এই প্রকার দৃঢ় হইলে এবং 
আকাঙ্ষা! ইহার উপযুক্ত তীব্র হইলে, ভগবানের নিয়মান্ুদারেই সমুদ্ায় অন্তরায় 
দবরীভূত হয়। আত্মতত্ব ্বতঃ আত্ম-প্রকাশ করে। পূর্ব পুর্ব আলোচনায় আমর! 
বুঝিয়াছি যে ব্রদ্ধ বা ভগবানে “তিনি” ও “তাহার” এই উভয়ের পৃথকত্ব নাই। 
তিনিও যাহা* তাঁহার নিয়মও তাহাই। স্থততরাং তাহার. নিয়মান্সারে' ইহা 
সংঘটিত হয়, অথবা তাহার দ্বার! হয়, কিম্বা তাহার করুণায় হয়) যাহাই বল! যাউক না 
কেন, সমুদায় ফলে এক । 


পরিসমাপ্তি £_ 


'বেদাস্তালোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, যে জগৎ, জগতস্থ বিভিন্ন জীব, উহাদের 
মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়, সমুদায় একই তত্বের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। 
এই তত্ব হৃদয়ঙগম করিতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারি, যে কি ধর্শশান্ত্, কি 
নীতিশান্ত্, কি ব্যবহারশান্ত্,। সমুদায়ের যূলে এই-এক পরম সত্য নিহিত। 
“আত্মোপম্যেন” সর্ধন্র ব্যবহাররূপ উদার নীতির মূল, এই পরম সত্যে। আমি 
অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইলে সন্তুষ্ট হই, অপরের প্রতি আমারও সেইরূপ 
ব্যবহার কর1 কর্তব্_ইহা এই চিরন্তন পরম সত্যে প্রতিঠিত। সমুদায়ে ব্রহ্ম 
দর্শন, প্রকৃত দর্শন, অম্যক্‌ দর্শন )-_অন্যথা দর্শন, ভ্রান্তি দর্শন, অগ্রাকৃত দর্শন, 
ইহ! উক্ত পরমত্তাত্বের অনুসিদ্ধাস্ত মাত্র। সমুদায়ের সত্তা, সেই পরমতত্বের সত্তায় 
প্রতিষ্ঠিত, সমুদায় ক্রিয়া সেই এক মাত্র পরমতত্বের সন্বল্পরূপ ক্রিয়ার অতি ক্ষীণ 
প্রতিক্রিয়া । জড় ও চেতনের বিভেদ আপেক্ষিক মাত্র যখন কি জড়, কি চেতন, 
সমুদ্বায় একই পরমতত্বের অভিব্যক্তি, তখন দৃষ্ঠমান বিভেদ বন্তপ্বরূপগত হইতে 
পারে না, মাত্রাগত এবং গুণ কর্শজাত মাত্র, এবং ইহ পরমতত্বের সর্বত্র অনুস্থ্যত 
সত্তা ও জ্ঞান ম্বরূপত্ব নির্দেশ করে 'অস্তি ও 'ভাতি, ইহা দৃহমান স্থাবর জঙ্গম 
'সমুদায়ে প্রযোজ্য । তাহার সংকল্প হইতেই উক্ত বিভেদ প্রতীয়মান হয়, ইহা বুঝিতে 
পার] যায়। ' 

আবার জগতে প্রতি ব্যাপারে আমর] দেখিতে পাই, যে সকলেই কোনও না 


উপসংহার ২৪০১ 


কোনও উপায়ে আননের অনুসন্ধানে প্রধাবিত । এ অনুসন্ধানের মূল অন্বেষণ করিতে 
গেলে সেই একই পরম তত্বে উপস্থিত হইতে হয়। আমর] বুঝিতে পারি, যেমন 
কিরণ সমষ্টিৰপ ন্ুর্ধ আকাশে দেদীপ্যঘান থাকায়, উহার কিরণ কণা বিশ্বের সর্বত্র 
রন্ষে রন্ধে পরিব্যাঞ্ত, সেইরূপ এক আনন স্বরূপ, আনন্দ ঘন যৃত্তিতে বিশ্বের কেন্দে 
বিরাজিত থাকায়, বিশ্বের সর্বজ্র আনন্দের খেলা । সতত ও জ্ঞানন্বরূপত্তের নির্দেশ 
পুর্বে পাইয়াছি। এখন আনন্দ ম্বরূপের নির্দেশ পাইলাম। নুতরাং পরমত্তত্ব 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বুঝিতে পারিলাম। সচ্চিদানন্দন্ব্ূপ যখন বিশ্বের এবং বিশ্বস্থ 
সমুদায়ের মূলে, খন বিশ্বস্থ সমুদ্ায়ে যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ অনুম্থ্ত থাকিবে 
তাহার কথা কি? সমুদায়ে এই সচ্চিদানন্দন্বরূপের সন্ধানই বেদাস্তের লক্ষা। যদি 
ইহ] প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হুইয়৷ থাকি, তবে আমার চেষ্টা, যত্বু, পরিশ্রম সমূদায় 
সার্থক মনে করিব। 


পরিদৃশ্তমান জগতের যে কোনও পদার্থের বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, 
যে প্রত্যেক পদার্থে পাচটি ভাব বর্তমান। সেই পাচটি ভাব প্রাচীন ঝন্ষগণের 
ভাষায় বলিতে গেলে, উহ্ারা যথাক্রমে অস্তি, ভাতি, প্রিয়, নাম ও রূপ অর্থাৎ 
উহাদের অস্তিত্ব, প্রকাশমানত্ব, প্রিয়ত, নাম ও রূপ উহাদের সহিত অবিচ্ছেগ্য ভাবে 
সংজড়িত। এই পাচটির মধ্যে প্রথম তিনটি সচ্চিদানন্দ ব্রদ্দের স্বরূপগত ভাব বলিয়া, 
উহারা উপাদেয়, অপর দুইটি অর্থাৎ নাম ও বূপ তাহার ন্বরূপেত্ের ভাব, একারণ 
উহার] তুচ্ছ। এই পাচটি ভাবের পৃথক গ্রতীতি, ভগবানের মায়া বা সংকল্প বশত: 
সংঘটিত। নাম ও বূপ তাহার সংকল্প বশত:ই দেশকলাবচ্ছিন্ন গ্রপঞ্চের প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত। আমরা নামব্রপের প্রভাবের মধ্যে জাত, স্থিত, বৃদ্ধি প্রাপ্ত । স্থতরাং 
নামরূপের প্রভাব আমাদের উপর সর্বতোতভাবে কার্য করে। অথচ নামন্ধূপের 
প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভই পুকুষার্থপ্রাঞ্টি। উক্ত অব্যাহতি লাভ নামবূপের মধ্যে 
থাকা অবস্থাতেই প্রচেষটব্য ; এবং নামরূপের সাহাযে/ই উহ! সহজে লা করা যায়, 
একারণ শানে ইঞষ্টন।ম জপের ও ইঞ্টরূপ টিন্তনের উপদেশ বিহিত হইল্নাছে। জগতের 
নিশনস্তরে অনস্ত প্রকারের নীমরূপ হইতে মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহত করিয়া উচ্চস্তরের 
এক মাত্র নাম ও রূপে নিষ্ঠা পুরজার্থ সিদ্ধির সহজ উপায়। ইহ! কথার কথ৷ 
নহে, ইহ বাস্তবিক অনুষ্ঠান জাত এবং একনিষ্ঠতা হইতে লব্ধ ফল। কৃতকন্মা 
সাধকগণের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত। ওুষ্কার উপাসনার মূলে ও উচ্চস্তরের সর্ব্ব 
আদিম নামকপের সাহায্যে নিমস্তরের বছুধা বিভক্ত নামরূপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 
একত্বে অবস্থিতি প্রাপ্তির উদ্দেশ্ট। উপাসনাতত্বে যে প্রতীকোপাসনার কথ! বলা 
হইয়াছে, তাহার মূলে ও এ একই উদ্দেশ্তট। নাঁমরূপ আমাদের ইন্রিয়গণের প্রতাক্ষ। 
্র্ম ইন্দ্িয়গণের অগোচর, তাহার জ্ঞানলাভ সহজে হয় না। ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত 
নামরপের মধ্য দিয়া নামরূপাতীত বস্তুতে পৌছিতে পার! যায়, একারণ শুঙ্কারোপসনা, 


২৪২ বেদান্ত গ্রবেশ 


ইঞ্জোপাসনা, গ্রতীকোপাসনা, দেবতোপ|লনা প্রভৃতির বাবস্থা । আশ! করি পূর্ব 
পূর্ব পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বিষয়টি সহজে বুঝ! যাইবে। 


মত প্রণীত “ব্রদ্ষহথত্র ও শ্রীমদ্‌ ভাগবত গ্রন্থের ভূমিকারূপে ([06:০৫0০610 ) 
বর্তম[ন গ্রন্থের আরম্ভ কর] হইয়াছিল। নান] বিষয়ের আলোচনায় ভ্রমশঃ ইহার 
কলেবর বৃদ্ধি প্রা হুইয়া! বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে । জ্ঞানতঃ কোনও অবান্তর 
বিষয় আলোচিত হয় নাই। এবং আলোচন1 যতদুর সম্ভব সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি। জানিনা, কঙুদুর কৃতকার্ধ্য হইগাছি। ইহাতে যে সমূনায় তত্ব আলোচিত 
হইয়াছে, ভগবদ্‌ কৃপ। ভিন্ন উহাদের ক্ফুরণ অপভ্ভব। উপধুক্ত অধিকারী না হইলে 
ভগবদ্‌ কৃপ। লাভ করা যায় না। সেরূপ অধিকারী হইবার অভিধান নাই। 
তবে বুঝি ন| বুঝি, শাস্ত্রালোচনায় সময় ক্ষেপন, সৎ সংসর্গে অবস্থান বলিয়া বিশ্বাল 
করি, এই বিশ্বাসে এবং ভগবানের চরণে নিজের জ্ঞান, অজ্ঞান, বৃদ্ধি, অভিমান, 
কর্ণ, প্রচেষ্টা, ফল অর্পণ করিয়! এই আলোচনা শেষ. করিলাম। ভগবান্‌ নিঙ্জ মুখেই 
বলিয়াছেন, | 
সর্ব্বস্ত চাহং হৃদি সন্িবিষ্টো মত্ত স্বতিজ্ঞীনমপোহনঞ্চ। 
বেদৈশ্চ সবৈর্বরহমেব বেছ্ে। বেদান্তকৃদ্‌ বেদবিদেব চাহম্‌ ॥ 
গীতা ১৬।১৫ 
তিনিই বেদান্ত কর্ত! ও এক মাত্র বেদান্তবেতত। তিনি, যদি তিনি অন্তর্ধযামী- 
রূপে বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থান করিয়া প্রকৃত অর্থ স্ফুন্নণ করিঘা থাকেন, তবে প্রক্কত 
অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি, নতুবা সমুধার বেদ বেদাস্তের তিনিই একথাত্র 
প্রতিপাগ্য খলিয়া, তাহার কথা লইয়া জীবনের কতক দিন অতিবাহিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছি, ইহাও যথেই্ট লাভ। অথবা লাভের আকাজ্ষ|, বা লাভের প্রদক্গ কেন? 


যোইহং মমাস্তি যংকিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ। 
তৎ সর্র্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমপিতম্‌॥ 


পরিসমাগ্ডি 


